বাংল! মাহিভ্যের ইতিহায 


(প্রাচীন পধায় ) 


শ্রীনিখিলেশ পুরকাইত, এম. এ, 


বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক 
বি, এন. কলেজ, ধুবড়ী 


£ পরিবেশক 


জে. এন. চক্রবর্তী এগ জন্ প্রগতি প্রকাশনী 
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্গী স্্ীট ২০৬ বিধান সরণী 
কলিকাতা-_-১ই কলিকাতা'--৬ 


প্রকাশক £ 
শ্রীমিতাংশুকমার ভট্টাচাষ 
অরুণাচল 
অশোকণনগর, ২৪ পগন, 1 


প্রথম প্রকাশ £- ভাদ্র, ১৩৭২, 


মূল্য-_-দশ টাকা 


মুক্তাকর £ 
শ্রীসরোজকুমার রায় 
শ্ীমুদ্্রণালয় 


১২মি শঙ্কর ঘোষ লেন, 
কলিকাতা--৬ 


্রদ্থকারের নিবেদন 8 


বাংলা সাথিত্যের সুচনা থেকে ১৮০ ্ী্াবের পূর্ব পর্যন্ত বিকাশের ধারাটিকে 
“বাংলা-পাহিত্যের ইতিহাম-_গ্রাচীন পর্যায়" গ্রন্থে তুলে ধর! হয়েছে। রচনাকালে 
আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্ীযুজ আগুভোষ ভরা 
মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-আধোচনা করে মনের অনেক মংশয় ও সনেহ দূর করেছি 
এবং উ্ত বিশ্বধিগালয়ের রবীন্্ অধ্যাপক ভীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের নিকট 
হতে অশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। এরা উভয়েই আমার শিক্ষক। 
এদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ গ্রাণাম নিবোন করি। 

গ্রন্থটি প্রকাশকালে আমাকে নানাভাবে গাহাধ্য করেছেন বন্ধুবর স্রীবিনয়কুমার 
হাজরা ও শ্রীমতী শেফালী হাজরা । এদের গ্রতি রইল আমার অকতরিম গ্রীতি ও 
শুভেচ্ছা। ইতি-_ 


বাংল! ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ 


বি. এল, কলেজ, ধুবড়ী। শ্রীনিথিলেশ পুরকাইত 


১৮৬৫ 


ধারা আমার সাাজ-সকালে 
জ্ঞানের দীপে জ্বালিয়ে দিলেন আলো। 


--ভাদের উদ্দেশে 


792,72712, 45272282127 42 £57/2558 
87702507282 227810,2/4, 


ভটীপত্র 
ঠা 


প্রবেশিকা 


বাংলা ও বাঙালী ”*" ১--৪ 
বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপত্রংশ সাহিত্য ৪--১৪, 
ংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ** ১৪--১৬ 
বাংল! ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১ ১৬:২১, 
প্রথম খণ্ড 
শ্বীতিকবিতার ধারা 
প্রথম অধ্যায় 
চর্যাগীতি ও *** ২৩---৫৪ 
ূ্বাভাষ নর ্ রি 
বাংল! সাহিত্যের আদিম নিদর্শন- চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ... ২৪ 
চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের নামকরণের স্বার্থকতা '** ২৫ 
চর্যার বিষয়বস্ত ও কবিপরিচিতি "" '** ২৫--২৯ 
[ লুইপাদ-কাহুপাদ-শান্তিপাদ-ভূম্কু-সরহ-শবর পাদ ] 
বৌদ্দধর্মের ইতিহা্ '** '*। ২৯৮৩ 
[ হীনযান ও মহাযাল _বন্্রযান ও সহজযান ] 
চর্যাপদে বণিত দাশনিক তত্ব ... রর ৩৩৬ 
| শৃগ্ভবূ্দী ও বিজ্ঞানবাদ _শৃওতা ও করুণ--চিত্ব-প্রাধানুবাদ 
_চতুঃশুন্ভ মতবাদ? ] 
চ্যাপদে বণিত সাধনতত '** ৮ ৩৬--৩৮ 


চর্যাপদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য ৫১৭ ঠা ৩৮--৮৪১ 


[৮] 


পষঠানক 


চর্যাপদে বাংল। ও বাঙালী রে . হি 
॥ [ সমাজ ব্যবস্থা-_গার্স্থ্য জীবন-চিত্র-_-নদী-মাতৃক বাংলার চিন্ত] 
চর্যার ভাষা ও ছন্দ_ ট্ ৪৭--৫৪ 


[ চর্যার ভাষা--সঙ্ধ্যা ভাষা--চর্যার ছন্দ চর্যার নবাবি ত 
তথ্য হিন্দু বৌদ্ধযুগ অভিধার সমীচীনতা ] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 

বৈষ্ঞব পদাবলী “*" ১১ ৫৫-7২৪৮ 
পদাবলী সাহিত্যের পটভূমি -** / ৫৫--৬৩ 
বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ... ”** ৫৫ 
প্রা চৈতন্য যুগের পদাবলী সাহিত্য ০০ ৬৩-১১৮ 

প্রাক চৈতন্ত যুগের বৈষ্বধ্ম রঃ রা 
পদাবলী সাহিত্যের আদিকবি জয়দেব ..। ৬৩--৭২ 


[ জীবন কথা--কবিকৃতি-__গীতগোবিন্দ £ বিষয়বস্তু ও 
তথ্য-নির্দেশ, গীতগোবিন্দের স্বরূপ, রসবিচার--বাংলা 
সাহিত্যে 


বড়, চত্তীদাসের শ্রী্ধ শীর্ভন .." '* ৭২_--১০৪ 
[চণ্ডীদাস সমস্তা ও তার সমাধান- শ্রীকষ্ণকীর্তন 
নামকরণের স্বার্থকতা, ভাষা, বিষয়বস্ত্--শ্রীরুষ্ণজকীর্তনে 
পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব, বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব-_ 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের স্বরূপ, মমাজ চিত্র, রসবিচার,__ 
শ্রীককষ্তকীর্তনের রাধা ও পদাবলীর রাধা__প্রীরুণ- 
ফীর্তনের কষ্ণ-বড়াই_-বড, চত্তীদাসের বর্ণন শক্তি 
ও অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য ] 

বিষ্টাপতির পদ্দাবলী রা 
| বিগ্ভাপতি ও বাঙালী-_বিগ্ভাপতির আবির্ভাবকাল, 
জীবনকথা, ধর্,, কবিক্ৃতি__বিগ্ভ/পতির রাধা 
বিদ্বাপতি সমশ্যা--বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বিছ্বাপতির 
স্থান] 


১০৩-১১৮ 


তৃঠানক 


চৈতন্ত কথামৃত টি. ১১৮ ১১৮১৮ 
শ্রীচৈতন্তের জীবনকথ। .** ৮ ১১৮-:১২৫ 
শ্রীচৈতন্ছের ধর্ম -** ২০ ১২৫--১২৯ 
গৌড়ের অদ্বৈত নিত্যানন্দা.  "". ... ১২৯-5১৩৩ 
উৎকলের বানুদেব রামানন্দ সঃ ক ১৩৩--+১৩৮ 
বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী "তা ১ ১৩৯-7১৫২ 


[ রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস--গোপাল ভট্ট--সনাতন 
গোস্বামী রূপ গোল্বামী--জীব গোস্বামী ] 


বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও চৈতন্যদেব -*. ১ ১৫২--১৫৮ 
[ গৌরতত্ব_-গোৌরপারম্যবা৭ ও গৌরনাগরবাদ -উপায়-উপেয় তত্ব ] 
চৈতন্য জীবনী কাব্য ৮5, ১৯৯ ১৫৯--১৭৪ 


[ সংঙ্কত জীবনী-_সুরারি গুণ্ডের কড়চা--পরমানন্দ 
সেন-প্রবোধানন্দ সরম্বতী_শ্বরূপ দামোদর-__ 
শ্রীচৈতন্টেন বাংল! জীবনী £ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য 
ভাগবত, লোচনদাসের চেতগ্তমঙ্গল, জয়ানন্দের 
চৈতন্যমঙগলঃ কৃষ্দাস কবিরাজের চৈতন্য- 
চরিতামূত, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণিদাসের 
গোৌরাঙ্থ বিজয় ] 


পদাবলীর ধর্মনীতিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি :. ***  ১৭৪--১৭৮ 

বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায় ১ ১৭৯--১৮৫ 
[ গৌরচন্দ্রিক৷ ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী-_রাধাকষ। 
লীলার পাল! পর্যায় । 

পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য *** ১৯৭ ১৮৫--১৮৯ 

পদাবলীর ভাষ। ও ছন্দ *** ১৯৯ ১৮৯--১৯৩ 

চৈতম্য যুগের পদাবলী সাহিত্য ১৮ ১৯১৯৭ 


[যুরারী ৩ধ-_নরহরি সরকার-__শিবানন্দ সেন-_ 
গোবিন্দ ঘোষ--মাধব ধোঁষ--বাসুদেব ঘোষ--রামানন্ন 
বন্ু-্বংশীবদঘম-_ুকুন্দ ও বাসুদেব--গোঁবিন্দ আচার্য ] 


[1০] 


রি তিরোধানের পরবর্তী বৈষুব পদাবলী 
[ দবিজ চণ্ডীদাস-_জ্ঞানদাস--গোবিন্দদাস কবিরাজ 
_বলরাম দাম-কবিরঞ্জন-- গোবিন্দ চক্রবর্তী 
লোচন দাস_ অনন্ত দাস--নরোতম দাস--ঘনশ্তাম 
দাস কবিরাজ--হরিবল্পভ--নরহরি চক্রবর্তী 
জগদানন-_রাধামোছন- দীনবদ্ধু--চন্ত্রশেখর ] 
বৈষ্ণব পদসংগ্রহ গ্রন্থ 


[পদ সমূদ্র-_ক্ষণপ্াগীত চিন্তামণি-_গীতচন্দ্রোগয়_- 


পদামৃতসমুদ্র--পদকল্পতরু ] 
বৈষ্ণবভাবাপন্ন মু্ললমান কবি :*" 


ভূভীয় অধ্যায় 
শাক্তপদাবলী *** 
শক্তি গূজার ইতিহাস 
| সতী-ছুগাঁ-চণ্ী-চণ্ডিকা--কালিকা ] 
শাক্ত পণাবলীর বিভাগ 
শাক্ত পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য 
| ধর্ম ও সাহিত্য-_গীতি কবিতা ও শক্ত পদ্দাবলী ] 
শাক্ত কবিকুল 
[ রামপ্রসাদ-সকমলাকান্ত--গোবিন্দ চৌধুরী__ 
'শীলাম্বর মুখোপাধ্যায়_মহেন্্রনাথ ভীচার্য 
রামলাল দাপদত্ত--মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র--মহারাঁজ 
শশাকুমার ] 


চতুর্থ অধ্যায় 

বাউল গান 

বাংলার বাউল 

বাউল গানের সাহিত্যিক মৃল্য 
ঘাউল কবিকুল 


ঠা 


২০৭--২৪২ 


২৪২--২৪৩ 


২৪৩---২৪৮ 


'*২৪৯--২৭২-১৪ 


২৪৯---২৬৪ 


২৬১---২৬৭ 


২৬৭--২৭৩ 


২৭১--২৭৭২-১৪ 


২৭২১৫ ৭২২৩ 


২৭২-১৫ 
৭২০২০ 
২৭২২২ 


ছিতীয় খ$ 


মজল কাব্যের ধার 
প্রথম অধ্যায় 


পা 


মঙ্গল কাব্যের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য.: **' ১১ ২৭৩--২৮৬ 
[ সংজ্ঞা নামের উৎপত্তি__পুরাণ ও মঙ্গল কাব্য 
-ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য-- পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য-_ 
মঙ্গলকাবের পটভ্যি ও বিষয়বস্ত-_মন্দলকাব্যের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য--সাহিত্যিক মূল্য- বাংলার সমাজ- 
চিত্র-মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী- আঙ্গিক বৈচিত্র্য ] 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মনসা মঙ্গল কাব্য "০ '** ২৮৬৩২ 
মনস! মঙ্গল কাব্যের পটভূমি ৪৪৬ ৪৪৪ ২৮৬---২৯০ 


[সর্পপূজার উৎপত্তি, প্রবর্তন-_মনস|র উৎপত্তি £ জাঙ্গ,লী 
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গ্রঘশিকা 


বাংল! ও বাঙালী 


মানুষের জীবন-যৌবনপ্ধ্ন-মানের মত তার গড়া রাজ্য-সায্রাজ্যও ভেসে 
চলেছে জগতের কাললোতে। পথে পথে তার রূপের, তার রঙের, তার 
চেঙ্কারার কত পরিবর্তন হচ্ছে। জগৎকে জীবনকে জানতে গেল্পে তাই বর্তমানের 
ছুটি চ্নচচ্ু মেলে দেখলে চলবে না, তাকে জানতে গেলে প্রয়োজন, সর্বকাল- 
দরশী মর্মচক্ছু। বাংলা দেশের রূপসদর্শলকালে এই কথা বিশেষভাবে পর 
রাখতে হবে। 


ভারতের ভাগ্যবিপ্যর়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ছোটবড় প্রত্যেকটি রাজ্যের 
পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শামসকার্মের 
সথবিধার জন্ত ভারতসয্রাটগণ বিভিন্নযুগে বাংলার বিভিন্ন অংশ ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের মনে যুক্জ করেছেন। তাই বাংলাদেশের একটি স্থায়ী রূগসীমা 
কল্পনা করা মুখকিল। তবে সাহিত্য যদি জাতির মানসমুকুর হয় এবং ভাষাই 
যদি হয় সেই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন তাহলে একথ| নিঃনংশয়ে বলা যায়, 
যে নির্দি্ লীমা-পরিসীমা জুড়ে দীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর ভাষা-লাহিত্যের লৌধ- 
বনিয়াদ গড়ে উঠেছে তাহাই বাংলার প্রকৃত ঝগসীমা। 
এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উত্তরে তুযুরমৌনী 
হিমালয়। নেপাল, দিকিম ও তুটানরাজ্য ) উত্তর-পূর্ব দিকে বরন্গপুত্র নদের 
উপত্যকা) উত্তর-পচ্চিম দিকে দ্বারব্ পর্যন্ত বিস্তৃত ভাগীরথীর উত্তর লমভূমি ; 
পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া'জয়তিয়া-করিপুরা-ট্রগ্রাম পর্বতশ্রেণী ) পশ্চিমে হাজমহল- 
স'ওতালপরগণা-ছোটনাগপুর-মামভূম-ধলভ্ম-কেয়ঞর-মমূরতঞ্জের পার্বত্যময় অরগ্য- 
ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপমাগর--এই ছল বাংলার প্রত রূপলীমা। 

আমরা বাঙালী যে দেশে বাস করি, ভার নাম “বাংলা! । প্রাচীন হিদদুযুগে 
ইহার এরপ কোন বিশেষ নাম ছিল না। ইহা কয়েকটি জনপদ বা অঞ্চলে 


বাংলার রূপদীমা 


২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীন পর্যায় 


বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বাগ 
বালা নামের উপতি গৌড়, পুত, ও বরেন্ত্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তারি 
এবং দক্ষিণ-পুর্ববঙ্গে বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি 
অঞ্চল ছিল। কালক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র কষুত্র অঞ্চল একটি অবিভক্ত বৃহৎ 
দেশে পরিণত হলে ইহার, নাম হয় “বাংলা । "বঙ্গ বা 'বঙ্গাল' থেকে 
এই “বাংলা, নামের উৎপত্তি। টা 
মোগল যুগে আমাদের দেশ,নুবা বাংল নাষে পরিচিত ছিল। আবুল 
ফজল তার ন্ববিখ্যাত আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংল৷ নামের কারণ নির্ণয় করতে 
গিয়ে বলেছেন যে এদেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ-এর সহিত 'আল" প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 
'বাংলা* শবের উৎপত্তি ঘটেছে। “আল” শব্দের অর্থ শন্ক্ষেত্রের আলি বা 
ছোটবড় বাধও বোঝাতে পারে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক, কৃষিপ্রধান। 
কাজেই বনঠানিরোধ ও কৃষিকার্ষের সুবিধার জন্য ছোটবড় অনেক বাধের 
প্রয়োজন সবসময়ে রয়েছে। প্রাচীন লিপিতে বাঁধের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখতে 
পাওয়াযার। বাধবহুল বা আলিবহুল বাংসার্দেশের এই উপরিতাগের চিত্ত 
আবুল ফলের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আৰু করেছিল। তাই তিনি আলিবহুল 
বদদেশকে বাংলা বলেছেন । ভাষাতত্বের বিচারে অবশ্ত আবুল ফজলের 
বাংল! শবটির ব্যুৎপত্তি ষণার্থ বলে মনে হয় না। প্রাচীন 'বঙ্গাস” শব্টিই যে 
কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন লাত করে “বাংলা”, “বাঙলা” বা বাঙ্গালা? প্রভৃতি 
শবোর উৎপত্তি ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। * 
মধ্যযুগে ইউরোপীয় পর্যটকগণের (099965101_1860, ঢ00015--1619, 
11617721) 11011--1710, ৮2. 061) 1108006--10680, 12281101102 
3790, %. ৫০ 1%-1796-_বাঙালীর ইতিহাস _নীহার রঞন রায়) 
শকৃশায় ও বিবরণে এদেশের নাম পাওয়া যায় 861:51। ইংরেজরা 
এদেশের নাম বরাবরই 73০৪৭] বলে এসেছেন। এদেশের ভাষাকে তারা 
বলতেন 7081 [.01120859 | ১৭৭৮ খ্রীঃ হ্বালহেড ইংরেজী ভাষায় যে বাংলা 
ব্যাকরণ রচনা করেন তার নাম-_- টাও 0116 1361091 12171008261 


*“বাংলা' একটি অনার্ধ ভাষা ( বোরো'-বাংলার উত্ত৪পূৰ প্রত্যান্তে, হিমালয়ের পূরাংশের 
পাদদেশে প্রচলিত) থেকে আদতে পারে । বোরো ভ।বায়--বা”" অর্থ শস্যক্ষেত্র এবং 'লা” অর্থ 
বিশ্তৃুত। গোটা বাংলাদেশট| যখন একটা বিরাট শস্যন্েত্র, কবির ভাষায়, হুজল] হুফলা 
শস্শ্যামলা, তথন ইহার নাম যে হবে 'বাংা, তাতে আর আশ্চর্য কি।' 


শশী 


বাংল! € বাঙালী .;. ণ 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী কবি-সাহিত্যিকগণ সমগ্র; বাংলাদেশ বোঝাতে 
গিয়ে কখন গৌড় (গৌড়জন যাছে আনন্দে করিবে পান ধা নিরবধি-নকথবন) 
কখন বঙ্গ (এত ভঙ্গ বঙ্ধদেশ তবু রঙ্গভরা-_ঈশ্বর গুপ্ত; জন্ম যদি তর বে, 
তিষ্ঠ ক্ষাকাল-_মধুন্ছদন), আবার কখনও বা বাংলা শট (আমার মোনার 
বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি-_ রবীন্দ্রনাথ )ব্যবহার করেছেন। 
বাঙালী মিশ্র জাতি। আর্ধগমনের পূর্বে বাংলাদেশে অনার্য ভাষাভাষী 
কোল, শবর, পু!লন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্াল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি বসবাস করত) 
_.. ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাশীদের বংশধব। যেমানব- 
৮৬৭ গোঠী হতে এদের উদ্ভব তাকে বল! হয় “অস্ট্রে।এশিয়াটিক 
বা “অস্্রক'। কেহ কেহ ইহাদের 'নিষাদ জাতি'ও 
বলেছেন। অস্্রিক বা নিষাদ জাতি চাষবাস করে জীবনধারণ করত । লৌহ্‌- 
তারের ব্যবহারও তারা শিখেছিল। মমতলভূমিতে ও পাহাড়ে জারগায় ধানচাষের 
প্রণালী তারাই উত্তাবন করে। কল নারকেল, পান, স্বপারি, নানাবিধ স্জী 
আদা, হনুব প্রভৃতি তারা চাষাবাদ করত। আনুমানিক পাচ-ছয় হাজার বছর 
পূর্বে ইন্বেচীন থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রক জাতির আগমন হয় বাংল! দেশে । 
বাংলায় ব্যবহৃত অস্্্রক জাতির ব্যবহার্য অনেক শব্ধ --ডা্গা, ডিন, টিল, টিপি, 
ডি, বিঙ্গা, চিঙ্নড়ি, মুড়ি মুদুকি, হুড, খড়, খুঁটি, বাখারি, খামার, ঝোপ, 
চোঙা, ডোম, নারকেল, তান্বল, গুবাক, বাইগন (বেগুন), দামোদর, গঙ্গা, 
কপোতাক্ষ (কবতক্ষ) ইত্যাদি অপ ্রক জাতির স্মৃতি আজও বহন করে আসছে। 
রিজলি (15189 ) প্রমুখ নৃতত্ববিদদের মতে, মোঙ্গল ও ভ্রাবিড় জাতির 
মিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এ মত বর্তমানে অচল। 
বাংলার উত্তরপূর্ব অঞ্চলে মোঙ্গলীয় পার্বত্য জাতি বসবান করলেও বাঙালীর 
ধমনীতে ইহাদের রক্ত প্রবাঁছিত নেই। ৃ্‌ 
বাঙালী জাতি সৃষ্টিতে দ্রাবিড় ভাষাভাবীদের প্রভাব বর্তমাঁন। নৃতাত্বিক- 
গণের মতে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভ্রাবিড়রা ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। ইহাদের আদি বাদ ছিল 
ইরান, ইরাক, এশিয়! মাইনর, গ্রীন ও গ্রাক দ্বীপপুঞ্জ । সভ্যতায় ইহারা খুবই 
উন্নত ছিল। দ্রাবিড় ভাষার অনেক শব্ব- খোকাখুকি, ছেলেপিলে, খাড়ি, 
ঘোটা, গণ্ডগোণ ইত্যাদি বাংলায় প্রচলিত আছে। 
নৃতাত্বিকগণ বাঙালী জাতির উপর নেগ্রিটো (কুত্রকায় নিগ্রো) জাতির প্রভাব 


১] বাংল সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


কল্পনা করেম। এই জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রধাণ মেলে না? বাঙালী- 
রক্তে ইহার উপাদান খুব সম্ভব নেই। আসামের নাগাদের মধ্যে ও রাজমহুল 
পাহাড়ের ভ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে নেগ্রিটো। জাতির কিছু কিছু মিশ্রণের পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছে । কিন্তু বাংলাভাষ! বা বাংলার জনজীবনে ইহাদের রেখামাক্র 
চিহ্বেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি । 
আর্যপ্রভাবের পর থেকে অনার্ধলস্তূত বাঙালী জাতি শিক্ষা-্দীক্ষা, জ্ঞান- 
গরিম। শ্তি-সাহসে স্ুসভ্য ও সু-উন্নত জাতিতে পরিণত হয়। মৌর্য রাঙ্জগণের 
আমল থেকে বাংল! দেশে আর্ধীকরণের পাল৷ শুরু হয়। ্বীষ্টীয় সপ্তম শতকের 
প্রথম দিকে প্রখ্যাত চীন! পরিব্রাজক হিউ-এন সাউ. (17100 1175805 ) যখন 
ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে আর্যভাষী হয়ে উঠতে দেখে 
যান। হুতরাৎ অনুমান করা যেতে পারে, মৌর্যযুগ ( ত্ীঃ পৃঃ ৩০* অব) থেকে 
শুরু করে হিউ-এন সাঙের আগমনকাল (খ্ীঃ ৭ম শতক) পর্যন্ত এই হাজার 
বছরের মধ্যে বাঙালীর জনজীবনধারায় আর্সংস্কতির পাঁকা রঙ ধরে। গুু- 
সম্াটগণ পাণ্ডববজিত এই বাংলাদেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং 
স্কত সাহিত্যকে সংস্থাপিত করার জন্য আর্যাবর্ত থেকে ব্রাহ্মণদের ভূমি দিয়ে 
বৃত্তি দিয়ে নিয়ে আসেন। পরবাতিকালে আর্াবর্তীয় ব্রাঙ্মণগণ বাংলায় এসে 
উত্তর ভারতের রঙ্গে তাদের যোগহুত্র হারিয়ে ফেলেন এবং স্থানীয় ব্রাঙ্গণ বা 
ব্রাঙ্মণেতর জাতির সঙ্গে বৈবাহিকহুত্রে আবদ্ধ হয়ে মিশে এক হয়ে যান। 
বাংলায় আর্ধদের আগমনের পরে ভোটচীন জাতি (9100-71669) 
হিমালয় পার হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে। বাংলার উত্তর ও উত্তর- 
পূর্ব সীমান্তে ইহার প্রভাব এখনও বিগ্বমান। বাংলার জনজীবনধারায় 
আর্ধধারার পালিশ ইতিপূর্বে পড়ে যাওয়ার জন্য বাঙালীর উপর ইহাদের বিশেষ 
প্রভাব 'লক্ষিত হয় না। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেই তাই ইরা সীমাবদ্ধ, 


থেকে যায়। 


বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, গ্রাকত ও অপভ্রংশ সাহিত্য 


বাংলাদেশে আর্ধআগমনের সঙ্দে সঙ্গে সাহিত্যচচণ শুর হ্য়। 
খটপূর্ব পঞ্চম শতান্ধীর পূর্ব থেকে আর্েরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন 


বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপত্রংশ সাহিত্য € 


করেন। ইহাদের বিদ্যা্চা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল সংক্কত 
এবং আটপৌরে বা ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কত-উত্তূত প্রারুত-অপত্রংশ। 
গুণযুগ থেকে গুরু করে মুললমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত (শ্বীঃ ৫ম শতান্ধী 
হতে ঘীঃ: ১২শ শতাব্দী) দীর্ঘকাল ধরে আর্ধগণ সংস্কত-প্রারত-অপত্রংশ 
ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। শিলালিপি, তাম্রলিপি, শান্ত্র-সংহিতা, কাব্য- 
নাটক, শ্লোক-সংগ্রহ ইত্যাদির মধ্যে এসব লেখার নমুনা পাওয়া যায়। 

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে যে সংস্কত সাহিত্য গভীরভাবে অন্ুশীলিত 
হয়েছিল তার প্রমাণ গৌড়রীতি। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণ 
গোৌঁড়রীতিকে নিপুণভাঁবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আলংকাঁরিকগণ কাব্যে 
বিশিউ পধরচনারীতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন-_-“স! ত্রিধা-বৈদর্ভা 
ূ গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চ+। গৌঁড়রীতিতে সমাসবহুল শব্ধ 
হত 5. ও উৎকট শক প্রয়োগের একটু বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত 

হয়। আচার্য দণ্তীর “কাব্যাদর্শে” রাজশেখরের “কাব্য- 

মীমাংসা", ভামছের “কাব্যালংকারে' বিশ্বনাথের “সাহিত্যদর্পণে' গৌড়রীতির 
উল্লেখ রয়েছে । 

প্রায় সহ বৎসর ধরে (শ্রীঃ পৃঃ ২য়-৩য় শতাব্দী হতে খ্রীঃ ১১শ- 
১২শ শতাব্দী) বাঙালী কবি-পণ্ডিতগণ শিলাথণ্ডে বা তাম্রপটে ষে লিপি 
প্রশস্তি রচনা করেন তাহার ভাষায় গৌঁড়রীতির অনুসরণ 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে গোঁড়রীতিতে শব 
সমাবেশ ও সমালের উতকট আতিশয্য থাক! সত্ত্বেও 
লিপিলেখনের ভাষায় স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বশাক্তর সন্ধান পাওয়া 
যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে পঞ্ভে রচিত ছু'একটি লিপি-প্রশস্তির ন্লেখ 
করা হচ্ছে। 


১। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি 
গোঁপৈঃ সীন্নিবনচরৈর্বনভূবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ 
ক্রীড়ত্তিঃ প্রতি চত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ। 
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোগর-শুকরুদগীত-মাত্স্তবং 
যন্তাকর্ণয়ত স্ত্রপা-বিচ লিতা-নম্রৎ সদৈবাননং | 


লিপিলেখনে সংস্কৃত 
ভাষ৷ 


গনুবাদ ঃ সীমান্ত দেশে গোপগণ কতৃক, বনে বনচরগণ করি, গ্রাম- 


৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহ1স--প্রাচীন পধায় 


সর্থীদে জনসাধারণ বক, (গৃহ) চত্বরে শিশুগণ কতৃক» প্রত্যেক আল়- 
বিক্রয় স্থানে বণিকসমূহ কতৃক এবং বিলাগৃহের শুকগণ কতৃক গীয়মান 
আত্মন্তব শ্রবণ করিয়া এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্র- 
ভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে। (গৌড় লেখমালা__-অক্ষয়কুমার মৈত্রের, 
কৃত অনুবাদ )। 


২ বিজয়সেনের প্রশস্তি_ 


বক্ষোংশুকাহরণ সাধ্বস কু মৌলি মাল্/চ্ছট! হতরতালয়দীয় ভাস; 
দেব্যান্ত্র পামুকুলিতং যুখমিন্দুভাতিবীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্ত শোঃ॥ 
অনুবাদ £ বক্ষের অংশুক হরণ করিলে যখন লজ্জায় আকৃষ্ট শিরোমাল্যের' 
ছটাঁয় রতালয়দীপের দীপ্তি ম্নান হইল, তখন ইন্দুকিরণে লজ্জায় মুকুলিত 
দেবীর মুখদর্শনে শত্ূর বদনসমূহের যে হাম্থ তাহার জয় হউক। (বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ইতিহাস--ডাঃ স্থকুমার সেন কৃত অনুবাদ )। 
সংস্কত ভাষ। পীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলে বাংলাদেশে কিছু স্তায়- 
বৈশেষিক সংক্রান্ত তর্কবিচ্থা, স্মৃতিসংহিতা, আয়ুর্বেদ সংহিতী, ব্যাকরণ- 
অভিধান, বৌদ্ধশাস্রগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। গ্ভায়বৈশেষিক সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর 
মধ্যে শ্রীধরের "্টায়কন্দলী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধর হুগল। জেলার 
ভুরশুট গ্রামের অধিবাধা ছিলেন। গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ মেধা- 
শক্তির পরিচয় দেন। অভিজাতবর্গের বাঙালীগণ আর্- 
সংস্কৃত শান্ত্রসংহিত। রি 
ছারা সংস্কৃতির প্রবর্তনার দ্বারা বাঙালী-সমাজের একট স্থায়ী 
বিশুদ্ধ রূপ দান করার উদ্দেশে অনেকগুলি স্মৃতিসংহিতা 
রচনা করে যান। ইহাদের মধ্যে ভবদেবের “ব্যবহার তিলক”, প্রায়শ্চিত্ত 
প্রকরণ', জীমৃতবাহনের দায়ভাগ', 'ব্যবহ|রমাতৃকা”, হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসরবস্থ” 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উক্ত গ্রন্থাবলীতে বাঙালীর সমাজগঠনের বিচিত্র 
প্রকরণ নিপুণভাবে বণিত করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাচীন বাঙালী 
যে উল্লেখ্য কৃতিত্বের আধকারী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিচিন্ত 
আয়ুবেদ সংহিতায়। পালকাপ্যের হিস্ত্যাযুর্বেদ” (হস্তিচিকিৎসাশান্তর ', চত্র- 
পাণি দত্তের “চিকিৎসা: সারসংগ্রহ* বঙ্গসেনের €চিকিংসা সারসংগ্রহ, 
ইত্যাদি সেযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। বাঙালী-রচিত ব্যাকরণ 


বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য ৮) 


অভিধানেরও কিঞ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপিত করা 
যেতে পারে চন্দ্রগোমীর 'ব্যাকরণ” স্ুভূতিচন্ত্রের 'কামধেন ( অমর্কাষের 
টীক1) ও বন্দযঘটীয় সর্বানন্দের "টাকা সর্বস্' ( অযরকোষের টাকা)। 
ংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘস্তায়ী হয়েছিল এবং পাঁপ ও চন্দুবংশীয় 
রাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখা মহাযান ধর্মমতের যথেষ্ট প্রভাব- 
প্রতিপত্তি বিদ্তমান ছিল। অনুমিত হয় পালযুগে (৮ম--১১শ শতাব্দীর 
মধ্যে) বাংলাদেশে বহু তান্ত্রিক বৌদ্ধগুরুর আবির্ভাব ঘটে। ই"হার! 
সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত হতেন। ইহারা সংস্ধতে বহু মৌলিক গ্রন্থ, 
টীকাটিগ্লনী ও গীতিকা রচনা করেছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থ 
গুলির নিদশন বাংলাদেশে পাওয়া য়ায়নি। তিব্বতে 
সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ- 
'তেঙ্ছুর' নামক গ্রন্থশলিকায় এ সকল দিদ্ধাচার্য ও 
তাদের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি 
তিব্বতী ভাষায় অনুগ্গিত হয়েছিল; ইহাদের কিছু কিছু এখনও তিব্বতে 
পাওয়া যায়। সিদ্ধাচার্দের মধ্যে মহাজেতারি, কনিষ্ঠজেতারি, জ্ঞানশ্রীমিজ্র, 
কুকুবীপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ' বিরূপ প্রতৃতি বাংলাদেশে আবিভূতি 
হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথ্য।ত বাঙালী বৌদ্ধ পঙ্ডিতগণ-_শীলভদ্ত্র, অতীশ 
দীপঙ্কর, শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। 
ইহারা সকলেই সংস্কতে বৌদ্ধ শান্ত্গ্ন্থ প্রণরন করেছিলেন। ইহাদের 
রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবসীর মধ্যে শীলভদ্রের “মার্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান”, শাস্তদেবের 
“বোধিচর্মাবতার» লুইপাদের 'অভিসমর বিভঙ্গ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বাঙালী-রচিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্কত কাব্য 'রামচরিত। ইহ 
রামায়ণের কাহিনী অনুলরণে লেখা। কাব্যটির রচয়িত। অতিনন্দ খুব সম্ভব 
দেবপালের সভাকবি ছিলেন (শ্রী: ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে )। পালরাজাদের 
আমলে (১৭ম শতাব্ীর শেষভাগে) রামায়ণ-কাথিনী এবং রামপালের 
জীবনী একই সঙ্গে দ্যর্থের সাহায্যে বিবৃত হয়ে রাম- 
চরিত নামে আর একখানি এঁতিহাসিক শ্লেষকাঁব্য রচিত 
হয়েছিল । রচয়িতার নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। ইনি অন্তবত রামপালের পুত্র 
মদনপাঁলের অনুচর ছিলেন। গ্রন্থঁটতে সমসাময়িক মূলাবান এঁতিহাসিক 
উপাদান পাওয়া গিয়েছে । অনুমান কর! যাঁয় কবি সংস্কত সাহিত্যে বিশেষ 
উল্লেখ্য এ্রতিহাপিক কাব্যাবলির আদর্শে (বাণভট্রের “হর্ষচরিত', হেমচন্দ্ের 


সংস্কৃত কাবা-নাটক 


৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পরায় 


“কুমারপালচরিত, কহলণের “রাজতরন্বিণী? প্রতি ) কাব্য প্লচনা করেছিলেন। 
ইহাতে" যে কবি একাধারে রামচন্দ্র ও রামপালের কাহিনী বিবৃত করেছেন 
তার মু্প্ট ইন্িত নিহিত রয়েছে কবির আত্মপরিচয়ে। সেখানে কবি 
বলেছেন-__ 
অবদ্ানৎ রঘুপরিবুঢ়গোড়াধিপ রামদেবয়োরেতৎ। 
কালযুগ রামায়ণ মিদং কবিরপি কলিকালবান্সীকি ॥ 

অনুৰাদ £ রঘুপতি রামদেব (রামচন্দ্র) ও গে।ড়াধিপ রামদেব (রামপাল ) 
_এই দুই রাজার এই অবদান বা প্রশস্তকর্ষের ইতিহাস কলিযুগের 
রামাঁয়ণক্পে পরিগণনীয়, এবং এই কবিও (সন্ধ্যাকর নর্দী) কলিকালের 
বান্মীকিস্বরূপ ছিলেন। ( রামচরিত-_ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক অনুদিত )। 

অনুমিত হয় এযুগে বাংলাদেশে কয়েকথানি উল্লেখ্য নাটক বিশাখদত্তের 
“ুন্রা।ক্ষদ” নারায়ণ ভট্ট্রের “বেণীসংহার+, মুরারির “অনর্থরাঘব", ক্ষমীশ্বরের 
“চগ্ডকৌ।শক+ রচিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি বাঙালী-রচিত কিনা ( অর্থাৎ 
নাট্যকারগণ বাঙালী কিনা) সে বিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। 
পণ্ডিত-এ্রতিহাসিকগণের মতে নাট্যকারদের কেহই বাঙালী ছিলেন না। 
সেজন্ত তাদের গ্রন্থাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত রাখা হল। 

বাঙালী-রচিত প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের কোন নিদশন পাওয়। না গেলেও 
সেনযুগে কাব্যরচনায় বাঙালী কবিগণ বিশেষ কৃতিত্বরে পরিচয় দেন। 
হিন্দুরাজগণ বরাবরই বিষ্টোৎসাহী ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্বধীর শ্ষেভাগে 
লক্ষমণসেনের মভা-কবিবর্গ-উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ এবং 
জয়দেব কাব্যরচনায় অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে 
অনেকের রচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যারনি। উমাপতি ধরের রচিত 
কেবজ্জ কয়েকটি প্রশস্তি ও কতকগুলি প্রকীর্ণ শ্লোক পাওয়া গিয়েছে। শ্রীধর 
ঘাসের শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ 'সতুক্তিকর্ণামুতে তার রচিত নব্বইটি শ্লোক গৃহীত 
হয়েছে। কয়েকটি শ্লোক ছাড়। পণ্ডিত শরণেরও কোন কাব্য পাওয়া 
যায়নি। তার কিছু কিছু শ্লোক “সহুক্তি কর্ণামুতে” ও রূপগোম্বামীর “পদ্ভাবলী”তে 
স্বান পেয়েছে । গোবর্ধন আচার্য প্রাককত কবি হালের 'গাথাসণ্ুশতী”র আদর্শে 
'আর্ধাসগ্তশতী' কাব্য রচনা করেন? কিন্তু রসসম্তোগের দিক থেকে কাব্যটি 
প্রাক্ত কবির সমকক্ষ নহে। কাব্যটিতে সাতশত বিচ্ছিন্ন আদিরসাত্বক 
কবিতা রয়েছে। পরিহাস-রসিকতাক় গোবর্ধন যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার 


বাঙালর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য ৯ 


"পরিচয় “আর্যাসপ্ডশতীতে বিস্ুমান। যেমন, কন্ার শ্বগুরবাড়ী যাত্রাকালীন 
বৃশ্ত বর্নকালে কবি লিখছেন,_ 
অন্যাঃ পতিগৃহগমনে করোতি মাতা অশ্রহপিচ্ছিলাঃ পদবীম্‌। 
গুণগধিতা পুনরসৌ হলতি শনৈঃ গুফরুদিতমুখী 
অনুবাদ £ কন্তা পতিগৃহ্ে গমনের কালে মাতা অশ্রজলে পথ ভিজাইয়। 
ফেলিতেছে, কিন্তু শৌভাগ্যগধিতা কন্তা, মুছ মৃদু হামিতেছে আর বাছিরে 
শুঁফমুখে কান্নার ভান করিতেছে। (ধাংল। সাহিত্যের হীতবৃত্ধ-- ডাঃ 
"সিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
লক্ষমণসেনের সভাকবিদের মধ্যে ধোয়ী বোধ হয় সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি 
ছিলেন। ম্বয়ং রাজ] তাকে “হস্তিবহৎ কনক কলিতং চামরং হেমদণ্ঁং? সহ 
কবিচক্রবরতী বা কবিরাজ উপাধি প্রদান করেছিলেন। ধোয়ী প্রধ্যাত “পবনদুত? 
কাব্যের রচয়িতা । কাব্যটি কালিদাসের “মেঘদূত' কাব্যের কাহিনী-পরিকল্পন! 
ও রচনারীতি অনুকরণে রচিত। এই কাব্যের নায়ক হলেন রাজা জঙ্গণসেন। 
াক্ষিণাত্য অভিযানকালে কুবলয়বতী নায়ী এক গন্ধর্ব কন্তা লক্ষ্ণসেনের প্রতি 
গ্রভীরভাবে আক হন। পরে রাজ গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন করলে কুবলয়বতী 
"অন্তরের নিদ্বারুণ বিরহবার্ত৷ জ্ঞাপনের জন্য দৃক্ষিণ-পুর্ব পবনকে দূত রূপে রাজার 
নিকট প্রেরণ করেন। সংক্ষেপে ইহাই 'পবনদুতে'র কাহিনী । কবি মন্দাত্রান্ত। 
ছন্দে একশত চারটি শ্লোকে কাহিনীটি বিবৃত করেন। কাব্যটির স্থানে স্থানে 
কবির বর্ণনশক্তির অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সুম্ধা- 


«দেশের বর্ণনা 
গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবধতং-- 


শোধ্যাসতুচ্চৈত্বয়িরসময়ো। বিন্ময়ঃ হদ্ধ দেশঃ | 

শোত্র ক্রীড়াভক়ণপদবীঃ ভূমিদেৰাঙগ ননাং 

তাল'গঞ্জং নবশশিকল1 কোমলং যত্র ভাতি। 
অনুবাদ ঃ সেই সুদ্ধাদেশ, উহার পরিসরভাগ গঙগতরদে (বিধেত। স্বা- 
খ্বলিত প্রাসাদরাজি উবার কর্ণভ্ষণ ম্বরূপ। সেই রসময় দেশে উপস্থত হইলে, 
তুমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্প হইবে। সেখানে নবশশিকলার ন্ভায় কোমল তালপত্র 
ব্রাহ্মণ মহিলাদের কর্ণভূষণ হুইয়া থাকে। (বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-_ 

গাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ) 

লক্ষ্মপসেনের সভাকবিদের মধ্যে কবিত্বশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন “গীত 


১৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস - প্রাচীন পধায় 


গোবিন্দ” রচয়িতা জয়দেব । শ্রীরুষ্ণের বৃন্দাবললীলাই কাব্যটির প্রধান 
উদাজীব্য। রাধা-রুষ্ণলীলা বিষয়ক কোন গ্রন্থ জয়দেবের পূর্বে রিও হয়নি । 
পরবত্িকালের .. বৈষ্বকবিগণ এই কাব্যটির দ্বারা বহুলভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। স্বয়ং চৈতন্থদেব রায় রামানন্দসনে রাঝিদিনে জয়দেবের 'গীত- 
গোবিন্দ* কাব্য আস্বাদন করতেন। জয়দেব তাই বৈষ্ণব ভক্ত-কবিদের 
নিকট মহাজন। এজন্ত কবি জয়দেব সম্পফিত যাবতীয় আলোচ্য বিষয়- 
“বৈষ্ণবপদাবলী” আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা হবে। 

ভিন্ন কবির রচিত সংস্কত শ্লোকাবলীর ছুখানি সঙ্কলন গ্রন্থ-- 
“কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয় ও “সছুক্তিকর্ণামৃত আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্কলন 
গ্রন্থ ছুটির আধকাংশ শ্লেক আবরপাত্বক হলেও ইহাতে বাঙালীর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি ও বাঙালী-স্বপয়ের চিরন্তন লীরিক উদ্াস পরিস্ফউ 
হয়ে উঠেছে। পরবতিকালে বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গল- 
কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থটির একট নাড়ীর যোগ 
রয়েছে। প্রথমত, এই সম্কলন গ্রন্থ্বয়ে বাঙ্গালা প্রথম তার প্রাণের 
আসল স্থরটি ( গীতিপ্রাণত।) উপপদ্ধি করতে পেরেছিল, যার প্রভাকে 
প্রাচীন গাতিসাহিত্যের ধারাটি বিশেষ ব্যাপ্তি ও গতীরত। লাভ করেছিল। 
দ্বিতীয়ত, ইহাতে দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, গাছ-পালা, পণু-পক্ষী, এ গাহস্থ্য 
জীবনের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তারই ছায়াসম্পাত ঘটেছে পরবতিকালের 
মনপলকাব্যসমূহে । এপকল কারণে সঙ্কলণ গ্রন্থুটির বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া 
প্রয়োজন। 

“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র পুথি নেপালে আবিষ্কৃত হয়। পু'থিটির প্রথমদিকের 
কিয়দংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পু'থিটির নাম ও ইহার সঙ্কলয়িতার নাম জান! 
যায়নি । পু'থিটির টাকার একস্থলে “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়” 
কথাটি উল্লিখিত থাকাঁয় উহার সম্পাদক এফ. ওবপিউ, টমাস 
গ্রন্থের নামকরণ করেন কবীন্দ্রবচনসযুচ্চয়' | ইহাতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক, রাধা- 
ক্লষ্ণলীলা বিষয়ক, প্রক্কৃতিবিষয়ক ( বসন্ত, গ্রীত্ম, বর্ষা প্রভৃতির নিখু'ত চিত্র) 
শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। শ্লোকগুলির অধিকাংশই আদিরসাত্ুক। শ্লোকগুলি 
মোট ' একশত এগার জন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবির রাচত। তন্মধ্যে কালিদাস- 
রি বাঙালী বলে অন্থমিত বন্দ্য তথাগত, গৌড় অভিনন্ন, মধূশীলঃ ভীধর, 
নন্দ, রতিপাল প্রভৃতির নাম রয়েছে। 


সংস্কত শ্লোক সংগ্রহ 


কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় 


বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রধশ সাহিন্য ১১. 


শ্লোক সংগ্রহের অপর গ্রস্থটি-_“সহুক্তিকর্ণামুত” সম্কলন করেন শ্রীধর দাস। 
সঙ্কলয়িতা লগ্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত-চূড়ামণি বটুদাসের পুত্র। গ্রন্থটি স্তবত 
ক্রয়োদশ শতাব্বীর প্রথমভাগে সঙ্কলিত হয়। ইহাতে চারশত পচাশী 
(৪৮৫) জনজ্ঞাত ও অজ্জাতনামা কবির দুহাজার তিনশত সত্বরটি (২৩৭২) পদ 

গৃহীত হয়েছে। সঙ্গলয়িতা শ্লেকগুলিকে পাঁচটি 'প্রবাছে” 

ভিন এবং প্রত্যেক প্রবাহকে আবার নানা বীচি'তে বিভক্ত 
করেছেন। কবিদের মধ্যে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, ভভৃহরি, জামছ, 
রাজশেখর, বিশাখদত্ত প্রভৃতি রয়েছেন; আর সেই সঙ্গে লক্ষ্মণ সেন কেশব 
সেন, উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি বহু গ্রসিন্ধ 
বাঙালী কবিও রয়েছেন। দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, খত বর্ণনা, গাছ-পালা, 
পশুপক্ষী প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ক গ্লোক “সছুক্তিকর্ণাুতেঃর গৌরব বৃদ্ধি 
করেছে। 

বাঙালী-রচিত প্রাকৃত সাহিত্যের নিদশ'ন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে 
ছুখানি প্রাককত শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থে__-“গাথাসগ্ুশতী” ও 'প্রারুতপৈঙ্গলে বাঙালী 
জীবনের অনুরূপ কিছু কিছু চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি স্থানে 
স্বানে ইহার ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু অনেকটা বাংল 
বলেই মনে হয়। সঙ্কলন গ্রন্থ ছুটি আলোচন! 
করলে বাঙালী জীবনের কিছু কিছু নতুন তথ্য জানা যাবে, এ-কারণে' 
উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া হল। 

মহাকবি হাল মারাঠী প্রারৃতে “গাথাসপ্তডশতী" রচনা করেন। কেহ কেহ 
বলেন ইনি দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন বংশের (শ্বীঃ পৃঃ ২য় বাঁ ১ম-ত্রীঃ ১ম শ), 
হাল নামক কোনও এক রাজা । আবার কারো কারো 
মতে খ্রীঃ ৫ম শতকের শেষে সালবাহন নামক কোনও 
রাজ! গ্রন্থটি রচনা করেন এবং ইনিই হাল নাষে পরিচিত। গাথাসপ্তশতীর 
সর্বপ্রধান আবর্ষণ হল--ইহাতে রাঁধাকৃষ্জের লীল! বিষয়ক শ্লোক পাওয়া 
বাচ্ছে এবং ইহাতে রাধার উল্লেখই রাধার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হিসাবে 
পরিগৃহীত হয়েছে। দৃষ্টান্্বরূপ একটি গ্লোক এখানে উদ্ধত করা হল-_ 

মুহমারুএণ তং কণহু গোরঅং বাহিআএ অবণেন্তে। 
এতাণ বল্লবীনং অগ্লান বি গোরঅং হরসি ॥ 
অনুবাদ হে কষ, তুমি তোমার যুখমাঁরুতের দ্বার! রাধিকার চক্ষু হইড্ে, 


প্রাকৃত সাহিত্য 


গাথাসপ্তশতী 


১২ বাংল। সাহিত্যের ইতিহ।স-- প্রাচীন পর্ধায় 


'ধুলি অপনীত করিয়া পুরোবতিনী অন্তান্থ বল্পবীগণের গৌরব হরণ করিতেছ। 
€ভাঃ রাধাগোবিনদ বলাক করৃক অনুপিত )। 
প্রাকৃতপৈঙ্গল' সম্ভবত ১৪শ শতাব্দীতে কাশীধামে সম্কলিত হয়। ইহ! 
শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত এবং ইহার সম্কলনকর্তার নাম পিন্লল। 
গাথাসগুশতী অপেক্ষ। প্রাকতপৈল্গলের ভাব-ভাষা অনেক 
পরিমাণে বাংলারই অন্থব্প এবং ইহাতে বাঙালী জীবনের 
ছায়াসম্পাত ঘটেছে। মনে হয় ইহার কিছু কিছু শ্লোক বাঙালী কবিদের 
দ্বারা রচিত। রাধারুফলীলাবিষয়ক শ্লোকও ইহাতে রক্কেছে। নৌকা 
বিলাসের একটি উপভোগ্য চিত্র ইহাতে পাওয়। গিয়েছে। 
অরে রে বাহহি কানন নাব 
ছোড়ি ডগমগ কুগইণ দেছি। 
তুহু' এখণই সন্তার দেই 
জো চাহসি সো লেহি॥ 
অন্থখাদ £ ওরে রে, কৃষ্ণ, নৌকা বাইছ, ডগমগ ছাড়, ছুর্গতি দিও না| 
ভুমি এখনই পার করে দাও এবং যা চাও তা লও। | 
বাঙালীর গাহ্থ্য জীবনের প্রাত্যহিক চিত্র ইহাতে সজীব হয়ে উঠেছে,__ 
ওগগর ভত্বা রস্তঅ পত্তা। 
গাইক ঘিত্তা, হুগ্ধ সজুত্তা ॥ 
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছ!। 
দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণ্যবস্তা | 
অনুবাদঃ কলাপাতার উপর ওগরাভাত। গাওয়! ঘি, স্বস্বাছ ছধ, মৌরলা 
সাছ, নালতে শাক (কান্ত।) কান্তকে দিচ্ছেন। আহার করছেন পুণ্যবান 
(কান্ত )। 
শ্ীঃ ৮ম হতে ১২শ শতাবীর মধ্যে বাংলাদেশে শৌরসেনী অপত্রংশ 
ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বহু মৌলিক গ্রন্থ ও টাকাটিপ্লনী রচিত হয়। মহা- 
'মছোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং ভাঃ প্রবোধচন্ত্র বাগচী মহাশয় 
অপত্রংশ ভাষায় রচিত অনেকগুলি মৃল্যবান পু'থি আবিষার 
করেছেন। নেপালের রাজ্দরবার থেকে সর্বপ্রথম শাস্ত্রী 
মহাশয় বাংল! ভাষার প্রাচীন্তম নিদর্শন হিলাবে সরহ ও কাহপাদের দোহাকোষ, 
'াকার্ণব, চর্ষাচর্ষ-বিনিশ্চয় প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। 


পঙ্গল 


অপত্রংশ সাহিত্য 


বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রশ সাহিত্য ১৬ 


পরবতিকালে বিশি ভাষাতান্তিকগণের মতানুযায়ী প্রাচীনতম বাংলাভাষার 
নিদর্শনরূপে একমান্ত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়? গ্রন্থখানি গৃহীত হয় এবং বাকীগুলি 
অপভ্রংশ ভাষায় রচিত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ইহার পর ১৯২৯ 
শ্রীঃ বাগচী মহাশয় পুমরায় নেপালের রাজদরবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত, 
সরহের বত্রিশটি দোহা! এবং তিল্লোপাদের দোহাকোষ উদ্ধার করে নিয়ে 
আসেন। ইহা যে অপত্রংশে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শনের একটি অভিনব 
লংযোজন] তাতে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত সমালোচকগণের ধারণ1 সরহ, 
কাহ এবং তিল্লো তিনজনেই বাঙালী এবং তারা একই সময়ে শেরলেশী 
অপত্রংশ এবং বাংলায় দোহা ও পদ রচন| করেন। ডাকার্ণবের লেখক সম্বন্ধে 
কিছু জানা যায়নি। প্রবাদ-প্রধচনের ডাক-খনার সঙ্গে ডাকার্ণবের লেখক 
ডাকের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনেহয় না। তেহ্র গ্রন্থমালাতেও ডাকের 
কোন উল্লেখ নেই। 
দোহাকোবগুলিতে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নিন্দা-কুৎস! রটনা! কর! হয়েছে- 

দোহাকোবের স্বরূপ এবং সহজিয়া দর্শন ও সাধনতত্বের গৃঢ় ইন্দিত প্রদান করা 
হয়েছে। তিল্লোপাদ একস্থলে বলেছন,_ 

দেব ন পৃজছ তিখণ জাবা। 

দেবপুজ।ছি ন মোকৃখ পাবা ॥ 


অনুবাদ £ দেবতাকে পৃজ্জ। করো না? তীর্থে যেয়ো না। ( কারণ ) দেবপৃজাকক 
মোক্ষ লাভ হয় না। 
রহ বলেছেন; 


জই ণগগ! বিঅ হোই মুত্তি তা স্ুণহ সিআলহু। 
লোমুপাড়ণে অথি দিদ্ধি তা জুবই ণিঅন্বহ। 


অনুবাদ £ নগ্ন হলেই যদি মুক্তি পাওয়া,যায়, তাহলে শৃগাল কুকুরেরও মুক্তি- 
হবে। লোমোৎপাটন করলেই যদ্দি সিদ্ধিলাভ হয়, তাহলে ঘুবতী-নিতদ্বেরও, 
(লিদ্বিলাভ ) হবে। 
সরহ অন্তত্র বলেছেন,-_. 
কিন্তহ দীবে কিন্তুহ নিবেজ্জ'। 
কিন্তুহ কিজ্জই মন্তহ সেব্ব' ॥ 


১৪ বাংলা.সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্বায় ... 


কিন্তহ তিথ তপোবন জাই। " 
মোক্‌থ কি লব.ভই পাঁণী গহাই। 
নীরা? দীপের দ্বারা কি হবে? নৈবেছের দ্বার কি হবে? মন্ত্রসেবায় 
.বাকাজ কি? তীর্থ তপোবনে গিয়েও কি কাজ হবে? স্নান করলেই কি 
, মোক্ষলাভ হয়া 
কাহপার্দও বলেছেন, 
আগম-বেঅ-পুরাণে' পঙ্ডিআ মাণ বহত্তি। 
পক সিরিফ লে' অলিঅ জিম বাহোরিঅ ভমস্তি 
অনুবাদঃ আগম বেদ-পুরাণ পড়ে পও্তগণ বৃথা দত্ত করে থাকেন। 
,ব্যেমন পাকা বেলের চারিদিকে ভ্রমর বৃথা ঘুরে মরে। 
সহজিয়াগণের মতে, বিশ্ববঙ্গাণ্ডের মধ্যে যা কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহার 
সবই রয়েছে মানুষের দেহের মধ্যে। মানুষের দেহই হল বিশ্বব্হ্ধাণ্ডের 
কুপ্রক্ূপ। দেহের মধ্যে যে সত্য তাহাই সহজ স্বরূপ_-তাহাই বুগ্ধ-স্বরূপ। 
দৌহাকাঁরগণ তাই বলেছেন,__ 
ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই। 
পই-দেকৃখই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥ 
অন্থবাদ £ ঘরে (দহ-ঘরে ) আছে, বাইরে জিজ্ঞাসা করছে। (ঘরে) 
পতি (সহজ-স্বরূপ বা বুদ্ধ-স্বরূপ) দেখছে, কিন্তু প্রতিবেশীকে (তার খোজ) 
জিজ্ঞাসা করছে । 


বাংল। লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥ 


বাংল লিপির উদ্ভব ঘটে বাংলা! ব্রাহ্মী লিপি হতে। সম্রাট অশোকের পূর্ব 
থেকে *এই লিপির উৎপত্তি হয় এবং অশোকের সময়ে ইহা! একটা৷ স্ায়ী ব্ূপ 
গ্রহণ করে। খ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে অশোক তার অধিকাংশ শাঁসনমাপা ব্াঙ্গী 
লিপিতে উৎকীর্ণ করেন। এরপর থেকে এই লিপি সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে 
এবং ভারতীয় লিপিসমূহের উদ্ভব ঘটায়। শুধু ভারতীয় লিপি নহে বহির্ভারতীয় 
বিবিধ লিপি--সিংহলীয ব্ধী, শ্তামী, যবদ্ীপী, তিব্বতী এই ব্রাঙ্মী লিপি হতেই 
"জন্মলাভ করে। 

অশোকের সময়ে ব্রাঙ্মগীলিপির সমকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে খরোঠী নামে 


বাংল। লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ১৫ 


'অপর একটি লিপির প্রচলন ছিল। ইহা ডান হতে বামদিকে লেখা হত। 
পাঞ্জাব পর্যন্ত খরোঠী লিপির ব্যবহার চলত । অতি অল্পকালের মধ্যে এই' লিপি 
লোপ পেয়ে যায় একং ব্রাঙ্গী লিপি ইহার স্থান অধিকার করে। অশোকের 
ছুখানি মাত্র অন্ুশাসনে _-সাহাবাজগঢহি ও মাল্সেরাতে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার 
দেখা যায়। 

অশোকের পর ব্রাঙ্গী লিপির কিছু কিছু বিবর্তন ঘটতে থাকে। স্থানীয় 
'লোকের রুচিভেদে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
তবে. গুপ্তরাজণণের পূর্ব পর্যন্ত ইহা তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। তখন ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বর্ণমালার প্রচলন শুরু হলেও তাদের মধ্যে খুব একটা! 
প্রভেদ ছিল না। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের বর্ণমাল। পড়তে পারত । 
গুপ্তযুগেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ বেড়ে ওঠে। খ্রীঃ পঞ্চম- 
ষষ্ঠ শতকে পূর্বভারতে ও পশ্চিমভারতে ছুটি পৃথক বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। 
পূর্বভারতীয় বর্ণমাল] ( “কুটিল? ) থেকে বাংলা বর্ণমালা এবং পশ্চিমভারতের 
বরমাল! ('নাগর* ) থেকে দেবশাগরী বর্ণমালার উৎপত্তি হয়। 

পূর্বভারতীয় বর্ণমালায় নিদর্শন পাওয়া যায় সমাচার দেবের কোটালিপাড়া। 
তাত্শাননে। সপ্তম থেকে নবম শতক পর্যন্ত এই বর্ণমালার পরিবর্তন হতে 
থাকে । অতঃপর প্রথম মহীপালের সময়ে( ১ম শতক ) এই পূর্বভারতীয় 
বর্ণমালায় বাংল! বর্ণমালার আভাস বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহীপালের বাণগড় 
লিপিতে ব্যবস্থত অ, উ, ক, খ,গ, ধ, ন, ম, ল, এবং ক্ষ অনেকটা বাংল। অক্ষরের 
আকার ধারণ করে। এরপর দ্বা্শ শতকের মধ্যে বাংলা! লিপি নিজস্ব রূপ 
লাভ করে। দ্বাদশ শতকের শেষে ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমের দিকের 
তাম্রশাসনে আধুনিক বাংলা অক্ষরের প্রায় সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। 
এরপরেও অবগত বাংলা লিপির পরিবর্তন চলতেই থাকে । পঞ্চদশ শতকে রচিত 
্রীকুঞ্চকীর্তনের পুধির অক্ষরকে বাংলা লিপি বলে গ্রহণ করা বার়। 
অবশ্য বাংলা লিপির পরিবর্তন-শ্রোত এখানেই থেমে যাঁরনি। সগুদশ- 
অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পরিবর্তন চলতেই থাকে। উনিশ শতকে মুদ্রাযস্ত্রে 
আবির্ভাবের ফলে বাংলা অক্ষর একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে এবং তার- 
পর আর ইহার কোন মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। 

বাংলা লিপির উদ্ভব ভারতীয় লিপিমালার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা রচন। করেছে। একদা গয়৷ হতে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বাংলা লিপি 


১৬ বাংল? সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন-পর্ধায় 


এবং বারাণনী হতে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে দেবনাগরী লিপি একচ্ছত্র আধিপত্য 
বিস্তার করে। ওড়িয়া, দৈথিলী, অসমীয়৷ লিপির উত্তব ঘটে বাংল! লিপি' 
থেকে। অধুনা আসাম ছাড়া অন্ত কোথায়ও বাংল! লিপির প্রভাব লক্ষ্য 


করা যায় না। 


বাংল। ভাষার উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ ॥ 


এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম পথে 
আর্ধজাতির আগমন হয় এদেশে । প্রথমে তারা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবেশ 
স্থাপন করেন এবং পরে ক্রমশ তার! পূর্বদিকে অগ্রসর হতেথাকেন। শক্তিশালী 
ন্সভ্য আর্যগণ কোল-ভীল, সাঁওতাল, দ্রাবিড় প্রভৃতি এদেশীয় আদিম অধি- 
বাসিগণকে সহজেই পরাভূত করেন। বিজিতদের মধ্যে কেছ কেহ অরণ্য-পর্বডে 
পলায়ন করে আত্মরক্ষা! করল, কেহ সুদুর দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করল, 
আবার কেছ কেহ আর্জজাতির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। আর্ধগণ শুধু 
দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন না, তাদের ভাষাও ছিল তেজোসযুদ্ধ । 
বশ্যতাকারিগণকে তাই আর্ভাষাকে মেনে নিতে হল। অবশ্ব আর্ধপ্রভাবে, 
অনার্ধভাষা দেশ থেকে একেবারে লুপ্ঠ হয়ে যায়নি। আজও দক্ষিণ তারতে 
দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা--তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী প্রভৃতি এবং উত্তর 
ভারতে অস্ট্িকগোষ্ীর ভাষা__-কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো! কুরকু, 
শবর প্রভৃতি জীবিত আছে। তবে প্রতিবেশী আর্ধভাষীদের প্রভাবে পড়ে 
অনট্রকগো্ীর ভাষা যেভাবে ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, তাতে মনে হয়, 
ছ'একশ বছরের মধ্যে ইহার সম্পূর্ন বিলোপ সাধন ঘটবে, আর তার জায়গায় 
বাংল।, হিন্দী, বিহারী, ওড়িয়া প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষ৷ প্রতিষ্ঠা লাভ. 
করবে। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং 
ভবিষ্ততে যে ইহা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলকে' 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

প্রাচীন ভারতীয় আর্ভাষা কালগত ধ্বনিপরিবর্তন লাভ করে নব্যভারতীয় 
ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটায়। আর্জজাতির আদিম শাখা 
খুব সম্ভব, ইউরোপে বাস করত এবং আহ্ুমানিক খ্রী্জন্মের 
দেড় হাজার বছর আগে তারা ভারতে গ্রবেশ করেন। নৃবিজ্ঞানে তারা ইন্দো- 


আর্ধভাষ 


বাংল! ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১ 


ইউরোপীয় জাতি এবং ভাষাতত্বে তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাঁখাভাষী'। ইন্সোঁ 
ইউরোপীয় ভাষাঁই হল আদি আর্যভাষা। আর্যভাষার বর্তষান বংশধর তা 
লমৃহ ইউরোপে, ভারতবর্ষে ও ইউরোপ-ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভুভাগে (পূর্ব 
এশিয়ায় ) প্রচলিত আছে বলে ইহাকে বলা হয় ইন্দোইউরোপীয় ভাষা । আদি 
আর্ধভাষ! বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নয়টি শাখা--কেল্টিক, ইটালিক, 
জার্যানিক, গ্রীক, বাল্‌তোশ্লাবিক, আলবানীয়, আরমানীয়, তুথারীয় ও ইন্দো- 
ইরানীয়। ইহাদের মধ্যে তুখারীয় বহুপূর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । অগ্যগ্ুলি 
অদ্যাবধি জীবিত রয়েছে । ইন্দো-ইউরোপীয় "ভাষার ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি 
ইরান হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । ইরানে ইহা ইরানীয় আর্য এবং ভারতবর্ষে 
ইহ! ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। ভারতীয় আর্য হতে আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাসমূছের অধিকাংশ জন্মলাভ করে। 

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ( খ্রীঃ পৃঃ ১৫০ হতে ৬০* খ্রীঃ পৃঃ অব ) বলতে 
বোঝায় বৈদিক বাছান্দস্‌ ভাষা এবং সংগ্কত ভাষা উভয়কেই । 
বৈদিক ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষার সাহিত্যিক র্নপ। 
খথেদের মধ্যে ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন বিদ্ধমান এবং খণ্যেদের পরবতিকালের 
বৈদিক সাহিত্য এই ভাষায় রচিত। বৈদিক সাহিত্যের 
তিনটি ভ্তর_-(১) বেদ বা সংহিতা, (২) ব্রাঙ্ষণ ( বিবিধ 
যজ্ঞকার্ষের বিবরণ ও ব্যাখা--প্রাচীন উপাখ্যান ও 
উপাখ্যানাংশ ), এবং (৩) উপনিষদ (ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট, 
ইহাতে কবি-মনীধীদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-অনুভূতির সরল কবিত্বময় প্রকাশ 
আছে )। ইহার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পৃং ১৫০০ হতে ৬০০ খ্রীঃ পৃঃ অব 
পর্যত্ত। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ সংস্কত ব্যাকরণ অপেক্ষা ভিন্নতর এবং স্থানে 
স্কানে অত্যন্ত জটিল। আর্ধগণ ইরান থেকে ভারতবর্ষে এসে ইরানীয় আর্যভাষ। 
সম্পূর্ণ ভুলতে পারেনলি। এজন্ ব্গ্বেদ্দের কোন কোন অংশের সঙ্গে ইরানী 
আর্ষভাষার মিল রয়েছে। 

বৈদিক সাহিত্য ছাড়া আর্ধগণ লৌকিক কাব্যকাহিনীতে অন্ঠ একটি ভা! 
ব্যবহার করতেন। এই ভাষায় রচিত কোন সুপ্রাচীন রচন! পাওয়া যায়নি, 
তবে পরবতিকালের রাযায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন পুরাণ, স্মতি-সংহিতা* দর্শন- 
তর্কবিষ্ভ। গ্রভৃতিতে ইহার নিদর্শন রয়ে গিয়েছে । আহ্ুমানিক শ্রীঃ পৃঃ বষ্ট-সপ্ম 


শতকে পাঁণিনি এই ভাষাকে সংগ্কত অর্থাৎ মাঞ্জিত করে তোলেন বলে ইহার নাম 
৮ 


প্রাচীন ভারতীয় আর্য 
ভাষা (0914 1,4০- 
/৯োজাত 19078858ত) 


১৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


হয় *সংদ্কত” ভাষা! (00255. 50560)1 পা ণিনি প্রধানত উত্তর-পশ্চিষ 
অঞ্চলের শি্জনের ভাষার উপর ভিত্তি করে অগ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা 
করেন। সংদ্কত ভাষায় আজও এই মহামনীবীর শআিষ্টাধ্যায়ী” প্রচপিত হয়ে 
আসছে। 
পাণিনির ব্যাকরণের বিধিবিধানে সেকালের শি্জনের ভাষা একটি 
চিরকালের নির্দি রূপ লাভ করেছিল বটে, কিস্তু অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
জনসাধারণ পাণিনির ব্যাকরণের কোন ধার ধারেনি। তাঁরা অবৈয়াকরণ 
ভাষায় পুরাণকথা, কবিতা, ধর্মতত্ব ইত্যাদি শুনত। পরবতিকালে খত্তরাপথের 
বৌদ্ধগণ এই অসংস্কত ব্যাকরণদুষ্ট ভাষায় শান্্র রচনা করেছিলেন এবং এ 
তাষায় ভারা ধর্মোপদেশও দিতেল। ইহাকে গাথা ভাষাঃ বা “বৌদ্ধ-সংস্কত' 
বলা হয়। 
খীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতক হতে প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষা সংস্কতের পরিধর্তন 
দেখা দিল এবং মধ্যতারতীয় আর্যভাষা (€ 0119016 [1790 /১17/21) 15060585 ) 
অর্থাৎ পালি__ প্রাকৃত অপত্রংশ জন্ম নিল। ইহার আয়ুফ্কাল হীঃ পৃঃ ৬০* হতে 
ধ্ষটীয় ১০০* অব পর্যস্ত। সাধারণভাবে আর্ধভাষার এই 
জগ মধ্যস্তরকে প্রাকৃত” নামে অভিহিত করা হয়। প্রাকৃত” 
শবটি অবস্তা বছ অর্থবোধক । প্রাচীন বৈয়াকরণেরা 
ঠা) 1:506558৩ ) 
সংস্কত নাটকের নারী ও নিম্শ্রেণী পুরুষের ভাষা, গাথা" 
সগুশতী-সেতুবন্ধ-গৌড়বধ প্রভৃতি কাব্যের ভাষা এবং জৈন শান সাহিত্যের 
ভাষাকে 'প্রারুত' বলেছেন। “প্রারুত' শব্দটি 'প্ররুতি' শব হতে উৎপত্তিলাভ 
করেছে। যা কিছু ম্বাভাবিক এবং অবিরত তাকেই প্ররুতি বলা যেতে 
পারে। বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকদের মতে প্রাক্কত' শব্ধের অর্থ, যাহা 
প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কত ভাষা হতে উৎপন্ন । আবার কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে “প্রা্কত' বা “প্রাকৃত ভাষা” কথাটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে 'প্রকৃতিরঃ 
অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা । জনগণের কাব্যভাষ! হিসেবে প্রারুত, 
শব্দটি প্রায় সর্বজনম্বীকৃত। 
প্রা্কত অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্ধভাঁষ! তিনটি সুস্পষ্ট স্তর অতিক্রম করে 
পরিণতি লাভ করেছে । এই তিনটি স্তর হল-_-(১) পালি (খ্রীঃ পৃঃ ৬০০... 
শ্বীঃ পৃঃ ১০* অব), (২) প্রান্ত (শ্রীঃ পৃঃ ১০০ স্ীহীয় ৩০০ অব্ব) এবং 
(৩) অপত্রংশ ( খ্রীষ্টীয় ৬*০--্রীষ্টীয় ১৯০ অব )। 


বাংলা ভাষার উৎপত্তি, 'উমরিকাশ১ ১৯ 


পালি বলতে অশোকের আচরনের ও বৌদ্ধধর্মসাহিত্যের ভাষাকে 
বোঝায়। ইহা ঠিক জনগণ্রে কথ্য ভাষা নহে। শুরসেন অর্থাৎ 
মধুর] অঞ্চলের কথ্যভাষ৷ শৌরসেনীর উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিক পালি 
ভাষার স্থি হয়। সংস্কত ভাষা ব্যাকরণ ও উচ্চারণের ছুরূহতার জন্ত 
লোকমুখে বিকৃত হতে থাকে এবং পুনর্বার ব্যাকরণের সরল নিয়মে বাঁধা 
পড়ে পালি ভাষায় পরিণত হয়। 

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর প্রাঞ্ত সর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী 
ও সাহিত্যগুণান্বিত। এখানে অবশ্ত প্রাকৃত বলতে কাব্য-নাটকে ব্যবহৃত 
সাহিত্যিক প্রাকতকে বোঝান হয়েছে। প্রারুত বৈয়াকরণেরা অঞ্চলভেদে 
প্রাকৃতকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন,স্মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, 
মাগধী, অর্ধমাগধী ও পৈশাচী। 

প্রাক্ত-বৈয়াকরণেরা মাহারাস্ত্রীকেই মুল প্রারুত বলে গ্রহণ করেছেন | 
এই প্রাকৃতে কাব্যকবিতা বেশী রচিত হয়েছে। গাথাসগুশতী, সেতুবন্ধ 
বা রাবণ-বধঃ গৌড়বহে। প্রভৃতি প্রারৃতকাব্য সুমধুর মাহারা্রী প্রারুতে 
রচিত। 

শুরমেন অর্থাৎ মথু্রা অঞ্চলের কথ্যভাষা শৌরসেনী। ইহার উপর 
'সংস্কতের প্রভাব একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । সংস্কত নাটকে নারী ও অশিক্ষিত 
পুরুষের মুখে শৌরসেনী ব্যবস্থত হয়েছে । 

মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা হল মাগধী প্রাকৃত । 
ইহ মগধের কথ্যভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সংস্কত নাটকে নিতান্ত 
অশিক্ষিত ইতরলোকের মুখে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা ছাড়া ইহার 
আর তেমন কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়! যায়নি। পূর্বাঞ্চলের ভান্মা- 
সমূহ-বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরিয়া এই মাগধী 
প্রাকৃত হতে উদ্ভূত হয়। 

অর্ধযাগধীর ব্যবহার জৈন শান্তগ্রন্থ ও কাব্যে দেখ। যায়। ইহাতে মাহারাস্্ী 
ও শৌরসেনীর কিছু কিছু লক্ষণ বিছ্মান। অর্ধমাগধীর প্রাচীন নিদর্শন 
অশ্বঘোষের নাটকে পাওয়। যায়, কিন্তু পরবতিকালের সংস্কত সাহিত্যে ইহার 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বা হিন্দী বা £আওধি” ভাষার উদ্ভব ঘটে 
অর্ধমাগধী থেকে । তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস” এই পূর্বা হিন্দী বা আওধি 
ভাষায় রচিত। 


২. বাংল৷ সাহিত্যের ইতিহাস-_প্রাচীন পর্যায় 


শি সাহিত্যের পংক্তিভোজে পৈশাচী প্রাকৃতের ডাক পড়েনি+ তবে: 
লোক-লাহিত্যে ইহা খুব সমাদৃত হয়েছিল। রূপকথা ও রোমার্টিক কাহিনী 
অবলম্বন করে গুণাট্য বৃহৎকথা” পৈশাচী প্রাকতে রচনা করেন। কিন্তু মূল 
গ্রন্থটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য পৈশাচী প্রা্কতের স্বরূপ জানা যাক়- 
না। 

ভাষাতাত্বিকগণ মধ্যভারতীয় আর্ভাঁষার শেষস্তরকে 'অপভ্রংশ” নাম দিয়েছেন। 
প্রারত ব্যাকরণের নিয়মকানুন ভশ্ন করে এবং জনসাধারণের সরল উচ্চারণের 
প্রভাবেই “অপত্রধশর” উৎপত্তি । প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যাকে লৌকিক বা 
অবহট্ঠ ( অপত্রষ্ট ) বলেছেন, গ্রীয়রসন প্রমুখ ভাষাতাত্বিকগণ তাকেই “অপত্রংশ” 
নাম দিয়েছেন। এই অপত্রশের খোলস ছেড়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা- 
সমূহ জন্মলাভ করে। ভাষাচার্যগণ প্রত্যেক প্রকার প্রারুত থেকে একটি করে 
অপত্রংশ কল্পনা করেছেন। যেমন,_-“মাহারাষ্ট্রী' হতে মাহারাস্্রী অপত্রংশ, 
“শৌরসেনী” হতে শৌরসেনী অপভ্রংশ, “মাগধী” হতে মাগধী অপত্রংশ, 
র্ধমাগধী” হতে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ এবং পৈশাচী” হতে পৈশাচী 
অপত্রংশ। মাগধী-প্রারত হতে যে মাগধী অপত্রংশ স্থষ্টি হয়, আমাদের 
ৰাংলা ভাষার উৎপত্তি সেই ভাষা থেকে। 

্রীীয় দশম হতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
কালগত ধ্বনিপরিবর্তন ও স্থানগত রূপান্তর লাভ করে, মধ্যভারতীয় 
আর্ধভাষার নির্মোক ত্যাগ করে নব্যভারতীয় আর্ধতাষা 
জন্মলাভ করে | বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়। মৈথিলী, 
কোসলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিম্ধী, গুজরাটা, মারহাদ্্রী, 

প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। 

্ী্টায় দশম শতকের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বাংন! ভাষ৷ 
অপত্রংশের গর্ভকোষমুক্ত হয়ে আপন স্বাতন্ত্য নিয়ে দেখা দেয়। বাংলা 
ভাষার এই নিতান্ত শৈশবাবস্থার রূপ-নিদর্শন একমাত্র 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চর গ্রন্থের মধ্যে 
পাওয়। যায়। উক্ত গ্রন্থখানি খ্রীঃ দশম হতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত 
বলে অনুমান কর! হয়। চর্যাপদগুলিই প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপকে 
অ্ুপ্ন রেখেছে। 

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের আযুঙ্কাল খ্রীষ্টায় ১৩শ হতে ১৮শ শতক 


নব্যভারতীয় আর্ধভাষ! 
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প্রাচীন বাংল? ভাষ! 


বাংল! ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২১ 


পর্ষস্ত। এই ছ'শ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা! মার্জিত, পরিষ্ত ও পূর্ণা্ 
রূপ লাভ করে। অনুবাদ-শাহিত্য ) মঙ্গল কাব্য ও 
পদাবলী লাহিত্যই ( বৈষবগাবলী_শাজপযাবলী ) 
এধুগের উজ্দ্বল নিদর্শন। 

আধুনিক যুগের বাংল! ভাষার শুরু ১৯শ শতক থেকে। বিগত 
দেড়শ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা আশ্র্য বিকাশশক্তি লাভ করেছে 
এবং আধুনিক চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে পৃথিবীর 
মিশালী ভাষাদমূছের অন্তঙম ভাষা হিলেবে পরি- 
গণিত হয়েছে। বসস্তের পত্রপুষ্পের মত অঞ্জম্ কাব্য-কবিতা, গল্প- 
'উগন্ভাস, নাটক-প্রবন্ধ এযুগের বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। 


মধ্যযুগের বাংল ভাষা 


আধুনিক যুগের বাংলা 


প্রথম খণ্ড 
শ্ীতিকবিতার ধার! 


প্রথম অধ্যায় 
চর্যাগীতি 
পুর্বাভাব। 


বাংল! সাহিত্যের প্রাচীন দির্শন যা-কিচু আবিষ্কৃত হয়েছে তার সবই হল 
ধর্মভাবপু্ পণ্ঠ সাহিত্যি। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, এ যুগের সাহিত্য নিতান্ত 
ধর্মচেতনা ও গোঠীভাবসাধনাকে আশ্রয় করে স্থ্ট হলেও উদ্দেশ্ত প্রচারের 
প্রবতাকে অপ্রত)াশিতভাবে ছাপিয়ে উঠেছে শর্টার মধুরসসিক্ত মননবন্পনা। 
একারণে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনকেও নিতান্ত প্রাচীন বলে উড়িয়ে 
দেওয়া যার না। এমনকি আধুনিক কাব্য-কবিভার যে একটি বিশেষ প্রস্কৃডি 
গীতিপ্রাণতা তা অতীব আশ্চ্যস্বদরতাবে হ্বত্ষুর্ত হয়ে উঠেছে এই প্রাচীন 
কাব্যসাহিত্যের মধ্যে। বাংল! সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদ । 
চর্যাপদ থেকে শুরু করে পরবতিতালের বৈষণবপদাবলী। শাক্তপদাবলী ও 
বাউল গানের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিল! ফক্তধারার যত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে 
গীতিকবিতার সপ্তীবনী ধারা!। চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী ও বাউল 
গানকে তাই গীতিকবিতার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে আলোচনা করা হল। 

প্রাচীন গীতিকবিতা৷ ও আধুনিক গীতিকবিতা ঠিক এক জিনিস নয়। 
উভয়কে সমশ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় কিনা তা যথে্ট বিচারসাপেক্ষ। আধুনিক 
গীতিকবিতার চারটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় (১) একঝ কল্পনা? 
(২) নিগৃঢ ব্যক্তিচেতনা'(0106196 76190121 6010001) ? (৩) সার্বজনীনতা ও 
(৪) বিষয় বৈচিত্র্য। কবি যখন তার অন্তরমানসের কোন বিশেষ অনুভূতিকে 
প্রকাশের জন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন তখন সেখানে একক কল্পনা জয়ী হয়েছে 
এটি অনুমান করা যেতে পারে। এদিক থেকে আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে 
প্রাচীন গীতিকবিতার সামৃণ্ত আছে। প্রাচীন গীতিকবিতার যধ্যে দেখা যাবে 
কোথাও ধর্মদর্শন, কোথাও সাধনতত্ব কবির কষ্টাশক্তিকে গভীরভাবে আকর্ষগ 
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করেছে। গীভিকবিতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য--নিগৃঢ় ব্যক্তিচেতনা প্রাচীন গীতি- 
কবিতাতে একেবারেই অনুপস্থিত । তার কারণ, প্রাচীন সাহিত্য মূলত ধর্মীয় ) 
তাই ব্যক্তিচেতনার চেয়ে গোঠীচেতনা! সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। গীতি- 
কবিতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য-_সার্বজনীনতা, সকল শ্রেণীর সাহিত্যের যেটি সবচেয়ে 
বড় বৈশিষ্ট্য সেটি স্থানে স্থানে বিশ্ময়কর ভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। চর্যাগীতিতে 
রূপকচিত্র, বৈষ্বপদাবলী-শাক্তপদাবপী-বাউলগানে সাধ্য-সাধকের আনন্দ- 
বিরহ সর্বকালের পাঠকন্বদয়কে বিমুগ্ধ করে। আধুনিক গীতিকবিতার অন্ততম 
বৈশিষ্ট--বিষয়বৈচিত্র্য প্রাচীন গীতিকবিতার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। একই 
ভাবাদর্শ ও সাধনতত্বকে অনুরণ করে অসংখ্য কবি কাব্য রচন। করে গিয়েছেন। 
বিষয়ধস্তর এই গতান্ুগতিকতা প্রাচীন সাহিত্যের একট৷ গুরুতর ক্রটি। 


বাংল। সাহিত্যের আদিম নিদর্শন- চর্যাচর্যবিনিষ্চয় ॥ 


র্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থথানিতে সংগৃহীত প্রায় পঞ্চাশটি পদই বাংল! সাহিত্যের 
আদিমতম নিপর্শন। খ্রীষ্টীয় দশম শতব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই 
পদগুরি রচনা করা হয় বলে অনুমান কর! হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৭ দ্রঃ নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদের একখানি পুথি 
সংগ্রহ করেন। এই আবিষ্কারের প্রায় দশ বছর পরে ১৩২৩ বঙ্গাৰে এ পদগুলি 
শাস্ত্রী মহাশয়েরই সম্পাদনায় বনদীয়-সাহিত্য পরিষং কতৃক প্রকাশিত হয়। 
চর্যাপদের পু থির সঙ্গে সরছপাদ এবং কাহ্‌,পাদ রচিত ছুটি দোৌহাকোষ, ভাকার্ণব 
নামক দোহাবলী ছিল। শান্বী মহাশয় সবকটি পুথিকেই বাংল! মনে করে 
নাম দেন- “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” 
পরে প্রখ্যাত ভাষাতত্ববিধ ডাঃ শ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত 
করেন, €োহাকোষ ছুটি ও ডাকার্ণব পাশ্চমা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত এবং 
চর্যাপদই বাংলা ভাষার আদিরূপ। চর্যাপদের বাগবৈশিষ্ট্য, প্রবাদবাক্য, 
শবরূপ ও ধাতুরূগে ব্যবহৃত বিভক্তির সম্পূর্ণ বাংল! । 

“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। একখানি মঙ্কলন গ্রন্থ । ইহাতে বিভিন্ন পাকর্তার 
রচিত চব্রিশটি পৃথক ভণিতাযুক্ত পঞ্চাশটি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উন্মধ্যে 
একটি পদ খণ্ডিত, ছুটি পদের পাঠ পাওয়া যাঁয়নি এবং একটি পদ অনাবিষুত 
রয়েছে। অবশিষ্ট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের পাঠ পাওয়া গিয়েছে। পদকর্তাগণ 


গীতিকধিতার ধার! : ৫ 


“সকলেই সিদ্ধাচার্য। প্রত্যেকটি প্ গীতের আকারে লেখ! এবং সুচনায় রাগ- 
রাগিণীর উল্লেখ আছে। 


-চর্ষাচর্ধবিনিষ্চয়ের নামকরণের সার্থকতা ॥ 
যে পুথি হতে চর্যাপদগুলি সংগৃহীত হয়েছে ভার নাম “চর্যাচর্যবিনিষ্চয়? । 

চর্যাচর্য পদটি বিচ্ছিন্ন করলে আমর পাই ছুটি শব্ব-_চর্য ও অচর্য। *চর্য অর্থে 
আচরণীয় এবং অচর্য অর্থে অনাচরণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম 
সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ লইয়া এ পদগুলি রচিত হুইয়াছিল। এই উভয়বিধ 
বিষয়ের নির্দেশ যে গ্রন্থে *নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। 
ন্চর্যাগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পদ্দেই বিবিধ বিধির উল্লেখ 
রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নিষেধের নির্দেশও প্রদত্ত হইয়াছে, যথা-_ 

(১) সঙ্কমত চড়িলে দাছিণ বাম ম৷ হোহৌ। 

(২) কুলে কুল ম! হোইরে মৃঢ়। উজুবাট সংসারা। 

(৩) উজুরে উজ্জু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক। 

নিআড় বোহি ম৷ জাহুরে লাঙ্ক। 
(৪) অন্ভব সহজ মা ভোলরে জৌঙ্গ। 
(৫) অকট জোই আরে মা কর হাথ লোহা] । 
ইহা হুইতে *চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” নামের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে ।”_ 

€ মণীন্্রমোহন বসু )। তবে কোন কোন পণ্ডিত এরূপ ধারণাও পোষণ 
করেন যে গ্রন্থটির নাম “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। না হয়ে “আশ্চর্যচর্যাচয়। হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়। কারণ শাস্ত্রীমহাশর় মূল গ্রন্থটির প্রত্যেকটি পদের সহিত 
যুনিদত্তের যে টাক] মুদ্রিত করেছেন তাতে “আশ্চর্যচর্যাচয় কথাটির বারবার 
প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, প্রথম বন্দনার গ্লোকে টীকাকার লিখেছেন 
__ভীলুয়ীচরণািসিদ্ধরচিতেপ্যান্্যযাচয়ে' কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয়েছে 
যে টাকাকার “আশ্চর্য” কথাটি চর্যাপরে বিশেষণন্মপে ব্যবহার কয়েছেন, 
গ্রন্থের নামের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নেই। অতএব গ্রন্থটির নাম 
“চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়' পাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। 


চধার বিষয়বস্ত ও কাঁবপরিচিতি ॥ 


চযাঁর বিষয়বস্ত হল সহজিয়। দর্শন ও সাধনতত্ব। পদকর্তাগণ সকলেই ছিলেন 


২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


বৌদ্ধ শিল্ধাচার্য। অশ্রদ্ধাশীল জাধারণ মানুষ যাতে সাধনার গৃঢ়তন্ব অবগত, 
হতে না পারে সেজগ্য সিদ্ধাচার্যগণ তাদের ওগহা-সাধনতত্বকে প্রকাশ করতে 
গিয়ে ছুরূহ দুর্বোধ্য রূপক-সংকেত, প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার করেছেন ।' 
অন্যন তেইশজন পদকর্তার রচিত পদ পাওয়া গিয়েছে এবং পদকর্তাগণের 
রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্তের অনুভূতির মধ্যে নিবিড় এঁক্য নিছিত রয়েছে। 

প্কর্তাগণের নাম-__নুইপাদ, কাহপাদ, সরহপাদ, তুহ্ছকপাদ, কুকুরীপাদ,. 
শান্তিপাদ, শবরপাদ, ঢেণ্ণপাদ, চাটিলপাদ, আর্ধদেবপাদ, কন্কণপাদ 
কম্বলান্বরপাদ, গুগডরী বা গুড্ডরীপাদ, জয়নন্দীপাদ, ডোস্বীপাদ, তন্ত্রীপাদ, 
তাড়কপাদ, দারিকপাদ ধামপাদ বা গঞ্জরীপাদ, * বিরুবাপাদ, বীণাপাদ,, 
ভন্্রপাদ ও মহীধরপাণ। 

শান্্রীমহাশয়ের মতে লুইপাদই আদি সিদ্ধাচার্য। তিব্বতীয় ৮৪ জন 
মহাসিদ্ধার নামের ডালিকায় নুইপাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 

“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' তার পদই সর্বাগ্রে সংগৃহীত হয়েছে। 
লুইপাদ বাঙালী ছিলেন। মহামনীষী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের 

সহিত তার পরিচয় ছিল। শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হতে 
তিব্বত যাত্রা করেছিলেন । স্থতরাং অনুমান কর! যেতে পারে গ্রীগ্ীয় দশম 
শতকের শেষভাগে অথবা একাদশ শতকের প্রথম ভাগে লুইপাদের সহজতত্ব 
প্রচারিত হয়েছিল। চৌত্রিশ সংখ্যক পদে দারিকপাদ লুইপাদকে গুরুরূপে 
বরণ করে নিয়েছেন_-“লইপাত্বপসএ দারিক দ্বাদশভুঅণে লাঁধা, (সিদ্ধ 
লুইপাদপ্রসাদে দারিক দ্বাদশভৃবনলন্ )। চর্যাপদে লুই প্রণীত ছুটি পদ (১১২৯) 
সঙ্কলিত হয়েছে। 

চরযাচর্যবিনিশ্চয়ে” রৃষ্ণাচার্য বা কাহুপাদের তেরটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। 
তন্মধ্যে বারটি পদ শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এবং অপরটি 
প্রবোধ বাগংচ অম্পার্দিত তিব্বতীয় অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। পদরচনায় 
কাহুপাদ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে কাহুপাদ 
সবশুদ্ধ ৫৭ খানি গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। কোন জায়গায় কৃষ্ণকে 
মহাচার্য,য কোন জায়গায় উপাধ্যায়,। আবার কোন 
জায়গায় মণ্ডলাচার্য বল! হয়েছে। অনেক স্থলে তাঁকে 
কুষ্ঝাচার্য বা কাহুপাদও বলা হয়েছে। তিব্রতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার 
নাম-তালিকায় কান্হপাদ বা কনপ সপ্তদশস্বানীয়। ছত্রিশ সংখ্যক 


কহ,পাদ 


জী 


গীতিকবিতার ধারা ২ 


চর্যাপদে কাহপাদ নিজেকে জালম্বরীপাদের শিষ্ু বলে পরিচয় দিয়েছেন-_- 
শাখি করিব জালম্করি-পাএ' (সাক্ষী করিব আমি গুরু জালম্ধরে )। 
শন্তপুরাপে এই জালম্ধরীর অপর নাম হাড়িপা। গোপীচন্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ 
করার পর হাড়িপার শিষ্য হয়েছিলেন। খুব সম্ভব গোপীচন্ত্র দশম- 
একাদশ শতকে বতমান ছিলেন । অতএব কৃষ্চার্য বা কাহুপাদও যে এ সময়ে 
আবিষ্ভৃতি হয়েছিলেন এরূপ ধারণা করা অস্ত হবে না। তাছাড়া কেদ্িংজ- 
বিশ্ববিষ্তালয়ের পুঁথিশালায় কষ্টাচার্য প্রণীত “হেবস্্র পঞ্রিকা যোগরত্বমালা*- 
নাষে যে পুধি রক্ষিত আছে, তার ভারিখও ১১৯৯ ত্রীঃ। সুতরাং অন্যান 
করা যেতে পারে খ্রীঃ ১৯ম-১২শ শতকের মধ্যে চর্যাগুলি লিখিত হয়েছিল। 
“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে শান্তিপাদের ভণিতায় ছুটি পদ (১৫১২৬) পাওয়। যায়। 
তার আসল পরিচয় পাওয়া যায়নি । এসিয়াটিক সোসাইটির ৯৯৯০ সংখ্যক 
পু'থির বিবরণে প্রকাশ--শাস্তিদেব রাজার ছেলে ছিঝেন। 
সংসার ছেড়ে তিনি প্রথমে যঞ্ুবজ্ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; 
পরে গুরুর উপদেশে মগধরাজের রাউত বা সেনাপতি হন। শেষজীবনে 
তিনি বৌদ্ধভিক্ষু রূপে নালন্দায় বসবাস করেন। সেখানে তিমি সর্বদা 
শান্ত থাকতেন বলে তাকে শ্রান্তিদেব বলা হত) আবার ভোজনে-শয়নে- 
কুটিতে তার মৃতি উজ্ভ্ল থাকত বলে তিনি তুম্কু নামেও অভিহিত হয়েছিলেন। 
এই বিবরণে আরো বলা হয়েছে, শাস্তিদেব, ভুন্ুকু ও রাউত একই ব্যক্তির 
বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র । তিনি বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি মহাষানগ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন এবং ৬৪৮--৮১৬ খ্রীঃ মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু পুঁথির 
এ সমুদয় বৃত্তান্ত নি:সন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। কারণ বিবরণীতে শান্তিদেবের) 
আবির্ভাব কাল আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ্দেরও পূর্ববর্তী হয়ে পড়ছে এবং 
শাস্তিদেব, ভুস্থকু ও রাউত যে অভিন্ন ব্যক্তি, চর্যাপদের ভণিতায় এরূপ সম্পর্কের 
কোন সন্ধান পাওয়! যায় না। “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে* ভুম্ুকুর রচিত আটটি পদে 
'ভূন্গুকু* এবং “ভুম্ুকু ও রাউত, ভণিত! এবং শান্তিপাদ প্রণীত ছুটি পদেই "শাস্তি 
বুলজথেউ” ও “বোলথি শান্তি” ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তি, ভুম্কু ও র!উত 
একই ব্যক্তি হলে এরূপ ভিন্ন উক্তির কোন প্রয়োজন থাকত না। 
“চর্যাচর্যবি নিশ্চয়ে? ভুস্তুকু প্রণীত আটটি পদ ( ৬,২১,২৩,২৭১৩০১৩৯,৪ ১১৪৩ ) 
সন্কলিত হয়েছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত ছুটি পদে (৪১ ও ৪৩)--রাউত 
ভণই কট ভূম্ুকু ভগই কট? এই ভণিতা পাওয়! গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল 


২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-্্প্রাচীন পর্যায় 


এই তুহৃকু বা রাউত কে? ইহাদের পরম্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে? 
তুস্থকুর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাঃ সহিহুঙ্গাহ বঙ্গীঘ়-সাহিত্য-পরিষৎ 
“গরিকার লিখেছেন--তারানাথ দীপঙ্কর-শ্রীজান-অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে 
এক তুন্থকুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় 
রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে । খুব সম্ভব ইনিই 
চর্যাপদের তুম্থৃকু। তাহা হইলে শাস্তিদেব তুম্গকু এবং চর্যা-রচয়িতা ভুহ্বকু, 
উভয়ে পৃথক ব্যক্তি। সম্ভবত দ্বিতীয় ভুস্থকুর নামকরণ প্রথম ভূস্ুকুর নাম 
'কইতেই হইয়াছে ।"*""*কাজেই তুস্কু এই বঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি। 
যেমন তাভার গুরু দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বোধ 
আচার্য" রাউহ্ুর পরিচয় প্রদানকল্পে ষণীন্্রমোহন বন্থ চর্যাপদের ভূমিকাতে 
বলেছেন,_-“রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ৪৮০২ নং পুথিতে 
চতুরাভরণের এক অনুলিপি রক্ষিত আছে। এই সংস্কত গ্রন্থে কয়েকটি 
'বাঙ্গালা পদও দৃষ্ট হয়। তাহার একটি পদে ?্রাউত্* ভণিতা পাওয়া 
যায়। এইপুধির লিপিকাল ১২৯৫ ্রষ্টাৰ্ৰ। অতএব ইহার পূর্বেই রাউহ্ু 
বর্তমান ছিলেন। আমাদের মনে হয় ৪১ ও ৪৩ সংখ্যক চ্যাদ্বয়ের ভূম্ুকু 
“এই রাউতুর শিষ্য ।” 


ভঙ্গক 


'চ্যাচর্যবিনিষ্চয়ে' সরহুপাদের ৪টি প্দ সন্বলিত হুয়েছে। সরহুপাদের 

সঠিক পরিচয় জানা যারনি। মহাশবর লরহ. আচার্য-মহাশেনী সরহ, 

সরোরুহ বজ্ত হত্যাদ্দি বহু গ্রন্থকর্তার নাম পাওয়া 

গিয়েছে। তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার তালিকায় সর- 

হের অপর নাম রাহুল ভদ্র। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, চর্যাচর্য- 
বিনিশ্চয়ে'র সরহ ভণিতার পদগুলি এক বা একাধিক সরহের রচন]। 

চর্যাকার শবরপাদের ছুটি পদ “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে, সংগৃহীত হয়েছে। 

তার নামে নানা স্থানে নান৷ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কারে! কারে 

মতে শবরপাদ বাংলা দেশের কোনও পাহাড়ী জাতি 

বিশেষ (শবর)। তাঁর দুই পত্বী-_লোকি ও গুণি। 

'নাগাজুনপাদ তাকে বজ্রধান ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু রাহুল সাংস্কত্যা- 

য়নের মতে শবরপাদ সরছের শিষ্য এবং নুইপাদের গুরু । শবরপাদ বজযান 

বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “বজযোগিনী 
সাধন!” মহামুদ্রাবজ্রগীতি” ১ “চিত্তগুহ্ গন্ভীরার্থগীতি প্রভৃতি উল্লেখ্য 


গীতিকবিতার ধারা ২৯ 


অন্তান্ত চর্যা-রচয়িতাগণের পরিচয় ( কুকুরীপাদ-চেণ্ণপাদ-চাটিলপা- 
আর্ধদেবপাদ-কন্কণপাদ-কম্বলাম্বরপাদ-গুগ্ডরী বা গুড্ডরীপাদ-জয়নন্দীপাদ-টোম্বী- 
পাদ-তন্ত্রীপাদ-তাড়কপাদ-দারিকপাদ-ধামপাদ ব| গুঞজরীপাদ- 
বিরুরাপাদ-বীণাপাদ-ভদ্রপাদ-মহীধরপার্দ ) ছিব্বতীয় ৮৪ 

জন মহাপিদ্ধার নামের তালিকায় পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থের ক্ষুন্ 
অবয়বে ইহাদের বিশেষ পরিচয় প্রদান সম্ভব হুল না। 


বৌন্ধধর্ের ইতিহাস ॥ 


বৌদ্ধধর্ম মোটাযুটি ছুভাগে বিভক্ত-_হীনযান বৌদ্ধধর্ম ও মহাযান বোদ্ধ- 
ধর্ম। বুদ্ধদেব [নজে কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করে যাননি। তার মৃত্যুর 
পর তার উপদেশাবলী সংগ্রহ করার জন্ত প্রথমত রাঁজগৃহে একটি সভা 
আহত হয়েছিল। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে 'দ্বিতীয় 
সভার অধিবেশন হয়। ইহার পর মহারাজ অশোকের আমলে পাটলিপুত্রে 
তৃতীয় সভা এবং মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ সভার অধিবেশন 
হয়েছিল। এই সকল ধর্ষসভায় বুদ্ধাদেবের উপদেশ অবলম্বন করে বিভিন্ন 
শান্্গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ইহার মধ্যে স্থাত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক 
তিন পিটক বা পেটিক৷ নামক সংগ্রনগ্রন্থই প্রধান। এই সকল গ্রন্থ 
পালিভাষায় রচিত। গ্রন্থগুলির সন্ধান সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে 
পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ও দর্শনের যে বিবরণ পাওয়। 
যায় তাহাই প্রাচীন মত এবং এই প্রাচীন মতই হুল হীনযান। ইহার 
পর খ্রীতীয় প্রথম শতকের দিকে মহাযান-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। নাগা- 
জুন) অসঙ্গ, বন্থবন্ধু প্রভৃতির আচার্ষগণ প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে 
সংস্কত ভাষায় তাদের মতামত প্রচার করেন। ইহাই হুল মহাখধান মত। 
তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই মত বিস্তৃতি দাভ করে। 
হীন্যান ও মহাঁষান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চরম আদর্শ, উপদেশ, 
উপদেশের প্রয়োগ, সাধনার আলম্বন ও সাধনকালের পরিমাণ নিয়ে। 
নীরা মর বিষয়ে প্রাচীনেরা হীন ছিলেন বলেই তারা 
হীনষানী। প্রাচীন স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদের চরম 
আদর্শ ছিল- শুন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণ অবলম্বন করে অর্থত্ব১ লাভ 


অন্যান্য চর্ধা-রচয়িতা 





১। অর্ৎবুদ্ধ £ অর্থংত্ব বা অর্হত্ব অর্থে বোঝায় বুদ্ধ-নির্দেশিত পথে নির্বাণ-সিদ্ধি। 


০৪ বাংল! সাহিত্যের ইাতহাস--প্রাচীন পর্যায় 


করা। কিন্তু মহাধানীদের উদ্দেশ্টা আরো! উদ্ধার । তারা বলবেনঃ_-নিরবাণ 
'ললাভং করে অর্থ হলে চলবে না; ছুঃখ প্রপীড়িত বিশ্বজীবের মুক্তির 
ব্যবস্থা করতে হবে। আত্মমুক্তির প্রলোভন ত্যাগ করতে হবে, নির্বাণ 
'ল্লাভের উপযুক্ত হলেও নির্বাণ ত্যাগ করে শুন্ততাঁয় প্রতিষ্ঠিত থেকেই 
মহাকরুণা অবলম্বনে বিশ্বলীবের যুজির জন্ত অনন্ত কাল ধরে কুশলধর্ম 
করে যেতে হবে-_-ইহাই হুল মহাযানীর পথ। 

বিভিন্ধরনের ধর্মবিশ্বাস ও প্রচলিত সাধনপদ্ধতি ক্রম-প্রবেশের ফলে 
হাযাঁন মত পরিবতিত ও বিশ্লি্ট হয়ে দেখা দিল ছুটি মত-_“পারমি তানয়” 
ও এমন্ত্রনয়'। পাঁরমিতানয়* পরিকল্পিত মহাধানের বিশুদ্ধ 
দার্শনিক তত আশ্রয় করে। আর 'পারমিতানয়েশর 
“অনুশীলনের উপরে গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্নপ্রকারের মন্ত্রের উপরে গুরুত্ব আরোপ 
করে সুই হলো নন্ত্রনয় । আবার এই মন্ত্রনয়ে'র সঙ্গে নানাপ্রকার দেব-দেবীর 
পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, তান্ত্রিক ক্রিয়া-বিধি, শুস্থ যোগ-সাধনা ইত্যাদি প্রযুক্ত 
হয়ে বস্রধান উদ্ভুত হল। “বস্তু শৰের বৌদ্ধতান্ত্িক অর্থ শূষ্ভতা, বজ্রধান তাই 
-শুস্ততা-যান। 

বন্রযান-পহ্ী একদল সাধকের কতকগুলি বিশিষ্ট মত ও সাধনপদ্ধতি অনুসরণ 
'করে পরবতিকালে “সহজযানঃ নামক এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। 
ইছাদের “সাধ্):ও সহজ, “সাধন,ও সহজ) তাই ইহারা লহুজিয়৷ সাধকন্ধপে 
খ্যাত। সহজ শবের অর্থ সহ-জাত। যে ধর্ম প্রত্যেক জীব বা বস্তর অন্ম 
থেকেই উৎপন্ন তাহাই তার সহজ রূপ। ইহা! সকল পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও 
অপরিবতিত রূপে বিরাজ করে। সহজিয়াগণের মূল আদর্শ এই সহজ-রূপকে 
উপলব্ধি করে মহান্থে মগ্ন হওয়া। ইহা! ছাড়া সহাজিয়াগণ কখনও সাধনার 
জন্য বন্রুপথ অবলঘ্বন করতেন না-__সহজ সরল পথই তাঁদের সাধনজীবনের 
'একমাত্র অবলম্বন । 


ব্যান ও সহজধান 


চর্যাপদে বণিত দার্শনিক তত্ত্ব ॥ 


চ্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ব বণিত হয়েছে তা মোটামুটিভাবে 
মহাঁযান বৌদ্ধধর্ধের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন দার্শনিক সপ্্র্ায়ের মতাবলী দ্বারাই গঠিত। 
চর্যার কতকগুলি পদে মহাবান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বরাঁ ছুটি বিশিষ্ট মত__ 


গীতিকবিতার ধার! ৩ 


নাগাজু'ন প্রবতিত শুন্ভবাদ বা! মাধ্যমিকবাদ ও মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বন্ুবন্ধুপ্রবতিত 
বিজ্ঞানবাদ বা! যোগাচারবাদ পরিলক্ষিত হয়। “নাগাজুর্নৈর 
শৃন্তবাদ মুখাত নেতিবাঁচক-_সত্য ইহা নয়» উহা! নয় 
তাহ! নয়, পরমার্থতত্বকে সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, তহৃভয়ও 
বলা যায় না-_-অনুভয়ও বল! যায় না) তাহা আছে বলিতে পারি না__নাই-ও 
বলিতে পারি না--আছেও বটে নাইও বটেও বলিতে পারি না, আছে এবং নাই 
তাহার কোনটাই সত্য নয় তাহাও বলিতে পারি নাঃ পরমার্থ সত্য এইভাবে 
চত্ুষ্ষোটি-বিনিমুক্ত--এবং যে-তত্ব এই চতুক্ষোটি-বিনিমুক্ত তাহাই হইল 
শুন্। পরমার্থ সত্য সন্ধে অন্ত্র্থকতাঁবে কোনও কথ! বগা যায় না বলিয়াই 
-নাগাজুনি তাহাকে শুন্তত! বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।” (ডাঃ শশিভৃষণ 
'দাশগুপ্ত )। বিজ্ঞানবাদিগণ কিন্তু এতটা নাস্তিক নন। তার! বিশ্তুদ্ধ বিজ্ঞানকেই 
( বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা ) শূন্যত| বলে অভিহিত করেছেন । তবে এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 
'বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অভূতপরিকল্প ( অর্থাৎ যাহার কোনরূপ পরিকল্প হয় নাই )। 
বিখ্যাত পদকর্তা কাহুূপাদের একটি পদে (সগুম চর্যায়) শৃন্যবাদের হুম্প 

পরিচয় পাওয়া যায়। সেখাঁনে বলা হয়েছে, 

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্া। 

ভগই কাহু, ভবপরিচ্ছিননা ॥ 

জে জে আইল! তে তে গেলা। 

অবনাগবণে কা বিমন ভইলা । 


-আুন্যবাদ ও বিজ্ঞা নবাদ 


“তারা তিন, তারা তিন,_তিন হয় ভিন্ন। কাহুবলে সকলই ভব- 
পরিচ্ছিন্ন। যারা যারা এসেছিল, তারা! তার গিয়েছে--এই আসা-যাওয়ায় 
কাহ, বিমল হলো। অর্থাৎ আমরা তিন তিন ( বহু বছ) বলে যাক্ষিছু পৃথক 
পৃথক ভাবে দেখছি ত সত্য নয়। একটা ভাববোধ বা! অস্তিত্ববোধের দ্বারা 
আমরা সকল কিছু পৃথক পৃথক করে পরিচ্ছিন্ন করে দেখছি। জগতে যে ষে 
বস্ত এসেছে (উৎপন্ন হয়েছে ) সেই সেই বস্তুই ক্ষণেকেই আবার চলে গিয়েছে 
(বিনাশপ্রাণ্ত হয়েছে )। সংসারে এই আসা-যাওয়ার মধ্যে আসাটাও সত্য 
নয়, যাওয়াটিও সত্য নয়-__ইহাই কাহুপাদকে বিমন করে তুলছে। 


বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-রূপ সত্যের একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় লুইপাদের 
একটি পর্দে (২৯ সংখ্যক চর্যায়)। সেখানে বলা হচ্ছে, 


ও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রীচীন পর্যায় 


ভাব ণ হোই অভাব ণজাই। 

অইস সংবোহে কে। পতি আই ॥ 

নুই তণই বট ছ্ুলকৃথ বিণাণ!। 

তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে গা। 
জাহের বাণচিহনন্নব গ জাণী। 

সো কইসে আগম-_বেএ' বথাণী ॥ 
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ.ছা। 
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ 


“ভাবও হয় না, অভাবও যায় না_এব্ূপ সংবোধের দ্বারা কে প্রতীতি লাভ" 
করে? লুই বলেন, দুর্পক্ষ্য এই বিজ্ঞান। তা তিন ধাতুতেই বিলাস 
করে, কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যার বর্ণচিহ্করূপ কিছুই জানা 
যায় না, তা কির্ূপে আগম-বেদে ব্যাখ্যাত হবে। কাকে কি বলে আমি 
জিজ্ঞাসার সমাধান করব-_যেমন জলে প্রতিভাত চন্দ্র সত্যও নয়, আবার 
মিথ্যাও নয়।” অর্থাৎ এখানে কবি বলতে চাচ্ছেন,--ভাব এবং অভাব, 
অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব ইহার কিছুই সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। সত্য শুধু 
এক ছুলক্ষ্য অভ্ত-পরিকল্প অবাঙঅনস্গোচর বিজ্ঞান-ন্বরূপ-_যাহা সমস্ত 
অন্তিত্প্রবাহের মধ্যে বিলাস করছে। 


চর্যার অনেকগুলি পদে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা নানাভাবে ছড়ান 
আছে। মহাযানমতে করুণার তাৎপর্য হল-_সমগ্র বিশ্বের সবে নিজেকে 
এক করে দেখা । অনস্তপুণ্য ভগবান বুদ্ধ ছিলেন করুণাঘন 
মৃতি। তাঁর করুণা সমগ্র বিশ্বমানব তথা নিখিল জীব- 
কোটির মধ্যে নিঃসীমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। সমগ্র বিশ্বের সন্ধে এই নিবিড় 
অদ্বযবোধের দ্বারা মানবচিত্ত কুদ্রতা থেকে যুক্তি লাভ করে অসীম প্রসারতা 
নাভ করে। এই করুণাই তাই মহাযান বৌদ্ধধর্মের একরূপ মৃলমন্ত্র। করুণার 
আবার বিশুদ্ধতার জন্য চাই শুন্যতা। মহাযান বৌদ্ধধর্ষে তথা সহজিয়া 
বৌদ্ধধর্ণে তাই শূন্ততা ও করুণার মিলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চম চরযাফ় 
বলা হয়েছে__ 


শূন্যতা ও করণ। 


ভবণই গহণ গস্তীর বেগে বাহী। 
ছুআস্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥ 


গীতিকবিতার ধার! ৩৩ 


ধামার্থে চারটিল সাঙ্কম গঢ়ই। 
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥ 


“ভবনদী গছন গন্ভীরবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। হুধারে পাক, মাঝখানে, 
খই নেই। ধর্মার্থে চাটিল (তাঁর উপর ) সাকে। গড়ে দিচ্ছেন, পারগামী গোক 
ঘেন তার উপর নির্ভর (করে উত্তীর্ণ হতে পারে)।” অর্থাৎ গম্ভীরবেগে 
গ্রবাহছিত ভবনদীর একদিকে শুন্ভতা, অপরদিকে করুণ! । ইহার একটিকে 
ছাড়লে সত্যত্রঃ হয়ে অঠাই জলে পড়তে হবে। চাটিলপাদ তাই অধয়-স'কো 
গড়ে দিচ্ছেন। এই অন্বয়-সশাীকোর তাৎপর্য হল শুন্ততা ও করুণাকে 
মিলিয়ে নেওয়।। 


অষ্টম চর্যায় কম্বলাত্বরপাদ বলেছেন,-- 
সোনে ভবিতী করুণা নাবী । 
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥ 


"আমার করুণা নৌক। সোনায় ভতি আছে; সেখানে রূপা রাখার স্থান 
নেই।* অর্থাৎ পদকর্তা এখানে বলতে চান যে, তার করুণা-নৌকা মোন? 
অর্থাৎ শৃন্যতাঘ্বার়। ভর! হয়েছে; সেখানে রূপা অর্থাৎ অবিষ্তাচিত্জাত যে রূপ- 
জগৎ তার স্থান নেই। 


বৌদ্ধদের মতে হন্দ্রিয়গ্রাহ বহির্যস্তর সবটাই হলো! অবিদ্যাক্ষুন্ধ চিত্ত- 

চৈতমিকের স্ষ্টি। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই কাল-জ্ঞান দেশ-জ্ঞান স্ৃ্টি করে বিবিধ 

বস্তজ্ঞান সম্ভব করে তোলে। জুইপা্দ তাই একটি পদে 

বলেছেন,__চিঞ্চল চীএ পইঠা কাল।” চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ 
হলে কালজ্ঞান, বস্তজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় এবং শুষ্ততায় প্রতিষ্টিত থাকা সম্ভব 
হয়। বৌদ্ধ দর্শনের বই চিন্ত-্রাধান্তবাদের দ্বারা চর্যাকারগণ গভীরভাবে 
প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কয়েকটি পর্দে নানান রূপকের সাহায্যে তারা 
চিত্তের খেল। এবং চিত্-নিরোধের কথ! পরিব্যক্ত করেছেন। চর্যার বাইশ, 
সংখ্যক পদে সরহপাদ বলছেন, 

অপনে রচি রচি ভবনির্বাগ| ৷ 

মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণ]1॥ 

অদ্দে গ জাণহ' আচিত্ত জোই। 

জাম মরণ ভব কইলণ হোই॥ 


৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


জইসে জাম মরণ বি তইসে। 
জীবন্তে মইলে নাহি বিশেসো | 
“আপন মনে ভব-নির্বাণ রচনা! করে বৃথা লোকে আপনাকে বন্ধনে 
জড়ায়। জন্ম, মরণ ও ভব (অস্তিত্ব) কি করে হয় আমরা অচিন্ত্যযোগী 
তা জানি না। জন্ম যেরূপ, মরণও সেরূপ; জনমে ও মরণে কোনও 
বিশেষ (পার্থক্য ) নাই |” | 
সহজিয়াদের মতে-চিত্বের ছুটি রূপ আছে। একটি দোষগ্রস্ত অপরি- 
শুদ্ধ রূপ ও অপরটি প্ররুতি-প্রভান্বর১ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ। চিত্তের প্রন্কতি- 
প্রভাম্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপই মহা্থখদায়িনী শূন্যতা । তুম্বকপাদ তার একটি 
প্রসিদ্ধ পদে (৬ নং) একটি হুন্দর রূপকচিত্তের সাহায্যে এই ছুটি রূপ 
পরিস্ষংট করেছেন। পদকর্তা নিজের চিত্তকে অবোধ হরিণের সঙ্গে তুলন! 
করে বলছেন, 
কাহেরে ঘিণি মেলি অচছহু কীস। 
বেট়িল হাক পড়অ চৌদীস। 
অপণ] মাংসে হরিণ বৈরী । 
খনহ ন ছাড়অ ভূঙ্কক অহেরি॥ 
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী। 
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥ 
হরিণা বোলঅ ন্ুণ হরিণা তো। 
এ বন চ্ছান্ডী হো ভান্তো॥ 
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঙ্ঘ। 
, তুস্বক ভণই মৃঢ়--হিঅহি ন পইসই | 
"কাকে ঘিরে কিসে (মুক্ত) আছি; চৌদ্দিক বেড়ি হাক পড়ল। 
আপনার মাংসের জন্য হরিণ নিজের শত্র। ভুন্ক অহেরি (শিকারী ) 
ক্ষণমাত্র (তাহাকে অর্থাৎ চিত্তহরিণকে ) ছাড়ে নাই। মুগ (তখন) 
ছোয় না আর তৃণ_পান করে না জল (-মনে পড়ে যায় আপনজন 
হরিণীকে )। (কিন্তু) হরিণ হরিণীর আলয় জানে না। হরিণী বলছে-_ 


১। প্রকৃতি-প্রভাম্বর--অবিদ্যা-চিত্তরকে বিনাশ করার অর্থ তাকে প্রকৃতি-প্রভাম্বর 
করে তোলা । 


গীতিকবিতার ধারা ৩৫ 


“ওরে, হরিণ তুই শোন! এই বন ছেড়ে তুই অন্ত বনে চল। োর- 
পর) ত্বরাগামী হরিণের খুর আর দেখা যায় না। ভূহৃক বলছেন__ 
(এব) মূর্ধের হৃদয়ে প্রবেশ করে না ।” অর্থাৎ এখানে পদকর্তার মূল 
'বক্তব্য হুল--অবিদ্ভা-বিমোহিত চিত্ত-হরিণ যখন মদমোহমাৎসর্যাদি দোষ 
বুঝতে পারে তখন সমুদয় জাগতিক ভোগ পরিত্যাগ করে সুপরিশুদ্ধা 
'প্রকৃতি-প্রভাম্বরা মহাস্থখরূপা শুন্ততারূপিণীকে লাভ করার জন্চ অন্ধবেশে 
ধেয়ে চলে। 
চর্ধার কতকগুলি পদে চতুঃশুন্ত মতবাদ নানাভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত 

হয়েছে। এই চত্ুঃশৃগ্ত মতবাদ নাগাজুপাদ্দের নামে প্রচলিত “পঞ্চক্রম” 
নামক তান্ত্িকগ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই 
চত্ুঃশূন্ধ হল শুন্ততায় প্রতিষ্ঠিত চিত্তের চারটি স্তর। 
শুন্যতার প্রথম স্তরে চিত্তে অবিশুদ্ধির কারণ স্বরূপ শোক, বেদনা, ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, ভয় প্রভৃতি প্রকৃতি দোষ জড়িত থাকে। দ্বিতীয় স্তর অতিশুন্তায় 
চিত্তে কাম, সন্তোষ, সুখ, বিম্ময়, গর্ব প্রভৃতি প্রকৃতি দোষ যুক্ত থাকে। 
তৃতীয় স্তর মহাশুন্ততা অধিকতর বিশ্তুদ্ধ হলেও ইহাতে আলম্ত, ভ্রান্তি, 
বিশ্বাতি প্রভৃতি প্রকৃতি দোষ যুজ থাকে। চতুর্থ স্তর হল সর্বশূন্ত-_-ইহা 
প্রকৃতি দোষরহিত, ইহা! প্রকৃতি-প্রভাস্বর পরম সত্য, পরম বিজ্ঞান। ইহ? 
অস্তি, নাস্তি, পাপ পুণ্য প্রভৃতি সকলের উধেরবে। টেণ্চণপার্দের একটি পদে 
এই মতবাগ পরিগৃহীত হয়েছে । সেখানে পদ্বকর্তা বলছেন,__ 

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী। 

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। 

০ রা রঃ 
বলদ বিআঅল গবিআ] ৰাঝে। 
পিটা ছুহিএ এ তিনা সাঝে। 


“টলাতে আমার ঘর, কোন প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই) 
'নিত্যই প্রবেশি (অর্থাৎ সতত প্রভাম্বর শূন্যতায় প্রবেশ করছি )1-.*..-বলদ 
বিয়াইল, গাভী বন্ধ্যা) এই তিন জন্ধ্যা (আমি) পীঠকে দৌহন করি।” 
মুনিদত্ত রুত টীকা অনুসরণ করে বল! যেতে পারে এই হাড়ির ভাত হল 
পূর্বোজ প্ররুতিদোষসমূহ। প্রন্কৃতিদোষ রহিত হলে সাধকের বাস হয় 
মহান্থুখচত্রে (উচু টিলাতে)। তখন চন্ত্র-হূর্যর্ূপ প্রতিবেশী ( অর্থাৎ গ্রানথ- 


চতুঃশূন্য মতবাদ 


৩৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


গ্রাহকত্বরূপ ধৈতত্ব) আর থাকে না। ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষযুক্ত চিন্তই হল 
'বলদ*। ইহা বিয়ায় অর্থা জগং-প্রপঞ্চের কল্পনা করে। প্রকৃতি-প্রভাঙ্বররূপ 
সর্বশূন্ত হল গাভী--তা। বন্ধ্যা অর্থাৎ সেখানে কোন ভব-বিকল্পের গম্ভাবন! 
নেই। যোগী তাই তিনঙন্ধ্যা 'পীঠকে (ত্রিবিধ প্রকৃতিদেষকে ) দোহল, 


করেন। 


চর্ধাপদে বর্িত সাধনতন্ 


বৌদ্ধসহজিয়াগণের সাধনা মূলত তান্ত্রিক সাধমা। ভন্ত্রসাধনা হল' 
দেছ-সাধনা--দেহকে যন্ত্র করে তার ভিতরেই পরষ সত্যকে উপলব্ধি করার 
সাধনা। তাস্িকদের মতে দেহ বিশ্বতরক্মা্ডের ক্ষুত্রক্ূপ- বরঙ্গাণ্ডের মধ্যে যা 
কিছু সত্য নিহিত রয়েছে তা৷ 'এই দেহভাণ্ডের মধ্যেও রয়েছে। সহজিয়াগণ, 
বলেন, দেছের মধ্যে অবস্থান করছে যে সহজ স্বরূপ তাই হল বৃদ্ধ-্বরূপ। 
চর্যাপদগুলির মধ্যে এই তন্ত্মাধনা তথ! দেহ-সাধনার কথা বহুস্থলে উল্লিধিত 
হয়েছে। পদকর্তাগণ বার বার বলেছেন-__নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক 
অর্থাং এই দেহেই আছে বোধি তাকে লাভ করার জন্ত লঙ্কায় (দুরে) 
ষাবার প্রয়োজন নেই। 

সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে চারটি চক্র বা পদ্ম কল্পনা করেছেন। প্রথম 
চক্র অবস্থিত নাভিতে (নাম_নির্মাণ-চক্র? ) $ দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে (নাম__ 
ধর্মচক্র' )) তৃতীয় চক্র কণ্ঠে (নাম-_সস্ভোগ চক্র) এবং চতুর্থ চক্র মন্ত- 
কষ্টিত (নাম--“সহজচক্র? বা 'মহান্তুখচত্র')। বোধি চিত্তের অবস্থান হল 
এই 'সহজ-চত্রে? বা মহাস্থথ-চক্রে। | 

যোগসাধনার দিক থেকে দেখা যায় এই দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান 
নাড়ী আছে। একটি “বামগা”, প্রাণবাহী বা শ্বাসবাহী নাড়ী (হিন্ৃতত্ 
মতে ইড়া')) অপরটি “দক্ষিণগা+, প্রশ্বাসবাহী লাড়ী (হিন্দুতন্ব মতে-__ 
'পি্লা' ) এবং আর একটি নাড়ী আছে তার নাম হল মধ্যগা', বোদ্ধতস্ত্ে 
তাকে বলা হয় “অবধৃতি” ঘা 'অবধূতিকা? ( হিন্দুতন্ত্রে বল! হয়__ হুযুষ্া” )। 

সাধনার ক্ষেত্রে বামগা-দক্ষিণগা এই নাড়ীঘ্বয়কে শৃন্ততা-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায়, 
বিদদুলাদ, নিবৃত্তি-্রবৃতি, গ্রাহক-গ্রাহ ; আলি-কালি (আপি, অর্থাৎ অ-কারাদি- 
কমে বর্ণমালা এবং 'কালি' অর্থাৎ ক-কারাদদিক্রম বর্ণমালা ) গলা-যযুনা, 


গীতিকবিতার ধারা ৩৭ 


ন্ত্র-ূর্য, রাত্রি-দিবা, চমন-ধমন, ভব-নির্বাপ» জলনা-রপনা, ইত্যাদি অনেক নাষে 
অভিহিত কর! হয়েছে। এই নাড়ীত্বয় দ্বৈতত্বের প্রভীক। তৃতীয় নাড়ীটি 

(অবধৃতি বা! অবধৃতিকা) অত্বয় বোধিচিন্ত বা সহজানন্দং লাভের জন্ত মধ্য 
মার্গের প্রতীক। চর্যার বহুস্থানে নানাভাবে এই মধ্যপথের কথা বল! হয়েছে। 
কারণ বৌদ্ধপহ্জিয়াগণের আসল সাধন! হল--সর্ধপ্রকারের দ্ৈতবিবজিত হয়ে 
অদ্বয় মহাসুথে ব। সহজরূপে প্রতিষ্ঠিত থাক]| অন্ত্রসাধনমতে প্রথমে বাম! ও 
দক্ষিণ! নাড়ীঘ্য়কে নিঃম্বভাবীককত করতে হবে। এদের কক্রিয়াধার! শ্বাভাবিক- 
ভাবে নিয়গ! ; এই নিম্নগা ধারাকে যোগের সাহায্যে প্রথমে বিশুদ্ধ করিয়! রুদ্ধ 
করিতে হইবে--তাহার পরে সমস্ত ধারাকে একীকরণের লাধনা; যখন সব ধারা 
একীরুত হইল মধ্যমাশে-তখন সেই মধ্যমার্গে তাহাকে করিতে হইবে উধব'গা!। 
সেই উধ্বগ| ধারাই আনন্দের ধারা, মেই আনন্দের মধ্যে অনুভ্তির তারতম্য 
আছে) প্রথমে যে উধধ্ব ম্পন্দনাত্বক আনন্দানুুতি তাহার না আননা,_দ্বিতীয়া- 
নুভুতি হইল পরমানন্দ--তৃতীয়ান্্ভৃতি বিরমানন্ব-_ চতুর্ামুভূতি হইল সহজানন্দ | 
এই চতুর্থানুভূতি সহজাননই হুইল চতুর্থশূন্ত -প্রকুতি-প্রভান্বর সর্বশূগ্ত । বোধিচিত্ত 
উ্ীষ কমলস্থিত চন্দ্র, _সহজাননদোেই ঘটে পেই চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ।* (--ডাঃ 
শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত )। 

১। “ভব' অর্থে অস্তিত্ব এবং “নির্বাণ অর্থে অনস্তিত্ব । “নির্বাণ, আরে! ব্যাপক অর্থে 
পালি শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্বাণ কথাটি নির,+ব। ধাতু হতে নিশ্পন্ন বলে এর অর্থ হল 
নিভে যাওয়।-নিঃশেষ হয়ে যাঁওয়। , যেমন দীপশিখ। ন্তেহক্ষয়ে নিভে নিঃশেষ হয়ে যায়। 
বৌদ্ধশাস্ত্রে সমগ্র জীবনপ্রবাহকে প্রজ্ছলিত দীপশিখার সঙ্গে তুলনা! করা হয়েছে । স্রেহক্ষয়ে 
যেমন দীপের আলোকশিখা প্রবাহ নিভে শেষ হয়ে যায় সেরূপ হ্াদয়ের উগ্র কামনা- 
“বাসনা মদ-মোহ ক্ষয় হয়ে গেলে সুখ-ছুঃখময় জীবনপ্রবাহ নিঃশেষে থেমে যায়--ইহাই নির্বাণ । 
পরবর্তী বৌদ্ধমাহিত্যে এই “নির্বাণ পরম 'নাস্তিস্ব' মাত্র নয়_নির্ধাণই জুখ, নির্ধাণ | 
-শাস্তি। 

২। মানবদেহের মধ্যে এক অদেহী অরূপ সত্তা নিহিত আছে, সহজিয়াদের মতে উহাই "সহজ" 
এই 'সহজ'কে নিবিড়ভাবে উপলদ্ধি করাই সহজিয়! সাধকদের চরম লক্ষ্য। চর্ধাপদকর্তাদের 
'মতে,-সহজ হুল বাক্যমনের অতীত , তাকে ম্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলার কোনে! উপায় নেই, 
'কেবল তার অনুভূতির একটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়। বায় মাত্র। বৌদ্ধ তন্ে আরে! বল! 
হয়েছে যে “সহজ'ই হল সমন্ত জগতের মূল-্বরূপ-সহজ'ই হল নিবাশ। এই সহজ 
শ্বরূপকে উপশব্ধি করতে পারলে নিধিকল্প পরম আনদ লাভ হয়। আর এই দির্িকপ্প পুরম 
আনদই হল সহজানন্দ । 


৩৮ 'ল। সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাচীন পর্যায় 


চর্যার বছ পদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই অন্বয় বোধিচিত্তের সাধনা 
তথ! 'সহজানন্দের সাধনার কথা। প্রথম পদের ভণগিতাতে লুইপাদ 
বলেছেন_ 
আম্ছে ঝানে (সানে ) দিঠা। 
ধমন চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠ]। 


"আমি ধ্যানে দেখলাম,--ধমন-চমন ছুয়ের উপর বসে আছি।” অর্থাৎ 
তিনি ছুইকে এক করে অদ্বয় মহান্থুখে মগ্ন আছেল। 
পঞ্চম পর্দে চাটিলপার্দ নদীর ছ্ু'পার মিলিয়ে দেওয়ার জন্য সকো 
গড়ে দিয়েছেন। তারপর এই স"াকোতে চড়ার পূর্বে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, 
_প্দাহিণ বাম মা হোহী।” ইহার অর্থ আর কিছু নয়, এখানেও পদ- 
কর্তা সেই অয় মহান্থুখের মধ্যপথ অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছেন । 
অষ্টম পদে কন্বলাম্বরপাদ্দ বলেছেন,_ 
বাম দাহছিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা। 
বাটত মিলিল মহানুহ সাঙা। 
অর্থাৎ বামে-ডাহিনে চেপে পথ মিলিয়ে মিলিয়ে পথেতেই (অবধৃতিকা বা মধ্য 
মার্গে মিলে গেল মহাস্থখের সঙ্গ। 


চর্ধাপদ্দাবলীর সাহিত্যিক মূল্য ॥ 


চর্যাপদবাবলী উদ্দেশ্টমূলক রচনা । সহজিয়া সাধকগণ তাদের ধ্যানজব 
দর্শন ও সাধনপ্রণালীকে নিজ নিজ ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক এ্রাচার- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত পুথিবদ্ধ করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাই ইহা অধ্যাত্পিপান্থ 
ুযুক্ষু সাধকের নিকট বিশেষ কৌতৃহলেরই সামগ্রী। কিন্তু পদকর্তাগণ নিগৃঢ 
তত্বকথাকে এমন বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে পরিব্যক্ত করেছেন__র্ুপকচিত্র, গ্রতীক- 
্োতনা, শবচয়ন কৌশল, সৌনর্যস্থট্টি ও হদয়াবোগর এমন মর্মম্পর্শী 
সঙ্গত বপায়ণ ঘটিয়েছেন যা চকিতে সর্বকালের” সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে। চর্যাপদাবলী তাই ধর্মশ্রয়ী রচনা হলেও রসসমুদ্ধ সাহিত্যিক 
রচনারূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য 


গীতিকবিতার ধার! ৩৯ 


রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা ছাড়া সাহিত্যরষ্টাদের সঙ্গে চর্যাপদকর্তাদের একটা 
নিষিড় আত্মীয়তার যোগ রয়েছে। সাহিত্যঅষ্টার চরম লক্ষ্য যেমন অলো। 
কিক রসানন্দ আম্বাদান,। চর্যাকারেরও চরম লক্ষ্য তেমন নিবিকল্স 
সহজাননদ উপলন্ধি। মূলে এই উত্তর শ্রেণীর সাধকের লক্ষ্য এক হওয়ায় 
তাদের রচনাও স্বতন্ত্র সাধনপ্রভাবে একই বৈশিষ্ট্যে মণ্তিত হয়ে অনবদ্ধ 
প্রকাশগরিষ! লাভ করেছে। 

চর্যার প্রধান উপজীব্য হল গুহ সাধনতত্ব। তত্ব-দর্শন অনুভূতির 
বিষয়। অন্তরের অন্তস্তলে অনুভূত বস্তকে মূর্ত করে তুলতে ছলে রূপকের 
প্রয়োজন । চর্যাকারগণ অসংখ্য স্বন্দর সুন্দর রূপকচিত্রের সাহায্যে তাদের 
ধ্যানলন্ধ বিষয়কে পরিস্ফূট করার চেষ্টা 'করেছেন। রচনারসসস্তোগের দিক 
থেকে এই রূপকচিত্রগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য । পঞ্চম সংখ্যক চর্যায় চাটিল- 
পাদ ভবনদী পারাপারের নিপুণ চিত্র অস্কন করেছেন। চিত্রটি এরূপ-- 
ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। তার দ্বধারে পাক, মাঝখানে 
অথই জল। ধর্ার্থে চাটিল তাই নর্দীর উপর জশাকো গড়ে দিচ্ছেন, যাতে 
পারগামী লোক তার উপর ভর করে সহজেই পারাপার হতে পারে। 
অদ্বয়-টার্নি দিয়ে মোহতরু ফেড়ে তার পাটগুলি জুড়লেন (সাঁকো বাধার 
কাজে লাগানোর জন্ত)। সাঁকোতে চড়ার পূর্বে নির্বাণকে দৃ করার 
নির্দেশে দিলেন; তারপর সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন,_'সাঁকোতে 
চড়িলে বামডাহিন না হও” । বোধি নিকটেই রয়েছে, দূরে যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। 

চর্যার তেত্রিশ সংখ্যক পদে এক গৃহস্থবধূর দারিদ্যক্রি্ বিড়দ্বিত 
জীবনের চিত্র পরিষ্ষট হয়ে উঠেছে। গৃহস্থবধূ উচু টিলার উপরে বাস 
করে, কোন পাঁড়াপড়শী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, তায় নিত্যই অভিথি 
এসে ভিড় করে। বেঙ্গের সংসার দিন দিন বেড়েই চলেছে। 

উনপঞ্চাশ সংখ্যক পদে জলদস্যু আক্রমণের ভয়াবহ চিত্র অষ্কিত হয়েছে, 

বাজ-নাও পাড়ি দিয়ে পল্প-খালে যাওয়া হ্ল। নির্দয় ডাঙ্গালিয় 
দেশ লুটে নিল। ভূম্ক বাঙালী হল, তার গৃহিণীকে চাড়ালে নিল। 
সোনা ব্ূপা কিছু থাকল না। চার কোটি ভাড়ার ঝুট হয়ে গেল। 
( ভুস্থকের ) জীবনে-মরণে আর পার্থক্য রইল ন]। 

চর্যাকারগণ কতকগুলি বাস্তবপ্রতীকের সাহায্যে মহাস্খতত্ব ও শুন্তবাদের 


৪৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


ইঙ্গিতে করেছেন। এই প্রতীক ব্যবহারের দ্বার। চর্যাকারগণ তদের সাধ্য- 
সান বিষয়কে যতই সাধারণ মানুষের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করুন 
না কেন, প্রতীকগুলি ব্যবহারের ফলে পদগুলি সহজেই সাধারণের ছুট 
আকর্ষণ করেছে এবং এই প্রতীকগুলির গভীর অর্থ সাহিত্যরসিকের মনকে 
ব্যাকুল করে দিয়েছে। প্রতীকগুলি এভাবে অতিসাধারণ হয়েও অনস্ভ- 
সাধারণ। ইহা যে চর্যাকারগণের রচনা-নৈপুণ্যের সার্থক নিদর্শন লেবিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। শাশুড়ী--বহুড়ী; শুত্িনী; যোগিনী ) হরিণ- 
হরিণী; ডোম্বী-কপালী ; চঞ্চল মুষিক; দাঁবাখেলা; তুলাধোনা ইত্যাদি 
অতি নগণ্য বন্ত যে গভীর অর্থগোতক তত্ব-্দর্শনের বাহন হতে পারে তা 
'যেন সাধারণের কাছে অনেকটা অননুমেয় । 
শব্চয়নকৌশল মহাকবির লবচেয়ে বড় গুণ। গভীরতর ভাবকে 
প্রকাশ করার জন্য শবের মু ও হুসঙ্গত প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজন। 
একারণে “বাশবন কাব্যে “বেণুবন হয়ে যায়; শাপল। ফুল “কুমুদিনী” 
তেলাকুচ1! ফল “বিষ্বে পরিণত হয়। চর্ধার ষে কোন পদে পাদকর্তাদের 
এই শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য পরিল।ক্ষত হবে। দৃাত্তম্বরূপ প্রথম পদের 
কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত কর1 হল,-_ 
কাত! তরুবর পর বি ভাল। 
চঞ্চল চীএ পহঠা কাল। 


ক ঙী রা 


সঅল সমাহিঅ কাছি করিঅই। 
স্ুখ-ছ্ুখেতে নিচিত মরিঅই | 


চর্ার কতকগুলি পদে গীতিকবির স্বপ্ন-কল্পন! ও সৌন্দর্যন্থষ্টির সার্থক 
রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। আঠাশ সংখ্যক পদে শবর-শবরীদের পার্বত্য 
ক্ৰীবনের অতি চমতকার বর্ণনা-কামনাজর্জর মদমত্ত জীবনের রভীন চিত্র 
রোমার্টিক কবির মাধুকরী কল্পনায় অভিষিক্ত । উচু উঁচু পর্বত, সেখানে 
শবরী বালিকা! বাস করে। শবরীর পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গঞ্জা- 
কলের মালা। শবর মদমত হয়ে নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারে লা। 
শবরী তখন শবরকে করুণ মিনতি জানায়,--“ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো 
পাগল শবর, গোলে পড়ে ভুল করো না, দোহাই তোমার--আমি তোমারই 


গীতিকবিতার ধার ৪১ 


শৃহ্িনীঃ নামে সহজনুন্দরী। পত্রপুষ্পে গাছগুলি ভরে উঠেছে। তিনধাতুর 
খাট পেড়ে শবর মহান্থথে শধ্যা বিছাল। কর্পুরযুক্ত তামুল সেবন কুরে 
উভয়ে রাগরক্তিম হয়ে উঠল। নিবিড় আসঙ্গরভসে সারারাত কেটে গেল। 

উনিশ সংখ্যক চর্যায় কাহুপাদ ছুন্দুভিনাদে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ডোশ্বীকে 
বিয়ে করতে চললেন। বিবাহান্তে যৌতুক লাভ হলো--“অন্ুত্তর ধর্ম” | সারা- 
রাত্রি অনঙ্গরসে কেটে গেল। ইহার মধ্যে গৃঢ়ারথ যাই থাক না কেন, 
“আপাত দৃষ্টিতে ইহা মধুর দাম্পত্যপ্রণয়েরই সজীব চিত্র। চর্যার সর্বশেষ 
'পদ্দের লিপিচিত্রটি আরো! উপভোগ্য হয়ে উঠেছে! আকাশচুম্বী পাহাড়ের 
উপরে শবর-শবরীর বাস। বাড়ীর চারপাশে হ্বন্দর স্থন্দর কার্পাস ফুল 
ফুটেছে । আকাশে জ্যোতমনা নেমেছে। কন্গুচিনা ফল পেকেছে এবং তার 
রসপানে শবর-শবরী আনন্দে মেতে উঠেছে। অনুদিন শবর আর কোন 
কিছুতেই জাগ্রত হয় না, সে মহাস্থথে বিভোর হয়ে গেল। 


"চর্ধাপদে বাংল ও বাঙালী । 


চর্যার অধিকাংশ পদ্র বাঙালী-রচিত এবং বৃহত্তর বাংলাই ইহার পটভূমি 
'খীঃ ১*ম--১২শ শতকে পালরাজাদের আমলে বাংলাদেশের পরিমীম! মগধ 
হতে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তুত ছিল। এখানে বৃহত্তর বাংল! বলতে এই পাল- 
শাসনাধীন বাংলা দেশকে ( উত্তর-বিহার, উড়িষ্যা, বাংল! ও কামরূপ ) বোঝান 
হয়েছে। বৃহত্তর বাংলার মৃত্তিকারসে চর্য! জন্ম পরিগ্রহ করায় ইহার উপর 
বিহার, উড়িস্যা, বাংলা, আসাম-_এই কয়েকটি দেশের দাধি উপস্থিত হয়েছে। 
ইহার মধ্যে ছু'একটি মৈথিলী ও উড়িয়। শব্ধ থাকায় মিথিলা ও উড়িগ্তাবাসীর! 
ইহাকে তাদের দেশের সাহিত্য বলে দাবি করেছেন। কিছু কিছু পশ্চিমা ভ্লপত্রংশ 
থাকায় কেহ কেহ চর্যাকে হিন্দীর অন্তভূ'ক্ত করতে চান। নৌধাহনের নানা দৃষ্টান্ত 
ও প্রবাদ-প্রবচন দেখে চর্যাকে বাংলারই সামগ্রা বলে মনে হয়। আবার 
চর্যাপদে বণিত পর্বত্য প্রদেশের বর্ণনা এবং ছ”চারটি প্রক্ষিণ্ড অসমীয়৷ শব্ধ 
আসামের কথাই শ্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে বর্তমান পশ্চিম বাংলা ও 
পূর্বপাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে চর্যাকে বাংলার অন্ততুক্ত করতে গেলেই 
হতাশ হতে হবে? চর্যার বাংলাদেশ বলতে পূর্বকথিত বৃহত্তর বাংলার 
স্ৃতিই সদ! জাগরূক রাখতে হবে 


$২ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


চর্যার মধ্যে তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বাংল! 
দেশ খঅনার্ধপ্রধান। গুপ্তযুগ থেকে (থীঃ ৪র্থ শতক) আর্য ভাষা, সভ্যতা 
ও সংক্কতির প্রভাব পড়তে শুরু হুলেও বাংলা! কোনদিন আপন স্বাতন্ত্র্যকে 
বিসর্জন দেয়নি। বাঁঙালী নিজম্ব বৈশিষ্টর্যে তাঁকে একট? 
নৃতন রূপ দিয়ে নিয়েছে। বাংলায় আর্ধআগমনের 
পূর্বে এদেশে শবর, পুলিন্দ, ডোম, নিষাধ, চণ্ডাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীর 
প্রভাব সমাজে যথেষ্ট বিগ্ভমান ছিল এবং তত্কালীন বাঙালী জান্তির একটা 
বড় অংশ তারা অধিকার করে নিয়েছিল। চর্যার ভিতরে তাই তাদের চরিত্র, 
বাসস্থান ও জীবনযাত্রার কথা এত প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই আদিম 
জাতিগুলি সমাজের উচ্তন্তরে স্বান পায়নি, সমাজের নিম়-অন্ত্যজ শ্রেণীর 
অন্তভূক্ত হয়ে সভ্য নাগরিক জীবন থেকে অনেক দূরে তাদের সরে যেতে 
হয়েছিল। চর্যার কয়েকটি পদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আঠাশ সংখ্যক 
পদে বলা হয়েছে 
উ“চা উ“চা পাবত তহি' বসই সবরী বালী। 
মোরন্নি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুপ্ররী মালী ॥ 


সমাজ ব্যবস্থা 


“উঁচু উচু পর্বত, সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। শবরীর পরিধানে 
ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুপ্জাফলের মালা ।” 


উল্লিখিত পদটিতে শবরজাতির জীবিকানির্বাহের পরিচয় নিহিত রষেছে। 
শবর-শবরী মহান্থখে কপৃরযুক্ত তাথ্ল সেবন করত? জীবিকাণির্বাহের জন্য 
শরধনু নিয়ে শিকারে বেরিরে যেত। 
সভ্য নাগরিক জীবন থেকে দূরে উচ্চভূমিতে বাসের কথা আরো দ্ুয়েকটি 
পদে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, “ালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী ?, “গঅণত 
গঅণত তইলা বাড়ী” (গগনে গগনে সংলগ্ন বাড়ী )। 
নিষাধদের বৃত্তি ছিল মুগশিকার। চর্যার কয়েকটি পদে তা নিখুত বণনা 
রয়েছে। তুস্থকপাদের একটি পদে বল! হয়েছে, 
কাহেরে ঘিণি মেলি জচ্ছ্ু কীস' 
বেটিল হাক পড়অ চৌদীস || 
অপণ। মাংসে হরিণা বৈরী । 
খনহ ন ছাড়অ ভুম্ুক অহ্রো।। 


গীতিকবিতার ধার! ৪৩ 


“কাকে কিভাবে ঘিরে রয়েছ? (তোমার) চারদিক বেড়ে হাঁক পড়ল। 
আপন মাংসের জন্য হরিণ সকলের বৈরী। (ব্যাধের!) ক্ষণেকের জন্তও 
ভূস্থুককে (ভু্থকরূপ হুরিণকে) ছাড়ে না।” ব্যাধ-সন্ত্স্ত হরিণ তখন “তিণ ন 
চ্ছ,পই হরিণ পিবণ না পাণী"” (তৃণ ন1 ছুয়ে, জল পান না করে ) বন ছেড়ে 
অগ্ক বনে দ্রুত পলায়ন করল। 

চর্যার অলেকগুলি পদের মধ্যে নিম্নজাতীয়া ডোম্বীর উল্লেখ পাওয়া! যায়। 
নেড়া ব্রাহ্মণের নিকট অস্পৃশ্ত1 এই ডোম্বীর বাড়ী ছিল নগরের বাইরে। 

নগর বাছিরি রে ডোম্ি তোহেরি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাই সো বাহ্ধ নাড়ি] || 

দেশে দেশে বাশের তাত, চুপড়ি ও চেড়াঙি বিক্রয় ছিল তাদের পেশা! 
(ভান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাং গেড় )। ইহা ছাড়া অন্থন্্র এই ডোম্বীকে 
পাটনীরূপে ভাঙ্গা নৌকায় নদী পারাপার করার উল্লেখও পরিদৃ্ট হয়। 
চতুদশি সংখ্যক পদে বলা হুচ্ছেত_ 

গঙ্গা জউনা মাঝে'রে' বহই নাই। 

তহি বুড়িলী মাতন্নী যোইআ নীলে পার করেই || 
বাহতু ভোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা। 
সদগ্তরু পাঅপএ জাইব পুনু জিণউর! || 

'গঙ্গা-যযুনার মাঝে বহে নাও, তাতে মাত্র কন্তা ভোস্বী জলে ডুবে ডুবে 
যোগীকে লীলায় পার করে। ভোন্বী তুমি বাহ, বেয়ে চল ভ্ডাম্বী, পথে 
দেরী হল। সদগুরুপাদপদ্চে যাব, পুনরার জিনপুর (যাব )। 

ডোমজাতীয় নিম়্শ্রেণীর নারীসমাজের নৃত্যগীতের প্রথা প্রচলিত ছিল। 
একটি পদ্মের চৌষত্ীট পাপড়ির উপর ডোস্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতার চমৎকার, 
বর্ণনা কাহ,পাদের একটি পদে (দশম সংখ্যক ১ পাওয়া যায়। 

এক সো পদ্মা চৌষঠ হী পাখুড়ী | 
তহি' চড়ি নাচঅ ডোগ্বী বাপুড়ী ॥ 

চর্যার মধ্যে তৎকালীন সমাজেব্র জেলে, তাতী, ধুন্থুরী, ছুতার প্রভৃতি 
বহুশ্রেণীর কর্মজীবীর পরিচষ নিহিত রয়েছে। ত্রয়োদশ সংখ্যক পদে কাহ্,পাদ 
নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ 

পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়,আল। 
বাহঅ কাঅ কাহিল মাআজাল। 


৪৪ বাংল! সাহিতোর ইতিহাস--প্রাীন পর্যায় 


অর্থাং হে কাহং বিশুদ্ধ পঞ্চতথাগতাত্মক কায়া-নৌক। মায়াঁজালবৎ ত্বন্ধ- 
খাত্সদিবিষয়সমুদ্রে বেয়ে চল। ইহাতে বোবা! যাচ্ছে তখনও তরহসংকূল 
মাঝনর্দীতে “মায়াজাল+ পেতে মাছ ধরা হুত। 
শান্তিপাদের একটি পদে (ছাব্বিশ সংখ্যকে ) ধুন্ুরীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। 
চর্যাকার সেখানে বলছেন, 
তুল। ধুণি ধুণি আন্রে আস্থ। 
আন্ ধুণি ধুণি নিরবর সেন ॥ 


“তুল! (চিন্ত) ধুনে ধুনে আশ অশাশ করলাম। আবার আঁশ ধুনে 
'অবয়বহীন করলাম ।”+ 
দু-একটি পদে ছুতারদেরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, (কাহ্ুপাদের ) একটি 
পদে (পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক ) বল! হয়েছে_ 
জো তরু ছেব ভেব্উ ন জানই। 
সড়ি পড়িআ রে মৃঢ় তা ভব মাণই ॥ 
হুণ তরুবর গঅণ কুঠার। 
হেবহু সো! তরু মূল ন ডাল ॥ 


"যার! (চিত্ত) তরু ছেদন-ভেদন জানে না, তারা মুখ” (তারা) সরে পড়ে 
'ভবকে মানে । ( অবিদ্ধারূপ ) শৃন্ভ-তরুবরকে গগন-কুঠার অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভান্বর 
কুঠার (দ্বার ছেদন কর)। ডাল নকে, সেই তরুমূলই ছেদন কর। এখানে 
তরুর ছেদন-ভেদনের কৌশল থেকে ছুতারদের ক্রিয়াকর্মের আভা পাওয়া 
বাচ্ছে। 

চ্যাপদগুলির ভিতরে বাংলার গার্স্থ্য জীবনের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য 
চিত্রের--চুরি-ডাঁকাতি, বিবাহ-যাত্রা, দাবাখেলা, মগ্পান ইত্যাদির লন্ধান 
৫ পাওয়া! যায়। কুকুরীপাদের একটি পদে (ঘিভীয় সংখ্যক) 

কর্ণভূষণ চুরির চমকপ্রদ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। পদকর্ত| 
স্বলছেন।- 

আঙ্গণ ঘরপণ হন তো বিআতী। 

কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ 

সুত্র] নিদঘ গেল বহুড়ী জাগঅ। 

কানেট চোরে নিল কা গই মাগজ ॥ 


গীতিকবিতার ধার! ৪৫ 


"ওহে অবধৃতি, তুমি শোন--অঙ্গন ঘরের কাছেই। অর্ধরাতে চোরে 
কানেট (কর্ণচ্গ) নিল। খর ঘুমিয়ে পড়ল, (কিন্তু ভয়ে ভরে) বব 
জেগে আছে। (অলাবধানে) কালেট চোরে নিল) (এখন আবার ) 
কোথায় গিয়ে চাইবে ।” কাহূপাদের একটি পদে (ছ্রিশ সংখ্যক) ডাকাতির, 
উল্লেখ রয়েছে, 
ূ সুপ বাহ তখতা পহারী। 

মোহ-ভাগ্ডার লই সঅল! অহারী ॥ 

শুন্ভবাছতে তথতা (নির্বাণরূপ খড়া) দ্বারা প্রহার করে মোহুভাওার' 
সকলই ছিনিয়ে নেওয়৷ হুয়েছে।” 

- প্টহ-মাদল, ছুন্দুভি প্রভৃতি বাছ্সহ প্রচুর আনন? কোলাহলের মধ্য 
দিয়ে বিবাহ-যাক্ার সুন্দর চিত্র চর্যাপদে পাওয়া যায়। উনিশ সংখ্যক 
পদে কাহুপাদ জয় অয় ছুন্দুভি শব উচ্ছলিত করে ভোম্বীকে বিয়ে করতে 
চলেছেন,_ 

জঅ জঅ ছুন্দুতি সাদ উছলি আ। 
কান ভোম্বী বিবাহে চলি আ। 

বিয়ে করে বেশ যৌতুকও পাওয়া যেত। যৌতুকের লোভে অনেকে 
নীচকুলে বিয়ে করত। কাহপার্দের উক্তি থেকে তা অনুমান কর! যায়। 
কাহ,পা বলছেন. 

ডোম্বী বিবাহি আ অহারিউ জাম । 
জউডুকে কিঅ আগুতু ধাম। 

“ডোম্বীকে বিবাহ করে অন্ম নাশ করলাম, কিন্তু যৌতুকে লাভ হল 
অনুত্তর ধাম।” রর 

কাহুপাদের একটি পদে (দ্বাদশ সংখ্যক) দাবাখেলার ন্ুদার বর্ণনা! 
পাওয়া যায়ঃ 

করুণা পিহাড়ি খেলহ' নঅবল। 
সদৃণ্ডর-বোহে জিতেল ভববল | 


গঁ রী না 


পহিলে' তোড়িআ। বড়িআ মারিউ। 
গঅবরে' তোলিআ! পাঞ্চজন। খালিউ 


২৬ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিতা। 
অবশ পরিআ ভববল জিত! ॥ 
ভণই কা আম্হে ভাল দান দেছা'। 
চউষটুঠি কোঠা গুণিআ লেহু। 

“করুণা-পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি। সদৃগুরুর উপদেশে (রূপাদ্ি- 
বিষয়সমূহরূপ ) ভববল জিতলাম। প্রথমেই তেড়ে গিয়ে বড়েকে মারলাম, 
তারপর গজবর তুলে পাঁচজনকে ঘায়েল করলাম। (প্রজ্ঞার্পপ) মন্ত্রীকে দিয়ে 
€ চিত্তরূপ ) ঠাকুরকে (দাবাখেলার রাজ1) পরিনিবৃত্ত করলাম, অবশ করে 
ভববল হুল জিত। কাহু বলে,_আমি ভাল ঘান দিই, চৌষটি কোঠ! 
-গুনিয়া লই।” 

চর্যার তৃতীয় সংখ্যক প্দে শুঁড়ীগৃহে মগ্ভপানের একটি সজীব চিত্র 
নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে, 

এক সে শুপ্ডিনি ছুই ঘরে সান্ধঅ। 
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ | 


গা ক ০ 


দশমী দুআরত চিহ্ন ধেখিআ। 
আইল গরাহক অপনে বহিআ|। 
চউশঠি ঘড়িয়ে দেল পসারা। 
গইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ 

“এক শুড়িনী ছুই' ঘরে প্রবেশ করে, সে চিকন বাকলের দ্বারা বারুনী 
(মদ) বাধে । দশম দ্বারে (নবদ্ধারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ বৈরোচন-বার ) 
চিহ্ন দৈখে (মদের) গ্রাহক আপনি চলে এসেছে। চৌষটি ঘড়ায় মদ 
ঢালা হয়েছে; গ্রাহক একবার ঢুকল, (তারপর আর কোন) পাড়াশক 
নেই।” 

চর্যার কয়েকটি পদে নদীমাতিক বাংলা দেশের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে। চর্যার নিগুঢ় তত্বকথাগুলি বিবৃত কুর। হয়েছে এই সমস্ত সাগর- 

নদী-মাতৃক  নদী-থাল-বিখালের রূপকচিত্রের সাহায্যে । কথ্লাম্বরপা্ 

বাংলার চবি. অতীব দক্ষতার সহিত নৌ-বাহনের খাঁটি বাস্তব চিত্র 
(অষ্টম চর্যায়) অঙ্কন করেছেন, 


গীতিকবিতার ধারা ৪৭ 


ফোনে .ভরিতী করুণা নাবী ।॥ 

রূপা থোই নাহিক 'ঠাবী॥ 

বাহতু কামলি গঅন উবেসে । 

গেলী জাঁম বাছড়ই কইসে' ॥ 

খুর্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি। 

বাঁহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি। 

মানত চড়ংহিলে চউদ্দিস টাহঅ। 

কেডুআল নাহি কে কি বাহুবকে পারঅ। 
বামদাহিন চাপী মিলি মিলি মারন্ন!। 
বাটত মিলিল মহাসুহু সালা ॥ 


“আমায় করুণানৌকা সোনায় (সর্বশূন্যতায়) ভি, সেখানে রূপা 
(শর্থাৎ রূপবেদনাদি পধ্চস্দ্বগঠিত বস্তজগৎ) রাখার স্থান নেই। কন্বলি, 
তুমি গগন (নির্বাণ) উদ্দেশে বেয়ে চল, দেখি কেমন করে গত জন্ম 
পুনরায় ফিরে আলে। হে কন্বলি, তুমি সদৃগুরুকে জিজ্ঞাসা করে খুটি 
উপড়ে কাছি মেলে বেয়ে যাও। মার্গেতে চড়ে তুমি চারদিকে চাও, দাড় 
না থাকলে কে বাইতে পারে? বামে-ডাইনে চেপে মার্গসাথে চললে 
বাটেতেই মিলে যাবে তোমার মহান্থথের সঙ্গ।” 


চর্যার ভাষা ও ছন্দ। 


. শচর্ষাচর্যবিনিশ্চয়” প্রকাশের পর (১৯১৬) ইহার ভাষা সম্পর্কে প্রচুর 
মতভেদ স্ষ্টি হয়। সম্পাদক হরপ্রলাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসংশয়ে ইহার 
ভাষাকে বাংল! ভাষ। বলে দাবি জানান । “শ্রীকঞ্চকীর্তন গ্রন্থের আবিষ্র্ত। বসন্ত- 
রঞ্জনরায় মহাশয়ও শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেরই প্রতিধবনি করেন । কিন্তু ইহার কয়েক 
বছর পরে ভাষাতাত্তিক বিজয়চন্ত্র মজুমদার তার “5 15609 ০৫ 
13508411 1-508928৩” (১৯২০) নামক বক্তুতামালার ত্রয়োদশ বক্তৃতায় 
উল্লেখ করেন যে চর্যাপদ বাংল ভাষায় রচিত নছে। 
| ইহার ছ-বচর পরে ১৯২৬ সালে প্রখ্যাত ভাষাতাত্বিক 
ডাঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার “75 07810. ৪৫0 


চর্ধার ভাষা 
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[96561010906 01 73602911 [.81780886+ গ্রন্থে চর্ধার ভাষাতত্ব নিপুণভাকে 
আলোচন। করে বলেন যে “চর্যাচর্যবিনিশ্চয়* নামক স্পপন গ্রন্থখানি, আদিমতম 
বাংল ভাষায় রচিত। অবশ্ত ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপন্রংশ এবং 
সুচারটি ওড়িয়া__মৈথিলী শবও রয়েছে। পরবতিকালের ভাষাতাত্ত্িকগণ 
নর্মীতি বাবুর সিদ্ধান্তকেই শ্বীকৃতি জানিয়েছেন। ১৯২৭ সালে প্যারিস হতে 
প্রকাশিত গবেষণ! গ্রন্থে (165 01)21)05  11050006 06 9815108 9% 0৬. 
190079--1997 ) ডাঃ মুহম্মদ শহীহুদ্লাছ, সাছেবও স্নীতিবাবূর ভাষাতাত্বিক মত. 
স্বীকার করে নেন। অবাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ (রাহুল সাংস্কত্যায়ন-- 
কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল ) চর্যাকে বিহারী ভাষায় রচিত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 
ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র তার “13156017 ০6 8151051]1 14051500165” গ্রন্থে চর্যার' 
ভাষাকে ৭৪ 5917019০010 ঠ15105111” বলে দাবি জানিয়েছেন। 
প্রখ্যাত অসমীয়৷ পণ্ডিত ডাঃ বাণীকানস্ত কাকতি চর্যাপদের সঙ্গে অস- 
মীয়া ভাষার সামৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছেন,_চর্যার ভাষ! বাংলা ও অনমীয়! 
এই দুই ভাষার অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে পৃথক পৃথক রূপ নেওয়ার 
পূর্বেকার নিধর্শন। ডাঃ কাকতির এই অভিমতকে স্বীকৃতি জানিয়ে 
অসমীয়। সাহিত্যের হালি ইতিবৃত্তকার» আরো! অনেকখানি অগ্রসর হয়ে, 
বলেছেন--চর্যার ভাষা যে অধিকতম অসমীয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
উত্তম পুরুষে “মো”, আত্মবোধক সর্বনাম 'অপনে+ ধাতু ৯/থাক, ৯/আছ, কর্ম- 
বাচ্যাত্ক €ইয়, প্রত্যয়, অতীত *ইল” ভবিষ্যত “ইব” অনুজ্ঞার দ্বিতীয় 
পুরুষে “হহ', চতুর্থীর 'লৈ', সগ্মীর “ত% ষঠীর “র” ইত্যাদি অসমীয়ার 
ভালোরকম লক্ষণ চর্যার ভাষায় লক্ষ্য করা যাঁয়। কিছু কিছু শব সামৃশ্ও 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়। যেমন-_সামায় (সোমায়), বেন্ট (বাট ), তেস্তেশী 
(তেছেলী), চকা (চকা), ঘিনি (ধৈণী), কুঠার, আপোঁন, 
মিঅলি (মিহলি) ইত্যার্দি বহু। এখানে ইতিবৃত্তকায় অসমীয়া শব 
ক্রিয়াবিভক্তির যে প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন তা পরিমাণে যথেই নয়। 
কাজেই অলমীয়া ভাষার সঙ্গে চর্যার ভাষার এই যংসামান্ধ সানৃত্তের 
খাতিরে চর্যার ভাষাকে অসমীয়। ভাষার নিদশশন বলে মেনে নেওয়। 
যায় না। 


১। ডাঃ সতোন্ত্রনাথ শর্মা 


গ্ীতিকবিতার ধারা ৪৯ 


কল্পিত লিদ্ধান্তের মূলে কোন অকাট্য যুক্তি বা যথোচিত কারণ ন! দেখিয়ে 
চর্যার উপর অধথ। দাবি জানিয়েছেন। এজন ভাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে চর্যাকে বাংল! ভাষার আদিমতম নিদর্শন 
রূপে গণ্য করাই বিধেয় বলে মনে করি। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে,_-শান্ত্রীমহাশয় কতৃক প্রকাশিত “বৌদ্ধগান ও 
দোহা, গ্রন্থে একই কবির প্রণীত দোহার ভাষ! শৌরসেনী অপত্রংশ এবং চর্যার ভাষা 
বাংলা হল কেন? থ্রীঃ'দশম শতকের দিকে বাংল] ভাষা যখন মাগধী অপত্রংশের 
খোলস ছেড়ে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সে সময় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে 
শৌরসেনী অপত্রংশ শিষ্ট ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। সেজন্ত সরহ, তিল্লো, 
কাহ্ছ। একই সঙ্গে বাংলা ও শৌরসেনী অপত্রংশে যথাক্রমে পদ ও দোহা রচন! 
করেন। 

চর্যার ভাষা যে বাংলা তা বিতজি-প্রয়োগ, ক্রিয়াপদ-গঠন ও প্রবাদ- 
প্রবচনগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। বাংলায় কতৃকারকে সাধারণত শুন্ত 
বিভক্তি হয়; কখনও কখনও সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহারও দেখা যায়। 
চর্যাকারগণও বতৃফারক-গঠনে কখনও শুন্ত বিভক্তি (কাঅ। তরুবর পঞ্চ বি 
ডাল), কখনও সপ্তমী বিভক্তি (কুভ্তীরে খা এ) প্রয়োগ করেছেন। ইহা 
ছাড়া কর্মে শুন্ত বিভক্তি ( বান্ধন তাড়িউ)__এ-বিভক্তি €( সাথী করিব জালম্কারি 
পাএ)) করণে শুন্য বিভক্তি (বাঢ়ই সো তরু সভাম্ুভ পানী )-_এ-বিভক্তি 
( জোইণিঙ্সালে রঅণি পোহা অ,১ নিমিত্তার্থে চতুর্থী-কে (বাহবকে 
পার অ), রে (তোহোরে বিরুআ বোলই )) সম্বন্ধে--এর (রুখের 
তেন্তলি, পাটের আস, হরিণীর নিলঅ ), র( হরিণার থুর )) অধিকরণে__ 
এ( নেউর চরণে) ব্যবন্ৃত হয়েছে । অতীতকালে ক্রিয়া বিভক্তি ''-ইল” 
(স্থসুরা নি গেল, কানেট চোরে নিল, বাটত মিলিল) এবং ভবিষ্যৎকালে-_ 
ইব (কাহ, কহি' গই করিব নিবাস, তোএ সম করিব ম সাঙ্গ) ইত্যাদির 
প্রয়োগ বাংলার কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলা সমাপিকা ও অসমাপিকা 
ক্রিয়ার যুগ্ম প্রয়োগও চর্যাপদে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমনঃ_ 
গ্ুণিয়! লেহু", সড়ি পড়ি", দিল ভণিআ, উঠি গেল। বাংলার বিশেষ বাগ 
ভঙ্গিমাও চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়_ধরণ ন জাঅ, কহন. ন জাই ইত্যাদি । 
বাংল প্রবাদ-প্রবচনের কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদ্দে-_-অপণ। 


মাংসে হরিণ যৈরী (আপন মাংসের জন্ত হরিণ নিজের বৈরী); দুছিল 
৪ 


৫০ ৰাংল! সাহিত্যের ইতিহাসস্প্প্রাচীন পর্যায় 


দুধু কি বেন্টে যামায় ( দোহা ছুধ কি আর বাটে আসে?) বর হ্প গোহালী 
কি মো ছট্‌ঠ বনে (ছষ্ট বলদ হতে বরং শূন্য গোয়াল ভাল )? ছুধ মাঝে লড় 
অচ্ছন্তেণ দেখই (দুধ মাঝে আছে সর চোথে নাহি পড়ে )। 

অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ মানুষের নিকট চর্যার গুহ্য তর্-কথ। ও সাধনপদ্ধতি 
প্রচ্ছন্ন রাখার জন্ঠ চর্যাকারগণ প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার করেছেন। চর্যার 
ভাষাকে একজন সন্ধাণ ভাষা বল! হয়ে থাকে। পঞ্ডিতগণ সন্ধ্যা শবটির নানান 
অর্থ নির্ণয় করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যা ভাষার অর্থ করেছেন,_'আলো- 
আধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক 
বুঝ! যায় না”। মহামহোপাধ্যায় বিষ্ুুশেখর শান্ত্রী মহাশয় যথে্ তথ্য 
ও যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন যে,__ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, ইহা 
সন্ধা ভাষা” ( সম্ধা) অর্থাৎ একটা বিশেষ অভিলন্ধি বা অভিপ্রায় লিয়ে 
প্রয়োগ কর] হয়েছে যে ভাষা । কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র ও তার 
উপর সমুদয় টাকা-টিপ্লনীতে 'সন্ধ্যাভাষা! শবটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সন্ধ্যা দেশের (বীরভূম ও 
সাওতালপরগণার পশ্চিমাংশ ) ভাষা! বলে নাম হয়েছে “সন্ধ্যাভাষাঠ। 
ম্যাকৃসৃমূলার “সন্ধ্যা শব্দটির অর্থ করেছেন--প্রচ্ছন্ন। অর্থ-প্রয়োগের তারতম্য 
থাকলেও সন্ধার” পরিবর্তে “সন্ধ্যা শব্দটি গ্রহণ করাই সঙ্গত বলে মনে 
হয়। 


সন্ধ্যা ভাষা 


চর্যার ছন্দববচার করলে দেখ! যাবে বাংনা ছন্দের সঙ্গে (পয়ার-ত্রিপদী ) 

ইহার ছন্দের আত্মিক যোগ নিহিত রয়েছে। মাত্রা 

সমকত। নিয়ে কিছু কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও চর্যাতে 

প্রধানত্ব পরার, ত্রিপদ্দী ও পাদাকুলক ছন্দের স্ুরই ধ্বনিত হয়েছে। নিম্নে 
পর্ব ও মাত্র! বিভাগ করে প্রতিটি ছন্দের প্রয়োগ ও বৈশিষ্ট্য প্রদশিত ছল :__ 


চর্ধার ছন্দ 


১১১১১১১১]|২ ১১১১ 


(ক) ধমণচমণবেণি |পিগ্ডিব ই ঠা 


২ ২ ১ ১১১ | ১ ১১১১১ 


খ) চী অথির করি| ধ রহুরেনা ই 


২ ২ ১১১ | ২ ১১১ ১ 
আন উপায়ে |পারণজ! ই 
(২) জ্রিপদী--(৬ + ৬+ ১০), (৮৮১৯) (১০4১০ +১০)। 


গীতিকবিতার ধার! ৫১ 


২ ১ ২ ১ ২ ১ ৯ ১ ১ 


€ক) এড়িএ উ ছান্দ ক বাদ্ধ 


১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ 


কর ণক পাটের আআ স। 


১ ১ ১ ২ ১১১১ ২) ১9 ১ 
(খ) যে! র তরি পীচ ছ পরহিণ সবরী 
লই. ডি. "৮ ১ ১ ২ সৰু 
গি বত গুঞ্জরামালী। 
২ ১ ২ ১ ১ শিট ২ ১ ১ ২ ১ ১৯ ১ ১ 
গ) রাউ তু ভণ ই কট ভুস্থুক ভণ ই কট 
১১১ সা ১ ১ 
সঅলা অ ইস স হাব। 
স্থ ৭২ ২ ২ ২ ২ ২ ২. ২, 
জই তোমু ঢা অচছ সি ভান্তী 


৮২ ৯ ১ স্ব তা. ৬ ৮ 
পুচ, ছ ঠু সদ গু রুপা ব॥ 
৩) পাদাকুলক--(৮7+৮)। 


২ ১ ১ ২ ১১] ২ ১ 2 
কে) ছু আন্তে চিখি ল|মা ঝে ন থাহী। 


হা 8.৮ ২8 -88-11 এই ১ 


(খ)টফাড়িঅ মোহ তরু |পা টীজো ডি অ। 
২ ২ ১১২ 2:58. ৭ 


(গ) রাতি ভ ইলে | কাম রু জা অ। 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের রামতন্থু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শশিভৃষণ দাশ- 
ু মহাশয় সম্প্রতি নেপালে চর্যাগীতিকার সমধর্মী প্রায় আড়াইশ শদের 
সন্ধান পান। লগন বিশ্ববি্ভালয়ের 9০০০1 01 021617091 

র লবাবিকত তথ্য 8100 £১01080 5080155 বিভাগের সংস্কতশাখার রীডার 
£ আরনন্ড বাঁকে ডাঃ দাশগুগ্তকে এই তথ্য আবিষারে সাহায্য করেন। 
ধ্যাপক বাকে প্রাচ্য সন্দীতে বিশেষ পারদর্শা। ১৯৫৫ হ্রীঃ নেপাল পরি- 
মণের সময় তিনি বৌদ্ধ বস্তযানী শাখাভুক্ত এক নেপালী সন্ন্যানীর নিকট 
য়েকটি বিচিত্র সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে পেগুলির “টেপরেকর্ড' করে নেন। 
ও প্রঃ ভাঃ দাশগুণ্ড রবীন্দ্র বক্তৃতা উপলক্ষে লওনে উপস্থিত হলে অধ্যাপক 
ক তাহাকে এ 'টেপরেকর্ডের সঙ্গীতগুলি গুনান এবং তিনি বুঝতে পারেন হে 


৫০ ৰাংল। সাহিত্যের ইতিহাসশ্প্প্রাচীন পর্যায় 


দুধু কি বেণ্টে যামায় ( দোহা ছধ কি আর বাটে আসে?) বর নুগ গোহালী 
কি মে ছুট বলনদে (দুষ্ট বলদ হতে বরং শুন্ত গোয়াল ভাল ); ছুধ মারে লড় 
অচ্ছন্তেণ দেখই (দুধ মাঝে আছে লর চোখে নাহি পড়ে )। 
অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ মানুষের নিকট চর্যার গুহ্য তত্ব-কথা ও সাধনপদ্ধতি 
প্রচ্ছন্ন রাখার জন্ঠ চর্যাকারগণ প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার করেছেন। চর্যার 
ভাষাকে এজন্ত সন্ধা ভাষা বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা শব্টির নানান 
অর্থ নির্ণয় করেছেন । শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যা ভাষার অর্থ করেছেন,--'আলো- 
আধারি ভাষা, কতক আলো, কত অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক 
বুঝ! যায় না+। মহামহোপাধ্যায় বিষুতশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যথেই তথ্য 
ও ঘুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন যে,_ভাষাটি মূলে মন্ধ্যাভাষা নয়, ইহা 
“সন্ধা ভাষা (সম্ধা) অর্থাৎ একটা বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় নিষ্কে 
প্রয়োগ কর। হয়েছে যে ভাষা । কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র ও তার 
উপর সমুদয় টাকা-টিপ্লনীতে “সন্ধ্যাভাষা, শবটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সন্ধ্যা দেশের (বীরভূম ও 
সাঁওতালপরগণার পশ্চিমাংশ ) ভাষা বলে নাম হয়েছে 'সন্ধ্যাভাবা”। 
ম্যাকৃস্মূলার “সন্ধ্যা, শব্দটির অর্থ করেছেন-প্রচ্ছন্ন। অর্থ-প্রয়োগের তারতম্য 
থাকলেও “সন্ধার পরিবর্তে “সন্ধ্যা, শব্দটি গ্রহণ করাই সঙ্গত বলে মনে 
হয়। 


চর্যার ছন্দবিচার করলে দেখা যাবে বাংল! ছন্দের সঙ্গে (পয়ার-ত্রিপদদী ) 
ইহার ছন্দের আত্মিক যোগ নিহিত রয়েছে। মাত্রা- 
সমকতা নিয়ে কিছু কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও চর্যাতে 
প্রধানস্ত পরার, ত্রিপদ্দী ও পারদাকুলক ছন্দের স্ুরই ধ্বনিত হয়েছে। নিষ়্ে 
পর্ব ও মাত্র। বিভাগ করে প্রতিটি ছন্দের প্রয়োগ ও বৈশিষ্ট্য প্রদশিত হল £-_ 


সন্ধ্যা ভাষা 


চর্ধার ছন্দ 


উ 85০58588855 38 


(ক) ধমণচমণবেণি |পিিব ই ঠা 


হি. ৮ 28. 8৮০84]: 2 8 5 


খে) চীঅথির করি | ধ রহুরেনা ই 


২ ২ ১১১ | ২ ১১ ১ ১ 
আন উপায়ে |পারণজা ই 
(২) করিপদী--(৬ + ৬ + ১০), (৮+৮+১০) (১০৭১৯ + ১০)। 


গীতিকবিতার ধারা ৫১ 


২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ৬ 
£ক) এড়িএ উ ছান্দক বান্ধ 
১১১ ৬ ২ ১ ১ ১৯১ 
কর ণক পাটের আস। 
২ ১ ১ ই ২ টা" পচ, বট, হি ২ ১ ১ 
(খ) মে! র হ্বিপীচ ছ পরুহিণ সবরী 
হু. ৯: ১ ২ ১১ ২ ২. 


গিবত গুঞ্জরীমা লী। 


হি... 5. ১ ১.9 ১১ ২ ৯ ৯ ২ ১ ৯ ১১ 
গ) রাউ তু ভণ ই কট ভূুম্তৃক ভণ ই কট 
তি ৩ সে. 51 “১৪ ১২ ১ 
সঅলা অ ইস স হাবৰ। 
1, দহ? “৪ উহ, 
জই তোমূ ঢা অচছ নি ভান্তী 


৮ ১ উ... নি, “ও 
পুচ, ছ তু সদ গু রু-পাব। 
€৩) পাদাকুলক--(৮+৮)। 


২ ১১ ২ ১১।| ২১১২২ 


(ক) দ্বআন্তে চিখি ল|মা ঝে ন থাহী। 


সা ৯: ১ 88-87-8701 ই 8.8 ০ 


(খ)টফাড়িঅ মোহ তরু |পা টীজো ডি অ। 
২ ২ ১ ১ ২ হা ভি ত এহ- ৬ 


(গ)রাতিভ ইলে | কাম রু জা অ। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের রামতন্ু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শরশিভৃষণ দ্বাশ- 

গুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি নেপালে চর্যাগীতিকার সধধর্মী প্রায় আড়াইশ শদের 
সন্ধান পান। লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 9০১০01 0 01606! 

যার নবাধিত তথ্য 2104 4£১01080 5000195 বিভাগের সংঙস্কতশাখার রীডার 
মিঃ আরনন্ড বাকে ডাঃ দাশগুগুকে এই তথ্য আবিারে সাহায্য করেন। 
অধ্যাপক বাকে প্রাচ্য সর্শীতে বিশেষ পারদর্শী। ১৯৫৫ ঘ্ীঃ নেপাল পরি- 
[ভ্রমণের সময় তিনি বৌদ্ধ বন্যানী শাখাতৃক্ত এক নেপালী সন্র্যাসীর নিকট 
কয়েকটি বিচিত্র সঙ্গীত গুনে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির টেপরেকর্ড' করে নেন। 
১৯৬৩ খ্রীঃ ডাঃ দাশগুপ্ত রবীন্ত্র বক্তৃতা উপলক্ষে লণ্ডনে উপস্থিত হলে অধ্যাপক 
বাকে তাহাকে এ 'চেপরেকর্ডের, সঙ্গীতগুলি শুলান এবং তিনি বুঝতে পারেন বে 


৫২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


চর্যাপদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে উহাদের বেশ মিল রয়েছে । অধ্যাপক বাকের 
' নিকট হতে দাশগুপ্ত মহাশয় তখন ২০টি সঙ্গীত “টেপরেবর্ড করে। 
নেন। 

অতঃপর ডাঃ দাশগুগু চর্যার নতুম তথ্য অনুসন্ধানের জন্ক নেপালে যান। 
নেপালে তিনি প্রায় আড়াইশ পদের সন্ধান পান এবং তার মধ্যে বস্জাচার্যগণ 
তাদের ধর্মসংজ্রান্ত যে সব পুঁথি হতে গান করেন, সেরকম প্রায় কুড়িটি 
পুথি হতে বেছে একশ চর্যাপদ সংগ্রহ করে আনেন। পু ধিগুলির অধিকাংশ 
বিরত এবং বহু পাঠান্তর মিলিয়ে পাঠ নির্ণয় করতে হয়েছে। নেপালে এই 
সঙ্গীতগুলি “চা? সঙ্গীত নাষে প্রচলিত । 

এই চচা” সঙ্গীতগুলি বজ্ভাচার্যগণ (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোহিত) নৃত্যসহযোগে' 
গান করে থাকেন। গীতানুষ্ঠানের সময় পুঁথির ব্যবহার কর! হয়; পুথি 
জীর্ণ হয়ে গেলে পুনরায় নকল করা হয়। পু'থিগুলি তুলট কাগজে নেওয়ারী 
(নেপালী) অক্ষরে লিখিত। তবে লিপির ঢংটি অনেকক্ষে্রে দেবনাগরী 
হরফের মতো। আশ্চর্যের বিষয়, বজ্বাচার্যগণ পুরুষাহ্ুক্রমে মন্ত্র হিসেবে এই 
পদগুলি গান করে আসছেন, অথচ তাহাদের কেহুই গানের মর্ম বোঝেন 
না। গানগুলির অর্থ না বোঝার জন্যই জীর্ণ পুথি নকল করার সমন্ব পাঠ 
পরিবতিত হয়ে যাঁয়। যেমন,-- 

কৈ রে মনসা বাজেরে বীণা 
অনহত শবদে ত্রিভূবন লীনা । 

পাঠান্তরে দেখা গিয়েছে--শবদে” কোথাও 'সবদেছে এবং কোথাও বা 
“সর্বদেবে” ব্ষপান্তরিত হয়েছে । 

ডাঃ দাশগুপ্তের বাছাইকর! একশ গানের মধ্যে ১৮-১৯টি প্রাচীন ও 
চর্ধাপদের সমগোত্রীয় । এই'গানগুলি ঈম _-১২শ শতাব্দীতে লিখিত বলে অনুমিত 
হয়। আরও ৪৫টি গান ১৩শ--১৫শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা বলে মনেহয়। 

কোন্‌ অঞ্চলে বসে এ গানগুলি লেখা হয়েছিল তা৷ জানা যায়নি । অবশিষ্ট' 
পদগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এবং এগুলি নেপাল অঞ্চলেই লিখিত। এগুলির 
মধ্যে দেবদেবীর বর্ণনা এবং বহু সংস্কত শবের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। 

মোট একশটি পরের মধ্যে কয়েকটিতে চর্ধার ভাব-ভাষ! রূপক-প্রতীক ও 
গ্রকাশরীতির নিবিড় সাদৃশা উপলব্ধি করা যায়। এই শ্রেণীর একটি পদ এখানে 


উদ্ধত কর! হল-- 


গীতিকবিতার ধার! ও 


এ মহিমণ্ডল মেরুসমূদ্রা 

জনধন জউবন উদকবিন্দু চন্্রী। 
পেখুরে অন্ুদিন লোঅনে গঅনে 

ফুল্প পরিহাসই জিণগুণ বঅনে। 
্ষদ্ধে ধারী:ইন্দি বিষয় সর্ব একা 
সমুদ্র তরদ্ধ জিম একু অনেক! । 

পবন দুই ভেদিঅ। ডিঢ়ি থিরে চিআ 
জলই বজ্রানল দহদিহ ডাহিঅ]। 
গ্রগত ভেদ ভাবইআ৷ নহোইরে শোধা 
স্থগত ভণহ অচিস্তালয় বোধ । 


কয়েকটি পদ্দের মধ্যে গৃঢ় দার্শনিক তত্ব নিহিত রয়েছে । পদকর্তাগণ 
লৌকিক বূপকের মধ্য দিয়ে তা স্থকৌশলে ব্যক্ত করেছেন ৷ অনেক ক্ষেত্রে 
দর্শনের গভীর তত্বকে সহজবোধ্য করার জন্ত তারা দেবদেবী বা যোগী- 
যোগিনীর বাহ্িক মিলনদৃশ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। ইহাতে অনুমান করা 
যায়, পরবতিকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবসাহিত্যে ও শাজসাহিত্যে হে 
লৌকিক নপক প্রযুক্ত হয়েছে তা এই প্রাচীন চর্যাসঙ্গীতের প্রভাবের 
ফল। 

ডাঃ দাশগুপ্ত বলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে কয়েকটি চর্যা- 
গীতিকা সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে “তিঅড্ডাচাপী+ গানটিও তিনি নেপালে গীত 
হতে গুনেছেন। এইসব দেখে-গুনে তাহার মনে হয়েছে বিপুল প্রক্ষেপ, 
অবোধ্য শব এবং পাঠান্তরের কাটা মাড়িয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মহাষান ধর্মা- 
বলমী সহজ সাধনায় প্রাচীন ধারাটি এখনও নেপালী বন্ভাচার্যদের নিত্যরুত্যের 
'মধ্যে বজায় রয়েছে। 

কয়েকটি চর্যার মধ্যে পরবতিকালের ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হুয়। 
কারে। কারো! ধারণা, চর্যাগীতিকার এবং অন্তান্ত অনুরূপ ধরনের গানগুলির 
ভাষা ব্রজবুলির মতোই “ন্ট ভাষা, যা সমগ্র পূর্বভারতে ব্যবন্ৃত হত | 

গবেষণার দ্বারা যি ইহা প্রমাণিত হয় যে বিগ্ভাপতির পূর্বেও ব্রহনবুলির 
ব্যবহার ছিল তাহলে এক্ষেত্রে মিথিলার দাবি নম্তাৎ হয়ে যাবে। তাছাড়া 
সংগৃহীত গানগুলি তৎকালে পূর্বভারতীয় ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে 
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গতীর ইঙ্গিত বহন করতে পারে। ফলে ভাষাতত্বের ক্ষেত্রেও" প্রচলিত ধারণার 
পরিবর্তন হতে পারে। 
ভীকৃ্ণকীর্তনের কবি বড় চণ্ভীদাস ভণিতার মধ্যে প্রায়ই বালী দেবীর 
নামোল্লেখ করেছেন। যেমন, বাসলী শ্িরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে। 
কারে! মতে এই 'বাসলী+ £শবটি “বিশালাক্ষী শব হতে এসেছে; আবার 
কারে! কারে মতে ইহ] “বজেম্বরী* শব্ধ হতে এসেছে*_ 
বন্ধেশ্বরী 7 বাজসলী 7 বাঅসলী 7 বাউসলী 7 বাসলী। 
ডাঃ দাশগুপ্ত-প্রাণ্ত এই চচা বা চর্যা সঙ্গীতের কোনো কোনো পর্দে 
বাচ্ছলী' শবটির প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। ডাঃ দাশগুপ্ত অনুমান করেন, 
বাসী; শবটি হয়ত *বাচ্ছলী হতে এসেছে; আর বাচ্ছলী শব্দটি “বৎসল্য 
শবের বূপভেদ। ভক্তবংসলা কোনে! প্রাচীন দেবীই হলেন এই বাচ্ছলী। 
ভাষাতত্ব, প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য এবং সর্বোপরি চর্যাগীতিকা; 
* ত্রমবিকাশের ইতিহাস রচনায় চর্যার এই নবাবিষুত পুঁথি যে বিশেষ কার্যকর 
হবে সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই। 
বাংল। সাহিত্যের প্রবীণ এঁতিহাসিক ডাঃ দীনেশচন্জ্র সেন মহাশয় বাংলা 
সাহিত্যের আদিযুগকে "হিন্দুবৌদ্ছযুগ' আখ্যা দান করে শুন্ত-পুরাণ,মানিকটাদের 
গান, নাথ-গীতিকা, কথা-সাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচনকে উক্ত যুগের 
নিদর্শন রূপে পরিগ্রহণ করেছেন ( সেন মহাশয় চর্যাপদের কোন উল্লেখ করেন- 
নি)। কিন্তু সেশ মহাশয় কতৃক গৃহীত নিদর্শনাদির 
সাহিত্যিকরূপ লক্ষ্য করলে কিছুতেই খগুলিকে প্রাচীনতম 
নিদর্শনরূপে (অর্থাৎ খ্রীঃ ১.ম--১২শ শতকে রচিত বলে) 
গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্র সকল গ্রন্থের ভাষা নিতান্ত অর্বাচীন 
কালের বলে মনে হয়। প্রখ্যাত ভাষাতাত্বিক ও এঁতিহাসিকগণের মতে 
চর্যাপদই বাংল! সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন | চর্যা ছাড়া ধ্রীঃ ১০ম-_১২শ 
শতকের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের আর কোন নজির পাওয়া যায়নি। 
এই সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ সংক্রান্ত সমন্বয়ধারা স্বীকৃত হয়েছিল, 
কিন্তু চর্যাপদে আর কোন উল্লেখ নেই। উপরত্ত ইহাতে ব্রাক্ষণ্যধর্মকে নম্তাৎ করে 
বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা ও ব্রাহ্মণদের নিন্দা-কুৎসাই বেশী করে 
রটান হয়েছে। দ্ুতরাং চর্যাকে একমাত্র নিদর্শনরূপে গণ্য করে এই যুগকে 
বিন্দুবৌদ্বযুগ না বলে আদিমুগ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। 


হিন্দু বৌদ্ধযুগ্গ অভিধার 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বৈষ্ণব পদাবলী 
পদ্দাবলী সাহিত্যের পটভূমি 
বৈধব ধমে'র উৎপত্তি ও আামবিকাশ। 


বৈষব ধর্ম বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ভিত্তিভমি। অতি প্রাচীনকাল 
থেকে ভারতে বৈফবধর্মের লক্ষণ দেখা দেয় এবং বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদির 
মধ্যে বিষু-কৃষ্জ-বান্দেবের কথা-কাহিনীকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে ইহা 
বিকাশলাভ করে। বৈষ্ণব বলতে 'বোঝায় বিষুর উপাসক। ভারতের 
প্রাচীনতম গ্স্থ ধর্েদ ও আরণ্যক-ব্রাঙ্গণের বহুস্থানে বির 
উল্লেখ আছে। ধথেদের মধ্যে বিষু উত্তরের বন্ধু, সৌর- 
দেবতা, যুদ্ধের নেতা এবং কোথাও বা মহান দেবতারূপে পৃঙ্গিত হয়েছেম। 
তাকে খথ্েদে “বিষ্টো লুমতিং ভজামছে বা "ত্বং বিষ! হমতিং ইত্যাদি 
নানাভাবে আরাধনা করা হয়েছে। সংহিতা ও ব্রাঙ্গণের মধ্যে বিঞু প্রধান 
দেবতাতে পরিণত হন। কঠোপনিষদের মধ্যে বিষুর হ্থান সকলের 
শীর্ষে । 
পরবতিকালে এই বিষুই আবার লাঘ্বতসকলের বাসুদেব, পাঞ্চরার সকলের 
নারায়ণ ঘোর অঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণের সঙ্দে এক হয়ে 
যান। কেমন করে ইহা সম্ভব হল তা জানা যায় না) 
পারিনির অগ্টাধ্যারী ব্যাকরণে বান্ুদেবের ভক্তসম্প্রদায়ের উল্লেখ ঠাছে। 
ইহাতে অনুমান হয় পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ৬০* অব) পূর্বেই বাহদেবকে কেন্ত্র 
করে ভীঁগব্তধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল। পতঞ্জলি পাণিনিহুত্র ব্যাখ্যায় 
বাসুদেবের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সেখানে তিনি দেবকীননান বাস্থদেব ও 
বৃফি-বংশোদূত বাঞ্ছদ্েব উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তৈত্বিরীয 
আরণ্যকেও বানছদেবের মাম পাওয়া যায়। সেখানে বিষুই ও বাসুদেব 
একই। ও 
মহাভারতের মধ্যে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও বা্ুদেব একই ব্যক্তি। তিনি, 
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বর অবতার । যছুবংশের সাত্ৃতকুলে তার আবির্ভাব ঘটে । তিনি বান্ছুদেব- 
দেবকী-নন্দন, তিনি যোদ্ধা, নীতিপ্রবন্জ1! ও ধর্মগ্রচারক। 
ক্রমে এই কৃষ্ণ-বাস্দেব বিষুর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে 
প্রেমের দেবভাতে পরিণত হুন এবং ভাগবত, বিষুপুরাণ পন্থপুরাণ এবং 
মহাভারতীয় কৃষ্ণদীলার সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হলে ভাগবতধর্ম বৈয়ব্র্মের 
আকারে ব্যাপক প্রসারলা করে। 
বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীন । ঠিক কোন্‌ সময় হতে ইহা চলে আসছে তা 
বলা মুশকিল কারণ, এই ধর্মের ক্রমবিকাশের কোন নুষ্পই পদাক্ষ আবি 
হয়নি। তবে জানা যায় খ্রীঃ পৃঃ ৭০০--৬০০ অবৌঁও 
নিনিস্ররাীঃ বৈষবধর্মের অস্তিত্ব ছিল। তখন লোকে ব্রি-বিক্রম 
বিষ্ণুর উপাসনা! করত। গয়ায় বুদ্ধের পদচিহ্ন পুজার পূর্বে বিষুঃপদের পৃজা 
প্রচলিত ছিল। প্রাচীদ শিলালিপিতেও বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনত্বের নিদর্শন 
বিচ্ভমান রয়েছে। নানাঘাট ও ঘোষগ্ডির শিলালিপি শ্রীঃ পৃঃ ২য় শতক পর্যন্ত 
ভগবতধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘোষপ্ডির শিলাঁলিপিতে উল্লিখিত 
প্য়েছে যে' ভগবান ন্বর্ষণ ও বান্ুদেবের পূজার জন্য “শিলাপ্রাকার নিমিত 
হয়েছিল। নানাধাটের শিলালিপি থেকেও ভগবান নক্বর্ষণ ও বাস্থদেবের 
পূজার কথা জানা যায়। ইহার পর মথ,র] অঞ্চলে ভাগবতধর্মের বিশেষ প্রতাব 
জক্ষ্য করা যায়। মেগাস্থিনিসের “ইপ্ডিকা+ গ্রন্থ ও পরবতিকালের পুরাণাদিই 
ইহার সাক্ষ্য বন করে। 
পুরাণাদিতে ক্ক্ণলীলার কেন্দ্রন্ূপে মথরা-বৃন্দাবনের কথা উল্লিখিত দেখে 
অনুমান করা যায় মথুরা অঞ্চলেই ভাগবতধর্মের বিশেষ প্রভাব ও প্রাধাস্ঠ 
বর্তমান ছিল। মাঝথানে আবার ভারতে শক-কুষাণ যুগে (শ্রী; পৃঃ ১০৯ 
স্বীঃ ৩১০ অব) ভাগবতধর্ম মধুর অঞ্চলে ক্ষীণ হয়ে পড়ে; তার কারণ শক- 
' কুষাণগণ ভাগধতধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। গুপ্তরাজগণের আমলে আবার 
ইহা! প্রবল হয়ে ওঠে এবং পাঞ্জাব, রাজপুতানা1, মধ্যভারত, মগধ প্রভৃতি 
অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । মগধের গুপগুরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ 'পরম-ভাগব্ত” 
আখ্য। গ্রহণ করে আত্মঙ্লাঘ! বোধ করতেন। এই সময় থেকে ভাগবতধর্ম 
সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করে। গুপরযুগের অবসানের লঙ্গে সনদে আবার 
উত্তর ভারতে ভাগবতধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে বিপুল 
শক্তি সঞ্চয় করে। বৈষ্ণব ধর্ম মুলত ভক্তিধর্ম। ভক্তিবাদকে আশ্রন করে 


শ্নীতিকবিতার ধারা । ৫৭ 


ইহার বিকাশ। আর এট-ভক্তিবাদের আচার্যগধ সফলেই দক্ষিণ ভারতের 
'অধিবাপী। আচার্ষগণ বিভিন্ন সম্প্রদয়ে (আলোয়ার সম্প্রদায় 
শ্রী, সপ্প্রপায়-ব্ক্ছ সম্পরদায়__কুদ্র সম্প্রদায়--সনক সম্প্রদায়) বিভক্ত 
ছিলেন। 
সী পৃঃ প্রথম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভারতে একশ্রেমীর কৃষ্ণপ্রেমিক ভক্ত” 
অন্প্রদায়ের উল্লেখ পাওষা যায়। ইহারা আলোয়ার সম্প্রদায় নামে কথিত। 
আলোয়ার শবের অর্থ--ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা। আলোয়ারগণ বৈষণবকবিদের 
মতো তামিল ভাষায় রুষ্ণতক্তিবিষয়ক আদি রসের কবিতা-গানসারচন! করেন। 
তামিল নাহিত্যে এগুলি “দিব্যপ্রবন্ধমঠ বা 'নালায়ির 
প্রবন্ধম্” নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। আলোয়ারগণের নাম-_- 
পোয়গৈ, তিরুমলিসৈ, তিরুম্গৈ, তিরুপপান, তোওরদিপ্পদি, অগ্ডাল, মথুর 
" কবি, কুলশেখর, পিরিয়, নর্ম, ভূতত্তার, পেয় আলোয়ার। ইহাদের সাধন 
প্রণানীর বৈশিষ্ট্য হণ-_ প্রেমভক্তিনিবেদনের মধ্য' দিয়ে সর্বেশ্বর কৃষ্ণকে লাভ 
করা। ই'হাদদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরকে প্রেমিক বা নায়করূপে, আবার 
কেহ কেহু তাঁকে পতি বা! প্রাণেশরূপে ভজন|! কবতেন। আলোয়ারগণের 
রচিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্রাবিড়ায়ায়ে। ইহাতে ষখীসাধনা 
ব্রজযুবতী, বিফুলক্ষীর উল্লেখ আছে এবং ইহাব কোন কোন পদ অবিকল বৈষ্ণব 
পদাবলীব ভাবের অনুরূপ। গ্রন্থটি সেকারণে ভক্তিধর্ম তথা বেষ্রধর্মের 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী | 


কথিত আছে, গ্রীচৈতন্দেব দক্ষিণ ভারত থেফে বাংলাদেশে গোঁপীভাতের 
সাধনী আনেন। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্দে আলোয়ারদের “প্রবন্ধম-এর নিাঁ 
সারপ্য দেখে মনে হয় যে এই প্রবাদ একেবারে অবাস্তব নহে। 

রী সম্প্রদায়, ত্র সপ্রদায়। রুদ্র সশ্্রদায়, সন্ক সপরদায়__-এই চারি 
সপ্র্ায়ের ভকবার্শনিকগণ সাধারণত 'দৈতবাদী ভক্ুদার্শনিক নামে পরিচিত 
ইহারা সকলে বেদান্তক্ত্রে বিশ্বাসী ১ কিন্তু তারা শঙ্করাচার্যের বেদান্ত ভাষ্যকে 
স্বীকার করেন না। শঙ্করের যে "শারীরক তাষ্য” ভারতীয় চিন্তাধারাকে একটা 
নতুন পথে পরিচালিত করে সেই ভাষ্যকে এই ভ্জদাশশনিকগণ একেবার উড়িয়ে 
দিতে চেয়েছেন। 

অধৈতবাদী শঙ্করের মতে বন্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা। বাস্তবজগতে যা 


আলোয়ার সম্প্রদায় 


৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাক্স--প্রাচীন পর্যায় 
পপ্রত্যক্ষৃ্ট বলে মনে হচ্ছে তা ত্রান্তিমাত্র--রজ্জুকে সপ্ঙ্ঞান করার? মতো 

তারা, বিভ্রান্তি। কারণ, বাস্তবজগৎ মায়াকল্পলিত, আসলে তার 

কোনো অস্িত্ই নেই। মায়া ছুটে গেলে দেখা যাবে জগৎ 

বলে কোনো বস্ত নেই, আছে কেবল ব্রহ্ম। যেমন বাস্তব জগৎ তেমনি জীব। 
জীবব্রান্তিও মায়াপ্রভাবনিত। মায়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠলেই প্রত্যেক জীবই 
উপলদ্ধি করতে পারবে যেসেজীব নয়, সে ব্রহ্ম 1 স্বরূপত জীব বলে কোনে! 
বস্ত নেই, আছে কেবল ব্রহ্ম --নাধিশেষ ব্রহ্ম । 

শ্রীসপ্প্রনায়তুক্ত ভক্তদার্শনিক রামানুজ খ্রীঃ ১১শ শতাবীতে দাক্গিণাত্যের 
ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিমি ব্রক্স্ত্রের উপর একটি ভাষ্য লেখেন। এই 
ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। তার প্রচারিত মতকে বলা হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাঘঃ। 
তার প্রধান বক্তব্য এই যে ব্রঙ্গ নিগুণ নহেন, তিনি সগ্ডগ। জীব-জগতই- 
ব্রন্মের গুধ। যেমন হুর্য ও সুর্যকিরণের সম্পর্ক, তেমনই ব্রদ্ম ও জীব-জগতের 
জম্পর্ক। সুর্য ও হুর্যকিরণ এক নছে। আবার ভিনম্নও নছে। কিরণমালা 
শুর্যেরই গুণরূপে প্রতিভাত হয়। সেইন্ধপ জীব-জগং ও ব্রহ্ম এক নহে, আবার 
ভিন্নও নহে। জীব-জগৎ ব্রদ্ষেরই গ্রণস্বরূপ। আমাদের যেমন শরীরের 

পা উহঃ কার্ষের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, ঈশ্বারেরও তেমনি 


আমাদের আত্ম। বা! জীবস্বরূপের সমস্ত কার্ষের উপর, জগতের 
সমস্ত ঘটনার উপর প্রতৃত্ব আছে। জীব ও জগৎ এই উভয়েই যেন ঈশ্বরের 


শরীর বা অংশ। ব্র্দযে একান্ত নিবিশেষ, জ্ঞান-আনন্দ প্রভৃতি যে ব্রহ্দের 
কোন গুণ নয় __শঙ্করের এই মতটিকে রামানুজ অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচনা 
করেছেন। তার মতে ঈশ্বরকে কোন প্রমাণের দ্বারা স্বাপন করা যায় না। 
শান্ত্রবাক্য দার তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। বেদোক্ত নানাবিধ নিত্য- 
নৈমিত্তিক কর্মদ্বার! প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে, তারপরে সেই শুদ্ধচিত্তে 
ভগরাশের উপর একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে মুক্তি দান 
করেন। নিরপ্তর প্রীতিপূর্বক তার ধ্যান করার।নাম ভক্তি। এই ভক্তি ও 


শরণাগতিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়। 
সনকসম্প্রদায়ভূক্ত ছৈতাছৈতবাদী নিথ্বার্ক বা নিম্বাদিত্য দক্ষিণভারতের 


তেলেগু ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২৩৬ খ্রীঃ দেহরক্ষা কয়েন। 
,.. নিশ্বার্ক ব্র্গস্থত্রের উপর একটি ভাস্ত লেখেন, তার নাম 
বোদান্ত-পারিজাত-সৌরভ? । নিম্বার্কের মতে জীব-জগৎ 

ও ব্রন্ষের মধ্যে সম্পর্ক অংশ-অংশী। ম্বরূপে জীব জগৎ ও ব্রদ্ধ একও বটে- 


গ্ীতিকবিতার ধার! ৫ 


( অধ্বৈত ), আবার ভিন্নও বটে (দ্বৈত)। তার মতকে তাই বলা হয়" 
দ্ৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ ৷ মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য হতে জাল স্থ 
করে তার মধ্যত্বলে উদাসীনভাবে বসে থাকে, ব্রন্মও তেমনি নিজের মধ্য থে 
জগ স্থট্টি করে নিজে স্বতন্ত্র ও উদাসীনভাবে তার কর্তারূপে অবস্থান করছে, 
নিষ্বার্ক শঙ্করের অধৈত মতের একান্ত বিরদ্ধে । তিনি বলেন, ব্রন্ধ নিগুণ নহে 
তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়? ব্রঙ্গ যদি জ্ঞানস্বরপ হন তবে তিনি ক 
অজ্ঞানের আশ্রয় নিতে পারেন না। এজন্য অন্্তানকে জগৎস্থঙির কারণর 
বলে মেনে নেওয়া যায় না, জগত্প্রপঞ্চকে মিথ্যাও বলা যায় না। এনা 
নিষ্বার্ক-সন্প্রদায়ের লোকেরা শঙ্করের মায়াবাদের তীব্র সমালোচনা ব 
গিয়েছেন । 


নিশ্বার্কের দ্ৈতাদবৈত মত ভেদের উপরই প্রতিষ্টিত। জীব যদিও ভগবা; 
সহিত অভিন্ন তথাপি সে ভগবান হতে ভিন্ন। কিন্তু জীব যদি ভগবান থে 
নিজেকে ভিন্ন ভাবে তবে তখনই ঘটে তার বন্ধন। জীব যখন সকল কর্ম 
ত্যাগ করে গভীর ভক্তিতে স্বীকার করে যে ভগবানই তার সমস্ত কা। 
একমাত্র কর্তা তখন সে যুক্তি লাভ করে। কিন্তু মুক্তির আনন্দে সে যখন 
তখনও সে ভগবানের সঙ্গে একান্তভাবে এক হয়ে যায় না। 


্রহ্মসপ্্রদায়তুক্ত ভক্তদার্শনিক মধ্বাচার্য দক্ষিণ ভারতে আবিভূ্ত ₹ 
তার জীবংকাল ১২শ শতকের শেষভাগ হতে ১৩শ শতকের চতুর্থভাগ (€ ১১৭1 
১২৭৮) পর্যন্ত । তিনি সর্বপ্রথম ব্রহ্ষস্থত্র ও উপনিষদূকে দ্বৈতমতের দ্বার! ব্য 
করেন। মধ্বাচার্ষের মতে জীবজগৎ ও বর্ম ছুটি গ 
বস্ত। জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য এবং উভয়ের : 
ভেদ রয়েছে। মধ্বাচার্ষের এই দার্শনিক দৃষ্টিভলিকে অনুসরণ করে 
মতবাদকে বলা হয়_ছ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ। জাগতিক পদার্থগুলিকে 
অনেকটা ন্তায় বৈশেষিকের মতান্থসারে বিভাগ করেছেন। ভ্্রব্য, গুণ, 
সামান্ত, বিশেষ, বিশিঃ, অংশী, শক্তি, সা্দৃশ্ঠ এবং অভাব এগুলি ছিল ম 
মূল পদার্থ । জগৎকে তিনি পরিবর্তনশীল বলে মানতেন। অবিগ্ভা ও অজ্ঞ 
দ্বার একই ব্রহ্ম জগত্প্রপঞ্চরূপে ভ্রান্তভাবে প্রতিভাত হচ্ছে একথা মধ মান 
না। তার মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তিলাভের এব 
উপায়। 


মধ্বচার্য 


৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


রুত্রসম্প্রদায়তুক্ত ভঙ্তদার্শনিক বল্পভাঁচার্ধের আবির্ভাব ঘটে ১৫শ শত- 
কের শেষভাগে (১৪৮১--১৫৩৩)। তিনি ছিলেন একজন তেলেগু 
ব্রাঙ্গণ। তিনি প্রায় ৮৪ থানি গ্রন্থ বচন! করেছিলেন। 
বল্পভাচার্য অধৈতবাদ্দী হলেও শস্করাচার্ষের সঙ্গে তার 
মতানৈক্য আছে। শঙ্করাচার্ষের মতে তরঙ্গ সত্য, জগৎ মিথ্যা_মায়া 
কল্পিত) মায়ার প্রভাব কেটে গেলেই জীব ব্রহ্ষরূপে প্রতিভাত হয়। 
কিন্তু বল্লভাচার্ষের মতে-ব্র্ম সত্য, জীবজগতও সত্য। জীবজগৎ মায়া- 
কল্পিত নহে, পরস্ত উছ! ব্রদ্ষময়। একারণে বল্লভাচার্ষের মতকে বলা 
হয় শুগ্ধাদৈভবাদ। তিনি বলেন-সর্প যেমন কুগলী পাকিয়ে থাকলেও 
সর্প, বিস্তৃত হয়ে থাকলেও সর্প, তেমনি এই জগদাকারে বিভ্ভৃত হয়ে রয়েছে 
'অথও্ড ব্রক্গব্বব্ূপ। ব্রদ্ষই জগতের উপাদদান-কান্সণ। তিনি সর্বক্র সমভাবে 
বিদ্ধমান। তিনি এক, তিনি বছু। তিনি নিগুণ নন, সর্বগুণের আধার ! 
তিনি একদিকে অপবিবর্তনীয়, অন্যদিকে পরিবর্তনশীল। তিনি কর্মফলের 
বিধাতা, তাই কর্ণের নিয়মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন। তার ক্কপায় জীব 
“কর্মরদ্ধন হতে মুক্তিলাভ করে। বল্পভের গ্রন্থাদিতে এজন্য ভক্তিবাদের 
উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। 


্রীক্‌-চৈতগ্তযুগের বৈষাবধম ॥ 

প্রাক-চৈতন্ত যুগের বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা করার পূর্বে বাংলাদেশে 
বৈষ্ণবধর্মের কোন প্রান নজির ছিল বিনা তাপর্যালোচন! কর! প্রয়োজন। 
বাংলার প্রাচীন ইতিহাস, লিপিলেখন ও প্রত্বতত্বের কিছু কিছু নিদর্শন 
বৈষ্ণবধমের অস্তিত্বকে প্রমাণিত করে। ৪র্থ শতকে বাকুড়া। জেলার শুশুনিয়। 
'পর্বতগাত্রে চক্রস্বামীর (বিষ্ুর) দেবক পুষ্র্ণার অধিপতি চন্ত্রবম্ণর উল্লেখ 
বাংলাদেশে বিষুর আদিমতম নিদর্শন । এরপর ৫ম শতকের বগুড়1! জেলায় 
গোবিন্বন্বামীর মন্দির, ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমে ত্রিপুরায় প্রত্যয়েশ্বরের মন্দির এবং 
খম শতকে বাংলার পূর্ব সীমান্তে ভগবান অনন্তনারায়ণের উপাসনার উল্লেখ 
ইত্যাদি বিষুপুজার স্মারকচিহ্ন নির্দেশিত করে। পাহাড়পুরে প্রত্বতাত্বিক 
নিদশনি আবিষষারের ফলে বৈষ্বধমের অনেক মৃল্যবান তথ্যের আভাস 
স্প্ হয়ে ওঠে। ভাগবতে বণিত কৃষলীলার অনেক মৃতি এখানে পাওয়া 
'গিয়েছে। ইহাদের একটিতে কৃষ্ণ ও একটি রমণীর যুতি রয়েছে। কেহ 


বল্লভাচাধ 


গীতিকবিতার ধার! ৬ 


কেহ, এই রমণী মুতিটিকে সত্যভাম। বা রুক্মিণীর বলে মনে করেন। তবে ইহা 
রাধারও হতে পারে। কারণ বহুপূর্বে গাথাসপুশতী'তে রাধাকৃষণের মিলন- 
জনিত আদিরলের শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। 

পূর্বোক্ত সমুদয় প্রাচীন নিদশনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় 
যে শ্রীতীয় ৪র্থ শতক থেকে কি তারও কিছু পূর্ব থেকে বাংলাদেশে 
বৈষ্ণবধর্ের অস্তিত্ব বিগ্ভমান ছিল। এইবার যে কয়খানি গ্রন্থ ও যে 
কয়গন মহাজনের দ্বার! প্রাক-চৈতন্থযুগে বৈষ্ণবধর্মমত প্রচার-প্রতিষ্ঠা লাভ 
করেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উদ্ধৃত করা হল। 

বাংলার বৈষ্ণবধর্ষের প্রাণপুরুষ হলেন চৈতন্ক মহাপ্রভু । তার পূর্বে 
বাংলাদেশে বৈষবধর্ষের আদিগঙ্গার যে ক্ষীগণধারা প্রবাহিত ছিল তা 
মূলত কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থে .প্রকাশিত ভাবাদর্শ ও মতবাদকে অশ্রয় করে 
গড়ে ওঠে । সন্ন্যাস-প্রহণান্তর মহাপ্রভু সপার্ষদ রাত্রিদিনে চণ্ীদাস-বিগ্ভাপতির 
পদাবলী, জয়দেব গোস্বামীর “গীতগোবিন্দ”, কাব্য, লীলাগুকের “কিষ্ককর্ণামত 
আম্বাদান করতেন। রাধারুষ্ণের লীলাকাহিনী অনুসরণ করে অয়দেবের 
পূর্বে কেহই কাব্য রচনা করেননি। কবি জয়দেবই সর্বপ্রথম কৃষ্ণ-কথাকে 
বিস্তারিত করে লিখে ?গছেন 'শীতগোবিন্দে ” বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে 
তাই তিনি মহাজন, গুরু্থানীয়। জগ্পদেবের পর বিগ্ভাপতি ঠাকুর ও 
বড়ু চশ্তীদাস রুঞ্জের বুন্দাবনলীলা চিত্তাকর্ষক ভাযায় বিবৃত করেছেন 
তাদের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর মধ্যে। জয়দেব-বিষ্তাপতি-চণ্তীদাসের 
কষ্ণগতপ্রাণা রাধার চিন্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা দিব্যোন্বাদগ্রস্ত সন্যাসী শ্রীচৈতন্টের' 
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্চভক্তিসঞ্চারে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। 

দাক্ষিণাঁত্য ভ্রযণান্তে চৈতন্য মহাপ্রভু 'ত্রঙ্গদংহিতা” ও বিন্বমঙ্গলের 
( লীলাণুক) ককষ্চকর্ণায়ুত' সঙ্গে করে আনেন। “কষ্ণকর্ণামৃত', গ্রন্থখানি 
তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। সেকারণে তিনি শেষ জীবনে 
রাত্রিদিনে সপারিষদ এই গ্রন্থখানি আস্বাদন করতেন। 

প্রখ্যাত 'বৈয়াকরণ বোপদের (১৩শ শতক ) প্রণীত “যুক্তাফল' নামক 
ভাগবতের গ্লোকসম্বলন ও তার সংস্কত "টীকা, মিথিলার বিষুপুরীর ভাগ- 
বতের শ্লোকসংগ্রহ ও টীকা, লক্ষ্মীধর স্বামীর “শ্রীভগবন্নামকৌমুদী, গ্রন্থ 
প্রাক্চৈতগ্রযুগে ভক্তসমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করে এবং এই 
সকল গ্রন্থ হতে পরবতিকালের বৈষ্ণব সাহিত্যে অল্লবিস্তর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। 


*৬২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পায় 


চৈতন্তযসথাপ্রভুর গুরুত্থানীয় ঈশ্বরপুরীর “প্রীকঞ্চলীলাযূত' ও শ্রীধঃস্বামীর 
ভাগবতের টীকা বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কারণ ইহাদের পরোক্ষপ্রভাব শ্রীচৈতন্তের সাধনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল । 
'ঈশ্বরপুরী গয়াধামে বিদ্ভামদোদ্ধত চৈতন্তকে কষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। ফলে, 
চৈতন্থের জীবনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং ধারে ধীরে তিনি দিব্যো- 
ন্াদগ্রস্ত সন্নযাস্জীবনে উত্তীর্ণ হন। ঈশ্বরপুরী '“্রীরুষ্ণপীলামৃত” নামক 
একথানি সংস্কত কাব্য প্রণয়ন করেন এবং তিনি অবাঙালী হয়েও বাংলার 
বৈষবভক্তপমাজে কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করেন। ঈশ্বরপুরীর উক্ত 
গ্রন্থের কোন পরিচয় পাওয়। যায়নি। 

শরীর ম্বমীর ভাগবতের টীকা “ভাবার্ঘদীপিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের দ্াশনিক মত স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। শ্রীচৈতন্তদে 
স্ব. এই গ্রন্থটির খুবই মান্ত করতেন। জীব গোস্বামীও তার “ভগবত- 
সন্দর্ভ”, “পরমাত্মসন্দর্ভ' ও “ভক্তিসন্দর্ভে'র মধ্যে শ্রীধরের টীকার উল্লেখ 
করেছেন। 

চৈতত্থ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বাংল বৈষ্ণব সমাজে অদ্বৈত প্রত 
ও মাধবেন্দ্রপুরী বিশেষ সমাদর লাঁভ করেছিলেন। অবৈতপ্রভু প্রথম জীবনে 
অদ্বৈতপন্থী মায়াবাদী বৈঞ্চব ছিলেন। পরে চৈতগ্ঠদেবের প্রভাবে তিনি 
ভক্তিবাদী হন। বৈষ্ণবকুলে তিনি আচার্যসূশ ছিলেন। ভক্তসমক্ষে তিনি গীতা- 
ভাগবত পাঠ করতেন। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা! ও নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে 
তার দিন কাটত। যত বৈষ্বগণ সব অদ্বৈতগৃহে আনাগোনা করত। 

চৈতন্যের মন্ত্র-দীক্ষাণ্তরু ঈশ্বরপুরীর গুরু, খাংলাদেশে ভক্তিধর্মের 
উদগাতা। ও ভাগবতের প্রচারক, নিষ্ঠাবান ভক্ত মাধবেন্্র পুরী বৈষবসমাজে 
বিশেষ শ্রদ্ধার্শীল ব্যক্তি । 'বৈষ্কবগ্রন্থে তীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের আদি 
প্রবক্তা বল! হয়েছে। চৈতন্তভক্ত সনাতন গোস্বামী তার বৈষ্ণব তোষশীতে 
মাধবেন্ত্র পুরীকে কৃষ্চভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষের অস্কুরত্বরূপ বলেছেন। বৃন্দাবন 
1াস ঠাকুর “চৈতন্তভাগবত, গ্রন্থে পুরীকে ভক্তিরসের আদি হুত্রধার এবং 
ষ্চগাস করিবাজ তার “চৈতন্ভ চরিতামুত? গ্রন্থে তাকে ভক্তিকল্পতরুর 
ম্কুর বলেছেন। শ্রীচৈতন্তদেব ভাবোন্মত্ত হয়ে পুরীধামে মাধবেগ্রপুরীর 
ভাবলী হতে “অগ়িদীনঘয়ার্নাথ” কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। এই সমূদূয় 
খ্যাদি নিরীক্ষণ করে মনে হয় মাধবেন্্রপুরী ভজিমাগের্র সাধক ছিলেন 


গীতিকবিতার ধার! ৬৩ 


এবং প্রাক-চৈতগ্ত বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেছিলেন । 
বৈষ্ণবধর্ম ভক্তি আশ্রয়ী। প্রাক-চৈতন্তযুগে এই ভক্তিধর্মের বধার্থ 


উন্মেষ ঘটল এবং ধীরে ধীরে ইহা সকলের অলক্ষ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় 
করল। 


প্রাক- চৈতন্যযুগের পদাবলী সাহিত্য 
পদাবলী সাহিত্যের আদিকবি জয়দেব ॥ 


বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষমণমেনের (১২শ শতক) সভাতলের 
সারম্থত পঞ্চরত্বের ( উমাপতিধর-শরণ-ধোয়ী-গোবর্ধন আচাযঁজয়দেব ) অন্যতম 
শেঠ রত্ব ছিলেন কবি জয়দেব । সংস্কত সাহিত্যের চরম অবক্ষয়ের যুগে আবিভূ্ত 
হয়েও তিনি ভূভারতে অলাধারণ কবিখ্যাতি অর্জন করেন। মধুরকোমলকান্ত পদাবলী- 
কীর্তন ও অধ্যাত্মরসসিক্ত কৃষ্ণকথাবর্ণন জয়দেবের কবিপ্রসিদ্ধির মূলীভূত কারণ। 
সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত» গীতা ও ভাগবতের পর যদি আর কোন গ্রন্থ ভারত- 
বাপীর হ্বদয়মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে তবে তা জয়দেব রচিত 
“গীতগোবিন্দণ'। গোবিন্দের প্রেমবিলাসকল! দেহকামনাজর্জর ভোগপনস্কিলময় 
ভাষায় বিবৃত হলেও পেযুগে ইহা ভক্তিশাখার উপনিষদরূপে সমাদৃত হয়েছিল। 
সবচেয়ে বড় বিনয়ের ব্যাপার এই যে, গীতগোবিন্দরচনার আটশত বৎসর পূর্ব 
হতে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা চলতে থাকে অথচ সেযুগের কোন 
গ্রন্থই সংস্কতসাহিত্যের বৃহৎ কথাসরিৎ-সাগ্ুরে আদৌ চাঞ্চল্য স্থঠি করতে পারেনি! 
বাঙালী কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ” কেবল ইহার ব্যতিক্রম । 'গীতগোবিন্দ” 
রচনার সঙ্গে লঙে সংস্কতের কাঞ্চমকোকনদ যেন মধুরসনিষাঁসে পূর্ণ হয়ে উঠল 
_আধারময় জগতের বুকে যেন উজ্জ্লমণি ঝলমলিয়ে উঠল। অচিরকালে মধ্যে 
তাই হহ1 ভারতবাশীর প্রাণমন হরণ করে নেয়। ১৬শ শতকের হিন্দী কবি 
নাভাজী দান তার 'ভক্তমাল” গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, “জয়দেব কবি হৃপটক্কৈব+) 
কবি জয়দেব হপেন রাজচতক্রবর্তী এবং “প্রচুর তয় তিহু লৌক গীতগোবিন্দ 
উজাগর”, গীতগোবিন্দ তিনলোকে প্রটুরভাবে উজ্জল হয়ে রয়েছে। 

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হল কৃষ্ণকথা। কবি জয়দেব 
সর্বপ্রথম এই কৃষ্ণকথ! বিভ্তৃভ করে বর্ণনা করেন 'গীতশোবিন্' কাব্যে। চৈতন্য- 
:মহাপ্রত দ্বয়ং এই গ্রন্থধামি ঘপার্মদ রাঁজিদিনে আন্মাধন করতেন এবং জয়দেব- 


৬৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাঁস--প্রাচীন পর্যায় 


পরবর্তী সকল বৈষ্ণব কবিই জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদরচন! করেন ।' 
বৈষ্ণব ভক্তেরাও জয়দেবকে গোস্বামীর পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। এসকল কারণে” 
জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হলেও বৈষ্ণব পদ্াবলী সাহিত্যের আদি কবিন্ূপে 
পরিগৃহীত হয়েছেন। 

কবি জয়দেবের জীবন সম্পর্কে কোন নিভুলি তথ্য পাওয়! যায়নি । তকে 
জয়দেব বিপুল জনখ্যাঁতি অর্জন করার জন্য তাঁর জীবন সম্পর্কে বহু লোকশ্রুতি 

প্রচলিত আছে। সংস্কত কবি চক্রদত্তের ভক্তমাল, হিন্দী 
কবি নাতাজীর তক্তমাল ও বীরভূমের বনমালী দাসের জয়দেব 

চরিত্রে এধরনের বহু গল্প-কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। 

জয়দেব রাজা লক্ষ্ণসেনের পঞ্চরত্বদভার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। বীরভূম 
জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুবিস্থ বা কেঁছুলি গ্রামে কবির জন্ম । বর্তমানে 
কিন্তু এই গ্রামের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে প্রতিবছর পৌষসংক্রান্তিতে অজয়- 
নদের বালুভূমিতে “কেঁছুলির মেলা” নামে একটি মেল! বসে। বীরভূম ছাড়া 
বগুড়া! জেলায় কেন্দুল নামে একটি গ্রামও রয়েছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে 
জান! যাঁয় জয়দেব নাকি এই গ্রামে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এখানে 
জয়দেবের নামে একটি মেলা! বসত এবং আজও স্থানীয় লোকেরা কেন্দুল 
গ্রামের কোন একটি স্থানকে জন্মদদেবের ভিটা বলে মনে করে থাকে। 

বিপুল জনখ্যাি লাভ করার জন্ত জয়দেবের উপর অবাঙালীদেরও 
দাবি উপস্থিত হয়েছে । মিথিলাবাসী ও উড়িস্যাবাসীরাও জয়দেবকে তাদের 
নিজ নিজ দেশের কবি বলে গণ্য করেছেন। তীরহত জেলার জেঞ্কারপুর 
শহরের কাছে কেন্দোলি নাষে একটি গ্রাম আছে। মিথিলাবাসীরা এ 
গ্রামকে জয়দেবের জন্মভূমি বলে মনে করেন। উড়িষ্যাবাসীরাও, পুরীর 
নিকটবতী, বিন্ুবি্ব গ্রামে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন একথা বলতে চান। 
তাছাড়া তাদের ধারণা যেহেতু উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরগ্রাত্রে অশ্লীল 
যৌনসংক্রান্ত চিত্র দেখা যায়, সেইহেতু আদিরসের কবি জয়দেব ওড়িয়া 
ছিলেন। তবে, শেষপর্যন্ত নানাবিধ প্রামাণিক তথ্যনিদশশনাদি লক্ষ্য করে 
ইছাই স্থিরীকৃত হয়েছে যে জয়দেব বীরহ্ম জেলার কেন্দুবিদ্ব গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। 

গীতগোবিন্দের শেষের একটি শ্লোক থেকে জানা যায়। জয়দেবের 
পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী (মতান্তরে রাধাদেবী 


জয়দেবের জীবনকথ] 


গীতিকবিতার ধার! ৬৫ 


বা! রামান্দেধী)। পদ্মাবতী ছিলেন কবির পত্বী। গীতগোবিন্দের প্রথয 
সর্গের মধ্যে কবি নিজেকে পদ্মাবতী চরণচারণশ্চক্রবর্তী' এবং দশম সর্গে 
নিজেকে , পন্মাবতীরমণ জয়দেব কবিভারতী” বলেছেন। পন্নাবতী নর্তকী 
ছিলেন ও জয়দেব ছিলেন তার সঙ্গতকারী। শুনা যায়, পল্মাবতী পুরী- 
ধামে জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করতেন। জয়দেব তার নৃত্যের তালরক্ষা 
করতেন বলে কাব্যমধ্যে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন "পদ্মাবতী 
চরণচারণ চক্রবর্তী বলে। কারো কারো মতে আবার, পদ্মাবতী জগন্নাথ 
মন্দিরের দেবদালী ছিলেন। প্রাচীন বাংলায়ও জয়দেবদম্পতীর নৃত্যগীত- 
নৈগুণ্যের প্রসিদ্ধির কথ! জান যায়। ১৬শ শতকে কোচবিহারে সভাকবি 
অনিরুদ্ধ রামসরম্বতীর “জয়দেব কাব্যে গীতকার জয়দেবের ও গীতের 
বৃত্যরূপদায়িক! পদ্মাবতীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫শ শতকে 
রচিত সেকশুভোদয়া গ্রন্থে জয়দেেব-পল্লাবতীর বর্ণনা থেকে অন্থমান কর! 
যায় যে এই দম্পতী নৃত্যগীতের জন্ভ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 


জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' ছাড়া রাজস্ততি, যুদ্ধবিগ্রহাদদি বিষয়ক কিছু কিছু 
বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেছিলেন। প্রখ্যাত সন্কলন গ্রন্থ “সদুক্তিকর্ণামুতে; 
নয়নের কবিকতি এধরনে ২৬টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। ইহাদের ভাব- 
প্রকাশরীতি প্রশংসনীয় হলেও, এগুলিকে "গীতগোবিন্দর 
কোমলকান্ত পদাবলীর পাশে স্থান দেওয়া যায় না। কেহ কেহ অন্যান 
করেন, কবি জয়দেব লক্মণসেনের দিগ্বিজয়-কাহিনী অনুসরণ করে একটি পুর্ণাঙ্গ 
কাব্য রচন| করেন এবং ত1 থেকে বীররসাত্বক কিছু কিছু পদ “সহুক্তিকর্ণামুতে' 
সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই অনুমানের মূলে কোন যুক্তি নেই। জরদেবের 
সমকালে সংস্কত সাহিত্যের প্রাণাবেগ অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং 
তারও কিছু (পূর্ব থেকে প্রারুত-অপত্রংশ সাহিত্যে বিচ্ছিন্ন কবিতা বিশেষ 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই জরদেব হয়ত যুগপ্রয়োজনের তাগিদে পড়ে 
বিচ্ছিন্ন পদগুলি সৃষ্টি করে থাকবেন। 


১৬ শতকে শিখগুরু অজুনি তার গ্রন্থসাহেবে বাঙালী কবি জয়দেবের 
দুটি পদ গ্রহণ করেছেন। এই পর্গুলির মধ্যে কিছু কিছু বিকৃত সংস্কৃত 
ও অপত্রংশ ভাষাভঙ্গিমার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্ঠ পদছুটি জয়- 


দেবের রচনা কিনা সেবিষয়ে যাথই সন্দেহ রয়েছে। মনে হয়, জয়দেবের 
€ 
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অপরিসীম কবিখ্যাতির জন্ত অনেক কবি তাদের রচিত পদ্দাবলীকে জয়দেবের 
নামে চালিয়ে দিয়েছেন । 
দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত গীতগোবিন্ন' কাব্যের প্রধান উপজীব্য হল চন্দন- 
চচিত নীলকলেবর পীতবসনবনমালী কৃষ্ণের বিলাঁপকলাবর্ণন। কোমল 
রা হার মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হলে, অলি- 
ও তথানির্দেশে. গুঞ্নমিশ্রিত কোকিলকুজনে কুগ্রকুটার মুখরিত হলে, 
বিরহিগণের পক্ষে ছুঃখদায়ক সেই লরসবসন্তে কৃষ্ণ 
বিলাসমত্তা মুগ্ধ ব্রজবধূগণকে নিয়ে বৃন্দাবনে কেলিবিলাসে রত হলেন। 
বৃন্দাবনবিপিনে কেশবের এই অদ্ভুত কেলিরহম্যের জন্ত রাধা ঈর্যাভরে 
মানিনী হলেন। কৃষ্ণ তখন রাধাবিরহে কাতর হয়ে পড়লেন। রাধার 
কাছে পূর্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন-_“দেহি সুন্দরি দর্শনং 
মম মন্মথেন ছুনোমি”, সুন্দরি আমায় শন দাও, আমি মদনতাপে কাতর 
ছুয়ে পড়েছি। সখীর। তারপর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য রাধাকে 
'অনেক অনুনয় বিনয় করলেন_-“সথি! তোমার বিরহে বনমালী অবসম্্ 
য়ে পড়েছেন, মনোহর বাসভবন ত্যাগ করে বনবামী হয়েছেন, ধীরসমীর- 
'সেচিত যমুনাতীরবর্তী বনে অবস্থান করছেন, তুমি আসছ মনে করে তিনি 
শষ্যারচনা করছেন। সথি! নীল নিচোল পরিধান করে সেই তিমিরাবৃত 
কুঙ্জে গমন কর। মেঘের কোলে বলাকাপংক্তিসূশ মুক্তাহারশো ভিত 
মুরারিবক্ষে রতিকালে তুমি মেঘবক্ষে তড়িতের স্ভায় শোভা পাবে।” কৃষ্ণও 
আলঙ্গলিপ্পায় কাতর হয়ে রাধাকে বহু মিনতি করলেন--“চারুশীলে ! 
তুমি যদ্দি একটি কথাও বল, তাহলেই তোমার দশনপংক্তির জ্যোৎন্াচ্ছটায় 
আমার অন্তরের ভীতিরপ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তোমার বদন-চন্দে 
উচ্ছলিত অধরসুধা! পানের জন্ক আমার নয়নচকোর গ্ত্যন্ত পিপাদিত 
হয়েছে। প্রলঙ্নবদনে ! তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই 
আমার সংসারসাগরের রব্বদ্ববপ |” ইহার পর সথীরাও অনুরোধ জানালেন, 
_“বিবিধ চাটুবচনে ও পাদবন্দনে আনুগত্যপ্রদশনপূর্বক মধুস্থবন সম্প্রতি 
মনোহর বেতস-লতাকুঞ্জে শয্যা রচনা করেছেন। অতএব হে মুদ্ধে রাধিকে ! 
রতিবলিত ললিতমঙ্লীতে মেতে মলরান্দোলিত স্থরভি-শীতলকুঞ্জে মাধবের 
নিকট গমন কর।” পরিশেষে রাধা বাম্যভাব ত্যাগ করলেন এবং রতি-কেলি-কলার 
চিন্তায় অধীর, মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জল হ্বন্দর স্ুপ্রীত সেই পীতান্বরের 
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সহিত মিলিত হলেন। এভাবে গীতগোবিন্দের কাহিনী সখী, রাধা 
ও কৃষ্ণের নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি ও চব্বিশটি গানের মধ্য দিয়ে দ্বাদশ 
'সর্গে.বিবৃত হয়ে চুড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। 

গীতগোবিন্ব' কাব্যের তথ্যসার হপ রাধারুফের লীপ্লাকথা। জয়দেবের 
পূর্বে রাধাকে নার্সিকা করে কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত না হলেও রাধ। 
নামটির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়। যায় এবং খুব সম্ভব রাধা- 
ক্রষ্ণবিষপক নানা লৌকিক গল্পগাথা ভারতের প্রায় সর্বহ্র প্রচলিত ছিল। 
খথেদের মধ্যে রাধ। নামক এক গোপরমণীর উল্লেখ আছে। তৈত্বিরীয় 
ব্রাঙ্গণে রাধা শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রবিশেষ। মংস্যপুরাণ, ক্ষন্দপুরাণ, দেবীভাগবতেও 
রাধার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের ভক্তদার্শনিক নি্বার্ক (১২শ-১৩খ শতক ) 
রাধারুষ্ের উপাপনার স্থপ্রপাত করেন। প্রাককৃত-অপভ্রংশের মধ্যে রাধারুঞ্চ 
বিষয়ক কিছু কিছু শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে । হালের 'গাথাসগুশতী'তেই 
রাধাকষ্লীলার বর্ণনা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সত্ুক্তিকথামুতে'র মধ্যে রাধা- 
কৃষ্ণের লীলাকথ] উল্লিখিত হয়েছে । আনন্দবর্ধন তর স্প্র্িদ্ধ অলংকার শান্ত 
ধ্বগ্ভঠালোকে'র মধ্যেও রাধার কথ! বলেছেন। প্রারুত-অপত্রংশ এবং 
স্কত উদ্ভট শ্রোকের মধ্যে রাধার আরিরসাত্মবক যে লীলাকাহিনী 
বিবৃত হয়েছে, অনুমান হয়, জয়দেব এগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 
' শীতগোবিন্দ রচনা করে থাকবেন। 

বৈষ্তবসপ্প্রদায়ের নিকট উপনিষগ্রন্থ শ্রীমদূভাগবতের লামান্ত প্রভাব 
হয়ত “গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে পড়ে থাকবে। ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই, 
তবে একজন প্রধানা গোপী রয়েছে। ভাগবতকার রাসলীলার অনুষ্ঠান 
করেছেন শারপোতফুল্ল যামিনীতে, আর জয়দেব গোদ্বামী সরসবসন্তে শ্লাস- 
লীল। বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আর একখানি গ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণ 'গীতগোবিন্দের বেশ কিছু পূর্বে রচিত হয়েছিল। জয়দেবের কাব্য 
রচনার প্রেরণার মুলে ইহারও কিছু প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। 
কেহ কেছ গীতগোবিন্দে দর্ষিণভারতের ভক্তকবি বিল্বমস্রলের ( লীলাঁশুক) 
'কৃষ্ণকর্ণাযুতে'র প্রভাবও কল্পনা! করে থাকেন। 

গীতগোবিন্দ জয়দেবের একখানি বিচিত্র স্থট্টি। ইহা*, সঙ্গীতযুখরিত 
: নাট্যরসসিক্ত আখ্যানমূলক রচনা । এজগ্ত কেই কেহ গীঁতগোবিন্দকে গীতিনাট্য 
(1511091 0108 ) বলেছেন) আবার কেহ বা ইহাকে উন্নতধরনের 
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যাত্রা! বলে গ্রহণ করতে চাঁহেন। গীতগোবিন্দে যাত্রালাটক-শীতের বৈশিষ্ট 
গুলি অল্পবিস্তর প্রাধান্যলাভ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা যায়। কাব্য-নাট্য-গীতের কোন একটা বিশেষ 
প্রকৃতি বা ঢঙ. যে গীতগোবিন্দের মধ্যে দানা বেঁধে 
উঠতে পারেনি, তার কাবণ জয়দেবের সমকালে সংস্কত সাহিত্যের শিল্পরীতি 
শিথিল হয়ে পড়েছিল, অপরদিকে আবার অপত্রংশ ও প্রাদেশিক সাহিত্যের 
বিশেষ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। কাজেই গীতগোবিনের শিল্পরীতি, 
প্রাচীন নাটগীতির প্রভাবে কিছু পরিমাণে ক্ষন হয়ে যায় তবে সেজন্য 
জয়দেবকে দোষী করা যায় না। 
গীতগোবিন্দে আখ্যান, নাটকীয়তা ও জঙ্গীত-_-এই তিনেরই বৈশিষ্ট্য 
প্রাধান্যলাভ করলেও কাব্যবিচারের মানদণ্ডে তৌল করে দেখলে দেখা যাকে" 
যে ইহাতে কাহিনী বা আখ্যানভাগের গুরুত্ব কিছু বেশী। কাজেই বলতে 
হয়, গীতগোবিন্দ আখ্যানমূলক রচনা । কৃষ্ণের বিলাসকলা কবি রাধাকৃষট' 
ও সথীদের সংলাপ এবং গীতের সাহায্যে বিবৃত করেছেন । মাঝে মাঝে কৰি 
কাব্যমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ঘটন৷ ও পাত্রপাত্রীর সংযোগ রক্ষাও করেছেন। 
গীতগোবিনের মধ্যে আধুনিক গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশলাভ করেছে। 
গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যস্থষ্টি কেলিরহস্য বর্ণনার ফাকে 
ফাঁকে মেঘলোকে ক্রিড়ারত বিদ্যতের যত ঝিকৃমিকিয়ে উঠেছে। যেমন, 
মধুকরগুঞ্জিত ফুল্পকুন্থুমিত সরসবসন্তের বর্ণনা__ 
ললিতলবল্প লতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে | 
মধুকরনিকরকরঘিতকোকিলকৃজিতকুঞ্রকুটারে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে। 
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য ছুরস্তে ॥ 
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজ নজনিতবিলাপে। 
অলিকুলসংকুলকুস্ুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ 
অনু ঃ “সখি, কোমল মলয় পঝন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হইয়াছে । 
অলিগুপ্রনমিশ্রিত কোবিলকুজনে কুঞ্জকুটার মুখরিত হইতেছে। বিরহিগণের 
পক্ষে দুঃখদায়ক এই সরস বসন্তে শ্রীহরি ভ্রজবধুগণের সঙ্গে বিহার ও নৃত্য 


করিতেছেন। 
এই বসন্ত (একদিকে যেমন ) মদনঈন্তাপিত। পথিকবধূগণের ( পতি যাহাদের 


গীতগোবিন্দের স্বরূপ 


 শ্লীতিকবিতার ধারা ৬৯ 


বিদেশে ) বিলাপে মুখরিত, ( অন্যর্দিকে তেমনি ) অলিকুলপরিব্যাপ্ত কুম্থমসমূহে 
'নিরাকুল বকুলকলাপে সুশোভিত ।” (হরেকুঙ্চ সাহিত্যরত্ব কৃত অনুবাদ )। 

গীতগোবিন্দ কাব্যের রস'বচারের ক্ষেত্রে ছ্বিবিধ মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। 
'কেহ কেহ বলেন, গীতগোবিন্দ দেহকামনাজর্জর ভোগপস্থিল আর্দিরসের কাব্য । 
আবার কেহ ইহাকে ভক্তিরসের আকর বলে গ্রন্থ করতে চান। এখন 
ইহাদের মধ্যে কোনটি বিবেচ্য তা সংক্ষেপে আলোচন| করা যাক। জয়দেবের 
কাব্যকে যারা আধদিরসাত্মক বলে গ্রহণ করতে চান 
তাদের অভিমতকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপান 
নেই। কেবল জয়দেৰের রচনাতে নহে, সেধুগে প্রাক্কত- 
'অপত্রংশ সাহিত্যেও উত্তপ্ত দেহকানাযুখব কবিত! বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। 
'তার প্রমাণ, “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ও “সতুক্তিকর্ণামুত' | তারপর জয়দেব যে 
'লক্মণসেনের সভাকবি ছিলেন, তার সভাতলে যে আদ্িরসের উল্লাসমাদকতা 
প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ রয়েছে গোবর্ধন আচার্য ও ধোয়ীর রচনার 
মধ্যে । জয়দেবের গীতগোবিন্দের আপ্দিরসের উজ্জ্বল নিদর্শন বর্ণনা রয়েছে। 
রাজার নর্মবিলাসের লহচর হিসেবে তিনিও রাজার ও রাজসভাসদদের 
মনোরগনের জন্য সরসবসত্তে রাঁধারুষ্ের কেলিরহস্য কৌশলে বর্ণন৷ 
করেছেন : 


গীতগোবিন্দের 
রসবিচার 


কথিতসময়েপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্‌। 

যম বিফলমিদমমলমপি ব্ূপযৌবনম্‌ ॥ 

যামি হে কমিহ শরনম্‌ সখীজনবচন বঞ্চিতা ॥ 
-য্দনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম | 

তেন মম হাদয়মিদমসমশরকীলিতম্‌ ॥ 

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা। 

কিমিহু বিষহামি বিরহানলসমচেতন] ॥ 
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী। 

কাপি হরিমন্ুতবতি কৃতস্বরুতকামিনী ॥ 


৬৬ নী রা 


খ্ররসমরেচিত বির চিতবেশ!। 
গলিতকুহ্মদরবিনুলিতকেশা | 


৭৬ বাংল] সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায়, 


কাঁপি মধুরিপুণ!। 
বিলসতি যুবতিরধিকগ্ণা ॥ 
হরিপরিরস্তণবলিতবিকারা । 
কুচকলসোপরি তরলিতহার] ॥ 
বিচলদলকললিতাননচন্ত্র!। 
তদধরপানরভসকৃততন্ত্রা ॥ 
চধ্চলকুণ্ডলললিতকপোল।। 
মুখরিতরসনজঘনগতিলোল ॥ 
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা। 
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ 
“কথিত সময় রহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল- 
রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে 3 হায়! আমি 
কাহার শরণ গ্রহণ করিব? বাহার জন্ত রাত্রে আমি এই গহন বনে আসিলাম 
তিনিই আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধা করিতে লাগিলেন। এখন আমার মরণই 
মঙ্ল, কৃষ্ণবিরহানলে চেতনাশৃন্ত হইতেছি। এই বিফল দেহ ধারণ করিয়া 
কিফল? এই মপুর বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু না জানি কোন 
পুণ্যবত্তী (এই মধু যামিনীতে) শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করিতেছে । *% *%* রতি- 
রণোচিত বেশে সঙ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণশালিনী কোন ধুবতী মধুরিপুর 
সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, ভাহ! 
হুইতে ফুলদল খপিয়া পড়িয়াছে। শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার 
কুচকলসের উপর হা'র লীলায়িত হইতেছে। তাহার ললিত মুখচন্দ্রে লকদাম 
বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির চু্ঘন-রভসে ভঙ্জরা্থুর নয়ন দুটি মুদিয়। 
আসিছেছে। তাহার ললিত কপোলে কুগ্ডল ছুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে 
মেখলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রিয় দর়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে, 
কখনও হালিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাঙিয়। বহুবিধ অপ্ফুউ ধ্বনি করিতেছে ।” 
( হরেক সাহিত্যরত কৃত অনুবাদ । ) 
তথাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দকে আদিরসাত্মবক রচনা বললে ভুল হবে। 
কাব্যরচনার প্রারস্তেই কবি পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন £ 
যদি হরিম্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্‌। 
মধুরকোমলকানভ্তপদাবলীম্‌ শৃণ, ভদা জয়দেবসরস্বতীম্‌॥ 


গীতিকবিতার ধারা ৭১ 


তক্ত-রসিক পাঠককে উদ্দেশ করে কবি ভণিতাতেও বার বার বলেছেন-- 
হরিচরণেশরণাগত জয়দেব কবির গান যেন কোমলকলাবতী যুবতীর গ্তায় ভক্ত 
জনহাদয়ে বিরাজ করে) জয়দেব-ভণিত শ্রীহরির বিহারলীলা! যেন কামাদিকলি- 
কলুষের বিনাশসাধন করে; ষধুরিপুর পদসেবক হরিগুগাত্মক রসগীতিরচয়িতা 
জয়দেবকে যেন কলিযুগোচিত পাপ স্পর্শ না করে; জয়দেব-তগিত শ্রীরাধার 
বিলাপ-বচনের সঙ্গে শ্রীহরি যেন সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে ইত্যাদি । কাজেই, 
বোঝ। যাচ্ছে, কবির আসল উদ্দেশ ছিল হরিগুগ কীর্তন; জনমনমানসে 
কৌতুহল উদ্রেক করার জন্য তিনি শ্রীহরির বিলাসকলা বর্ণনা করেছেন। 
প্রকৃত ভক্ত যিনি, অধ্যাত্বরমের রসিক যিনি, তিনি সহজেই রাজহংসের মত 
ইহার মধ্যকার ভক্তিরসটুকু পান করে নেবেন; আর ইতরজন বাইরে থেকে 
দেখে ইহাকে কেবল আদ্িরসের আম্পদ বলে উল্লাস বোধ করবে। 

গীতগোবিন্দের মধ্যে ভক্তিরস নিহিত ছিল বলেই ভারতব্যাপী ইহার 
একটা খ্যাতি ছিল। কমপক্ষে ইহার চল্পশখানি টীকা এবং ইহার অনুকরণে 
পনেরখানি কাব্য রচিত হয়েছিল। রাণা কুস্ত ১৪শ-১৫শ শতকে গীতগোবিনের 
ভক্কিরসাশ্রিত ব্যাখ্যা করেন। ১৬শ শতকে শশিখগুরু অন্ন তার সঙ্কলন 
গ্রন্থ গগ্রন্থদাহেবে' জয়দেবের নামাঙ্কিত ছুটি পদ উদ্ধত করেন। চৈতগ্দেব 
সপার্ষদ রাত্রিদিনে গ্রন্থখানি আস্বাদন করতেন। উড়িষ্যার রাজ প্রতাপরত্র 
(১৫শ শতক ) জগন্নাথদেবের মন্দিরে “ীতগোবিন্দ* ছাড়া অন্ত গান নিষিদ্ধ 
করে দিয়ছিলেন। গ্রন্থখানি যদি কেবল আদিরসে পূর্ণ হত তাহলে ইহা এত 
সমাদর লাভ করত না। 

জয়দেব সংস্কত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে আবিভূর্ত হয়েও বিষয় নির্বাচনে 
ও কবিত্বশক্তির গুণে অসামান্ত কবিযশ অর্জন করেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা। 
কৌশলে বর্ণনা করে এবং রাধাচরিত্রে পরকীর রসতুত 
আরোপ করে পরবর্তী পরকীয়াবাদী বৈষ্বসহজিয়াদের 
কাছে আদিগুরু ও নবরসিকের শ্রেষ্ঠ রসিক রূপে পরিগৃহীত হয়েছেন। বৈষ্ণব 
কবি বিগ্ভাপতি “অভিনব জরদেব উপাধি ধারণ করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন । 
স্বয়ং চৈতন্তদ্েব তার কাব্য সপার্ষদ আস্বাদন করতেন। আধুনিক কবিদের 
মধ্যে মধুস্থদন জয়দেবের সঙ্গে গোকুল মানসপরিক্রমা করেছেন? রবীন্দ্রনাথও 
মেঘমেছ্ুর বর্ধার দিনে জয়দেবের কথা স্মরণ করেছেন। কাজেই জয়দেব 
সংস্কত সাহিত্যের কবি হয়েও বাংল! সাহিত্যের অস্তভূক্ত হয়ে পড়েছেন। 


বাংল! সাহিত্যে জয়দেব 


২ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


তাছাড়া জয়দেবের মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর ভাষা অনেকটা বাংলারই 
মত। স্থানে স্থানে বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর পদধবনি শোনা যায়। 
যেমন £ 
পয়ার_- হরিবিতি হরিরিতি জপতি সকামম, | 
বিরহবিছিতমরণেব নিকামম | 


তরিপদী-_ 

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে 
শঙ্কিতভবদ্ধুপযানম্‌ । 

রচয়তি শয়নম্‌ সচকিতনয়নং 
পশ্যতি তব পন্থানম্‌ 

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং 
রিপুমিব কেলিযু লোলম্‌। 

চল সথি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং 
শীলয় নীলনিচোলন্‌। 

বড়, চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ঃকীর্তন ॥ 


বাংল! ভাষায় রচিত পদাবলী সাহিত্যের আর্দি কবিরূপে হ্বীকৃতি লাভ 
করেছেন বড়ু, চণ্ীদাস। কুষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি বৃহও কাব্যগ্রন্থ তিনি 
রচন। করেছিলেন । পুঁথিটি বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ১৩১৬ সালে বনবিষুঃপুরের 
নিকটবুর্তী কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে 
সংগ্রহ করেন। দেবেন্দ্রনাথ শ্রীনিবাস আচার্ষের দৌহিত্র বংশজাত। পু'থিমধ্যে 
গ্রন্থরচনার কাল, গ্রন্থের নাম ও কবিপরিচিতি কিছুই পাওয়া যায়নি। পু'থিটি 
তুলোট কাগজে লেখা আগাগোড়া খণ্ডিত এবং ইহার প্রথম ও শেষের কয়েকটি 
পাতা নেই। বসন্তরঞুন বাবু কিংবদন্তী ও পুর্বধীতিহা অনুসরণ করে ইহার 
মাম দেন শ্রীক্ষ্ণকীর্তন। 

্রীকষ্ককীর্ভন প্রকাশের (১৩২৩ সালে) সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্রে লোট্রপাতের মত 
পঙ্ডিতমহলে ভয়ঙ্কর বাগবিতও। উপস্থিত হয়। মধুযুগ থেকে আরস্ত করে উনিশ 


গীতিকবিতার ধারা ৭৩ 


শতক পর্যন্ত কেবল এক চণ্তীগাসের নাম শুনা গিয়েছিল। তিনি শিশিরন্িজ 
“তীদাস সমস্যার উদ্ভব কুহ্ছমকলির মত মধুর পদ রচমা করে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব 
নিবিশেষে সকলের প্রাণমন হরণ করে নিয়েছিলেন। 
' চণ্তীদাস-রামীকে কেন্দ্র করে বাংলা'দশে অনেক গল্প-কাহিনী৪ গড়ে উঠেছিল । 
দণ্তীদান বীরভূম জেলার নান্নর গ্রামে আবিভূতি হন। তিনি রজকিনী রামীর 
প্রেমরসে মাতোয়ার! হয়ে রাধাকুষ্ণগীলার দিব্য আনন্দ লাভ করেন। তারপর 
সেই আনন্দধারা থেকে তিল তিপ করে প্রণয়মধু আহরণ করে চণ্তীদাস 
প্রেমময়ী রাধিকার রসমূতি রচনা করেন। বহিরক্গ জীবনসাধনায় চণ্তীদাস 
বাহ্ছলীর সেবক ছিলেন। নানু'রে চণ্ডীদাস-রামী পৃজিত বিশালাক্ষীর মৃতি 
দেখ যায়। তবে এই বিশালাক্ষী ও বাসুলী এক দেবতা নহে । বাঁকুড়া জেলার 
ছাতনা গ্রাম চণ্তীদাসের জন্মহুমি বলেও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সেখানে 
একটি বাহুলীর মুতি ও মন্দির আছে । এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রশ্ন উঠল--(১) মধুর পদাবলীর চণ্ডীদাস ও শ্রীক্ঞ্বীর্তভনের চণ্তীদাস একই, 
ন। পৃথক ব্যক্তি? (২) একাধিক চণ্তীদাস হলে আর্দি চণ্তীদাস কে? 
(৩) চৈতন্যদদেব কোন্‌ চণ্তীদাসের প্দ আস্বাদন করতেন? (৪) চণ্ভীদাস 
কয়জন? 
সীনেশচন্ত্র সেন মহাশয়ের মতে শ্রীরুষ্চকীর্তনের বড়ু চণ্তীদাস ও 
' পাবর্লীর চণ্তীদাস উভয়ে একই ব্যক্তি। তিনিএবলেন, চণ্তীদাল প্রথম 
যৌবনে অসংযত ছিলেন, শ্রীক্কষ্ণকীর্তন সে-সময়কার 
রচনা । পরিণত বয়সে তিনি পর্দাবলী প্রেমসঙ্লীত রচনা 
করেন। কিন্তু সেন মহাশয়ের এ ধারণা সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
ভাষা প্রাচীন; ভাব অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ। চত্তীদানের মধুর 
পদাবলীর সঙ্গে ইহার সব অংশের তুলনাই চলে না। উভয়ে এক হলে 
ভণিত সর্বক্র একই প্রকারের হত। কিন্তু শ্রীকুষ্ককীর্ভনে কেবল বড়ু চণ্তী- 
পাস এবং পদাবলীতে দ্বিজ চত্ীদাপ বা দীন চণ্তীদাস দেখা যায়। তা 
ছাড়া শ্রীকীর্তনে সর্বত্র গাএ' ব! গাইপ+ ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও পদ্া- 
বলীর মত “ভণে' বা “কহে? ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া বু চণ্ডীদাস 
পদাধলীর চণ্তীদাসের মত কোথাও রাধার কোন সথী বা শাশুড়ী-ননদীর 
উল্লেখ করেননি । তিনি কোথাও শ্রীরাধার বিশেষণ রূপে বিনোদিনী" 
' এবং শ্রীক্ষষ্জের বিশেষণ রূপে "শ্যাম' ব্যবহার করেননি, শ্রীকুষ্ণকীর্তনে রাধা 


সমস্যার সমাধান 


৭8 - বাংল৷ সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


গোয়ালিনী মাত্র, তিনি রাজকন্ভা নহেন। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী রাধার 
এক নাম, প্রতিনায়িকা নহেন। কাজেই বডু চণ্তীদাল ও পদাবলীর 
চপ্তীদাস যে এক ব্যক্তি নন, পৃথক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব 
সম্ভব, বড়ু চণ্তীদাসই ছাতনার বাস্থলী সেবক ছিলেন। 

লিপি, ভাষা ও তথ্য বিচার করে দেখলে শ্রীকুষ্ণকীর্তনকে চৈনন্থপূর্ব 
প্রাচীন কাব্য 'বলেই মনে হবে। ডাঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 
্রীকৃষ্ককীর্তভন পু'থিখানি ১৩৫৮ শ্রীঃ-এর পূর্বে, সম্ভবত চতুর্দশ শতকের 
প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, পুঁখিটির 
লিপিকাল ১৪৫০ হতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে । ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্রো- 
পাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ককীর্ভনের ভাষাতাত্বিক আলোচনা করে স্থির করেছেন, 
ইহা বাংলা ভাষার আদ্দি-মধ্যযুগের (১২০*--১৫০০ খ্রীঃ) নিদর্শন । তথ্যের 
দিক থেকে দেখা যায়_ শ্রীকৃষ্ণকীতনে রাধার অপর নাম চন্ত্রাবলী, তিনি 
লক্ষ্মীর অবতার ও তার একমাত্র সহটরী বড়ায়ি। বাধা সম্পর্কে এ ধারণ! 
চৈতন্ক পরবতিকালে আদৌ সম্ভব নয়। চৈতন্থা পরবর্তিকালে চন্র্রাবলী 
রাধার প্রতিদ্বন্দিনী;) রাধা-কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি, লক্ষ্মী তার অংশাবতার 
এবং বিশাখা ললিতা প্রভৃতি তাঁর গোপসথী। শ্ররীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন 
অজ্ভাতযৌবনমুধ্ধাবস্থা থেকে প্রগল্ভ অবস্থার পরিণাম পর্যন্ত রাধার 
চারিত্রিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় চৈতন্তপরব্তী পদাবলী সাহিতো তেমন 
লক্ষিত হয় না) রাধা সেখানে পূর্ব থেকেই কৃষ্ণগতপ্রাণা_ কষ প্রেমিক- 
সর্বন্বী। তাছাড়। সনাতন গোস্বামী “বৈঞ্ণবতোষণী'তে কাব্যশবের ব্যাখা! 
প্রসঙ্গে শ্রীচতীদাসাদি-দশিত-দানণগু-নৌকাখ্াদি'র উল্লেখ বরেছেন। এই 
দানখণ্ড ও মৌকাখণ্ডের উল্লেখ দেখে মনে হয, সনাতন গোন্বামী চত্তীদাস 
বলতে ত্্রীরুষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে বুঝিরেছেন। কারণ, দ্বানখণ্ড ও 
নৌকাখণ্ড শ্রীরুষ্ণকীর্তনেরই ছুটি অধ্যায়। অতএব বু চত্তীদাস যে আদি 
কবি এবং তিনি যে চৈতন্পূর্ববতী কবি তা একরকম স্বীকার করে 
নেওয়। যেতে পারে। 

এখন (দখা যাক, চৈতন্যদেব কোন্‌ চণ্তীদাসের প? আস্বাদন করতেন। 
চৈতন্তদ্ধীবনীকার কৃষ্দান কবিরাজ বলেছেন £ 

চণ্ীদাস বিদ্ভাপাত রায়ের নাটকগীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। 


গীতিকরিতার ধার! ৭৫. 


স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ । 

কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি থেকে বোঝা যায় দিব্যোন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাপী 
শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের কাব্য রাত্রিদিনে সপার্ধদ আম্বাদন করতেন। গোড়া: 
বৈষব এবং একদল সমালোচক মনে করেন, চৈতগ্ঠমহাপ্রভূ যে চণ্ীপাসের 
কাব্য আস্বাদন করতেন তিনি শ্রীকৃঞ্চকীর্তনের কবি নহেন, তিনি মধুরু 
পদাবলী রচয়িতা দ্বিঙ্জ চণ্ডীদাস। তারা বলেন, শ্রীকুঞ্চকীর্তন কাব্যখানি 
অমাজিত, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, দ্ব্য ভাবে পূর্ণ; ইহা মহাপ্রভুর আস্বাদদনের . 
যোগ্য নহে। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব পদ অন্লীল 
নয়) ইহার মধ্যে এমন চল্লিশ-পঞ্চাশটি পদ আছে যেগুলি ভাববিন্তাস 
ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে চণ্তীদাসেব পদাবলীর চেয়ে কোন অংশে 
কম নয়। তাছাড়া, সাধারণ মানুষের কাছে যা অশ্লীল্-অমাজত শ্রীচৈতগ্থের 
মত সন্যাপীর কাছে ত৷। পরগ রমণীয় বলে মনে হতে পারে। ইহার: 
একটি উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত “চৈতন্তচরিতামুতে'র : 
মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে। অধ্ৈত গৃহে মহাপ্ররত ভাবমুগ্ধচিত্তে নিয়োক্ত: 


গানটি গেয়েছিলেন £ 
হাহা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। 


কানু প্রেম বিষে মোর তন্ন মন জরে॥ 
রাত্রিদিনে পোড়ে প্রাণ সোয়াস্থ্য না পাও. | 
ধাহা গেলে কাহ্‌, পাও. তাহা উড়ি যাও. | 
গানটি যে আদিরসাত্মক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
ইংরেজী শিক্ষিত ভত্ররুচিসম্পনন মানুষের কাছে “শ্রকঞ্ককীর্তন' অশ্লীল হলেও 
প্রীচৈতন্ের কাছে হয়ত তা অশ্লীল মনে হত না। অধিকন্তু ইহার পদ- 
গুলির মধ্যে রাধিকার আত্মনিবেদেনের সকরুণ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করার মত। 
ইহাই হ্য়ত চৈতন্দেবকে গভীরভাবে আকুষ্ট করেছিল। 
চত্ীদাপ সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তাতে 
এটুকু পরিষ্ফুট হয়েছে, চৈতন্তদেবের পুর্বে যে একজন চণ্তীদাস ছিলেন 
তিনি ছাতনার বাস্থলী সেবক, জ্ীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপ্রণেতা বুড় চস্তীদাস। 
পদদাবলীর চণ্ভীদাস বড়, চণ্ডীদাম অপেক্ষা শ্বতপ্্ কবি; তিনি চৈতগুদেবের 
পরে আবিভূত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন, পদাবলীর চত্তীদাস কয়জন? 


৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


অধযাপক মনীগ্রমোহন বনু মহাশর ১৩৩৩ বঙ্গাঝে দীনচণ্ডী?াগের পদাবনী 
আবির করেন। এই পু'থিটি আগাগোঁড়। পালার আকারে লেখা, বিভিন্ন 
পান্নার কবিবিভিন রদের অবতারণ। করেছেন। ইহাতে কবির যে ভণিতা 
পাওর| গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, কেথাও শুধু চগ্ীনাল' কোথাও 'দীনচণ্তীাসঃ, 
কোথাও দীনক্ষীণ চণ্তীপান', আবার কোথাও বা 'দ্বিজ চণ্ীদাস' রয়েছে। 
এই কাব্যের মধ্যে চৈতন্য পরবর্তী বৈঞুব ধর্ম ও রদশান্ত্গত পরিকল্পনার প্রভাব 
ও লক্ষণ সুম্প্ট। ভাষায় প্রচুর মুগলমানী শবের সঙ্গে পতুগীজ্গাত বাংল! 
শবের ব্যবহার লক্ষ্য কর। গিয়েছে। ইহাতে অনুমান হয়, দীন চণ্তীদাসের 
আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতকের শেষভাগের আগে নয়। পু'থিটিতে দ্রীন- 
চগ্ীদাসের যত পদ পাওয়া গিয়েছে, রসবিচারে সেগুললকে দ্বিতীয়-তৃতীর় শ্রেনী, 
কি তারও চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে মনে হয়। কাজেই সন্দেহ জাগে, এই 
“দীন চণ্ডীদ্াল ও মধুর পর্যাবলীপ্রণেত। চণ্তীদাস হুম একই ব্যক্তি নহেন। 

বীরভূষ জেলার বনপাশ গ্রাথে প্রাপ্ত চত্তীৰাগের নবাবিুত পুথিট 
'আপনলে মনীন্দরযাছন বন্থু কতৃক সম্পা্ধিত দীনচপ্তীদাসের পদাবপীর বিস্তৃত- 
তর সংস্কন্পণ। পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে আলোচনা করে ডা; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহাশয় জানিয়েছেন যে, চণ্তীদাস বিভিন্ন পালায় বিভক্ত করে বিভিন্ন রসের 
'অবতারণ। করার জন্ত সর্বত্র তিনি সমান দক্ষতা! দেখাতে পারেননি । অতএব, 


'যে কবি শ্রীকঞ্চের বাল্যপীলায় অপটু ও দ্বিধাকম্পিতহন্ত, তিনি আবার রাদলীল। 
মাথুর, বিরহ ও অক্ষেপান্ুরাগের পদরচনায় উন্নততর শিক্পবধের পরিচয় 
পিয়েছেন। পুঁথির সঙ্কেত থেকে তিনি আরো অনুমান করেছেন, চও্ীদাস 
নামাস্ষিত ৬৫০টি পদ এখনও অনাবিষ্ূত আছে; এগুলি আবিষ্কংত হলে চণ্তী- 
গালের গ্রুবম শ্রেণীর পদগুল হয়ত উহার মধ্যে পাওয়া যাঁবে। অধিকন্ত 
'পু'থির মধ্য থেকে এমন ৪০|৫০টি পদ খুজে বের করা যায় যেগুলি প্রথম 
শ্রেণীর কবিত্বগুণ সম্পপ্ন। কাঙ্জেই অন্রমান হয় দ্বিগ্ দণ্তীদ্াস ও দীন চণ্ডীদাপ 
উিভয়ে এক ও অভিন্ন। কবি খুব সম্ভব, নানুরেই আবিভত হয়েছিলেন। 

দ্বীন বা প্বিজ চণ্তীদাপ ছাড়া আর একজন সহজিয়। চণ্ীদাপের অস্তিত্ব 
“কেছ কেহ কল্পনা করেছেন। ইনি নিশ্চয়ই উত্তর চৈতগ্তযুগের কবি হবেন) 
কারণ প্রাক্‌-চৈতস্তযুগে বৈষ্ব সহজিয়াদের পিরীতি সাধনার উৎপত্তি হম়নি। 
দান চণ্তীবান রাধাকঞ্লীলাগান রচনা করলেও তিনি বাহুলী বারাণীর কোন 
ইদিত দেননি। কাজেই তাঁর উপর সহজিয়া পদগুলিকে চাপান যাঁয় না; 
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চত্তীদাস কয়জন ছিলেন সে সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু বলা না গেলেও বহুকর্বি 
তাঁদের ভালমন্দ সব পর্দ থে চণ্তীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন তা সর্বজনস্বীরুত। 
সহজিয়। চণ্ীদাসের ষে পদগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি আসলে চণ্তীদাসের লেখা 
নয়, সেগুলি বৈষ্ণব সহজিয়। অগ্ান্ত কবিদের লেখা । সহজিয়ার নিজনিজ” 
উপসপ্প্রদায়ের মতামত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বৈষ্ণব সমাজে শ্রন্ধার্হ করার জন্তু? 
তাদের অপদার্থ পদগুলিকে চত্তীদাসের নামে (কখন রূপ গোস্বামী, স্বরূপ 
দামোদর, কৃষ্তদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রখ্যাত কবির নামে) চালিয়ে 
দিয়েছে। সহজিয়াদের পু'থিপত্রের মধ্যে চণ্তীদাস-রামী সংক্রান্ত গল্প-গুজব-. 
গুলিও রয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত না হুলে' 
সহজিয়া দণ্তীদাস নামে আর একজন স্বতন্ত্র চণ্ীীদাসের কল্পনা কর 
যায় না। 


কেছ কেহ চণ্তীদাল নামাস্কিত পূর্বরাগ-আক্ষেপান্রাগ-ভাবসন্মেলন 
বিষয়ক পন্বগুলি অবলম্বন করে আর একজন চণ্ডীদাসের কল্পনা করেছেন । 
তাদের ধারণা, এই চণ্ডীদাস চৈতন্যপুর্ব যুগের এবং চৈতন্যদেব ইহারই মধুর: 
পর্দাবলী রাত্রিদিনে আস্বাদন করতেন। কিন্তু তারা এই মতকে প্রতিষ্ঠিত. 
করার জন্য কোন অকাট্য যুক্তি প্রদরশশন করতে পারেননি । তাই এই চণ্তীদাসের 
অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত চণ্তীদাসের রচনার প্রাযাণিক: 
তথ্যাদি সংগৃহীত না হবে, ততদিন পর্যন্ত চণ্তীদাস-সমন্তার সমাধান কল্পে 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। অনুমানের উপর নির্ভর 
করে যেটুকু যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় সেটুকু হল এই যে চণ্তীদাস দুইজন 
ছিলেন। একজন চৈতন)থেবের পূর্বে আবিভূতি হন, বড়, চণ্তীদাসের ভণিতায় 
তিনি “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন+ কাব্য রচন! করেন। অপরজন পদাবলীর বিখ্যাত চণ্তীদাস। 
তাকে দীন বা দ্বিজ চত্তীদাস বলা চলে। এই চস্তীদাসের নামাঞ্কিত সব 
পদ কোন একজন কবির রচনা নছেঃ তাতে নান। কবি নানাদিক হতে গাল, 
(েলেছেন। ছোট বড় নিবিশেষে সব কবি তাদের রচনাকে এভাবে চণ্ীদাসের 
নামে চালিয়ে দেওয়ার জন্য কাব্যরসের তারতম্য দেখ! দিয়েছে। ভাব- 
কল্পনা, সে-কারণে, কখন গিরির উদার শিখরে, কতু ক্লেদাক্ত তমোগহ্বরে গিয়ে 
পৌছেছে। 


বড, চণ্ডীদ্দাসের কাব্যমধ্যে কোথাও গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখ যায়নি। 
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গ্রস্থটি সম্পাদনকালে বসন্তরঞ্জন রায় ইছার নাম দেন 'ভ্রীরুষ্ণকীর্তন। নামকরণ 
্কবর্ডন নাম, সম্পর্কে রি বলেছেন,--“দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ীদাসবিরচিত 
বরণের সার্থকতা  'কষ্ণকী্তনের? অন্তিত্বমাত্র শুনিয়া! আসিতেছিলাম। এতদিনে 

তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য 
: পু'থিই “ক্রিষ্কীর্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল ।” 
বসন্তবাবৃর্র এ নামকরণ এযাবৎকাল সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনের গুথির মধ্যে প্রাপ্ত একখানি রঙ্গিদ দেখে ইহার নামকরণের সত্যতা 
সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। পু'খিটি আড়াই-শ বছর আগে বনবিষুপুরের গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত ছিল। শ্রীষ্ণপঞ্চানন নামফ এক ব্যক্তি পুঁধিটির যোলখানি পত্র 
(৯৫--১১০ পত্র) গ্রন্থাগার থেকে ১০৮৯ সনের (১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) ২৬ শে 
“আশ্বিন নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আবার তা ২১শে অগ্রহায়ণ ফেরৎ দিয়ে যান। 
গ্রন্থাগারের জনৈক কর্মচারী এক টুকরা তুলোট কাগজে তা লিখে রাখেন। 
এই চিরকুটটিতে পুথির নাম--্রীরুষ্চপন্দর্ব+ (শ্রীকৃষ্লন্দর্ভ ) উল্লিধিত আছে। 
কাজেই বসন্তবাবুর নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলে মনে হয় না। আমাদের 
: ধাবণা, গ্রন্থটির নাম শ্রীকষ্ণকীর্তনের পরিবর্তে "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, হলেই ঠিক হুত। 


্রীককষ্ককীর্ভন আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাংলা ভাষার মূল্যবান নিদর্শন 
“আমাদের হস্তগত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা কিছু পরে বিদ্ভাপতির 
' পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীরষ্চবিজয়:লিখিত হলেও ইহাদের 
প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়নি। ইছার্দের ভাষাও নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
অনেক আধুনিক হয়ে গিয়েছে । সেকারণে, বাংল! ভাষার 
আদ্দিরপ চর্যার সঙ্গে ইহাদের তফাৎ অনেকখানি বলে 
. অনে হয়। শ্রীকষ্কীর্তনের পুথি এই ছুয়ের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করেছে। 
পরবতিকালের বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সঙ্গে শ্রীরুষ্তকীর্তনের মিল না থাকায় 
লোৌকসমাজে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল না। মোড়কে রক্ষিত ওষধের মত 
ইহার ভাষা তাই অপরিবতিতই থেকে গিয়েছে। ডাঃ সুনীতিকুমার 
চট্ট্রোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পুথির ভাষ! আলোচনা করে ইহাকে 
১৫শ শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন। শ্রীরুষ্তকীর্তনের মধ্যে আন্গি, 
তোন্ি, মোক, তোগ্রি, বাঞ কাহু ইত্যাদি বহু প্রাচীন শব আছে যেগুলি 
ইহার প্রাচীনতাঁকে প্রমাণিত করে। শ্রীকষ্কীর্তনের পুণথর মত প্রাটীন ভাষা 
মধ্যযুগীয়, সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়৷ যায় না। 


শ্রীকৃষ্ককীর্তনের ভাষা 
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রাধা-কষ্ণের প্রণয়লীলা অন্থসরণ করে বডু চণ্ীদাসের শ্রীরুষ্কীর্তন 
কাব্যথানি রচিত হয়। কৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে মথুরাগমন, মথুরা 
হতে ক্ষণিকের শুন্য প্রত্যাবর্তন রাধারুষ্জের যিলন, তার- 
পর কংসবধের জন্য কৃষ্ণের পুনরায় মথুর। গমন ও রাধার 
বিলাপ-_-ইহাই তেরটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কাব্যে বণিত 
হয়েছে। রাধাবিলাপের পর গুথিটি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় কাব্টি শেষ 
পর্স্ত বিরহে, না মিলনে শেষ হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রচলিত 
রীতি ও অলংকার শাস্ত্রের বিধান অনুসারে রাধা-কুষ্ণের মিলনের মধ্যে 
কাব্যটি শেষ হওয়া বাঞনীয়। সেজন্য মনে হয় গ্রন্থশেষে হয়ত রাধাকষ্ণের 
পুনমিলন বণিত হয়েছিল। তবে কবি সর্বত্র যে অলংকার শাস্ত্রের নীতি 
মেনে চলেছেন এমন কথা বল যায় না। মাঝে মাঝে তিনি আদিরসের 
'এমর্ন উৎকট প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে তাতে রসাভাস স্যটি হওয়ার উপক্রম 
হয়েছে। 

্রীকষ্ণকীর্তনের আখ্যানভাগ জন্মধণ্ড, তান্বলখ্ড, দানখণ্ড. নৌকাখগ, 
ভারথণ্ড, ছত্রথণ্ড, বৃন্দাবনখও, কালিয়দমনখণ্ড যমুনাথণ্ড, হারখণ্ড, বাগখণ্ড, 
শীখ ও রাধাবিরহ--এই তেরটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিবৃত হয়েছে? 
কাব্যের শেষাংশে 'খণ্ড নামটি যুক্ত না হওয়ায় কেহ কেহ এ অংশটি 
চণ্তীদাসের রচনা নয় বলে মনে করেছেন। অবশ্ত এই অংশে কবির 
রচনারীতি ও রসন্ষ্টির অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। জন্মখণ্ডে রাধাৃষ্জের 
আবির্ভাবের কাহিনী বণিত হয়েছে। বংলনিধনের জন্ত বিঞু রুষ্রূপে দৈবকী- 
উদ্রে জন্ম নিলেন এবং তার সন্ভোগের জন্ত বৈকৃঠের লক্ষ্মী সাগরের 
ঘরে পছুমা উদরে -রাঁধারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঘলথণ্ডে এসে রাধা- 
কৃষ্ণের পৌরাণিক বেশ খসে পড়ল। রাধাকষ্চের আচরণ প্রার্কতনরনারীর 
পর্যায়ে নেমে গেল। রাধা সব সখিনের সন্দে মিলে বড়াইকে নিয়ে 
চলেছেন বৃন্দাবন থেকে মথুরার পথে। মাথায় দধিসরের পসরা । সখীদের 
সঙ্গে রম-পরিহাস করতে করতে বড়াইকে পিছনে ফলে রাধা অনেকদুর 
এগিয়ে গেলেন। বড়াই তাঁকে খু'জতে খুজতে অন্য পথে গিয়ে হাজির 
হল। পথে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। বড়াই তার কাছে রাধার সন্ধান 
জিজ্ঞাসা করল। কৃষ্ণ ত রাধাকে চেনেন না। বড়াই তাই কঞ্জের 
কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করল। তা গুনে কৃষ্ণের মনে রতিভাব জাগল। 


শ্রীকঞ্ককীর্তনের 
বিষয়বস্তু 


৮৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


তিনি রাঁধাসঙ্গ লাভ করার জন্য অধীর হয়ে পড়লেন। রাধার সঙ্গে” 
মিলনের জন্য কৃষ্ণ বড়াইকে অনেক অন্নয়*বিনয় করলেন। বড়াই” 
তারপর ফুলতান্ধুল নিয়ে উপস্থিত হল রাধার কাছে। রাধা বড়াই-এর 
মুখে কৃঞ্চের কথা শুনে রুষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি ফুলতাঘল সব লাখি 
মেরে ফেলে দিলেন। বড়াইকে সরোষে বললেন,_-নান্দের ঘরের গরু". 
রাখোআল তা সমে কি মোর নেছা'। বড়াই ভিন তিনবার রাধার কাছে: 
গেলেন। কিন্তু রাধা! বড়াই-এর কথায় আদৌ কান দিলেন না। ভিনি. 
ধিক্কার সহ কৃষ্ণের আবেদন আগ্রা করলেন, বড়াইকে তিনি প্রহার করে: 
বসলেন। তাম্বলথণ্ড এখানেই শেষ হয়েছে। 


দানখণ্ডে ক্কঞ্জ বড়াই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে মথুরার পথে দানী সেজে” 
বললেন। বড়াই সঘীপরিবূতা রাধাকে তুলিয়ে সেখানে উপস্থিত করল। 
কৃষ্ণ রাধার দধিছৃপ্ধ সব বিন করে বলপূর্বক রাধাকে সম্ভোগ করলেন।, 
ক্ষোভে-অপমামে রাধা কৃষ্ণকে ভঙপনা করলেন,_“এক ঠাই বাট়িলাহে। 
নান্দের ঘরে। চগ্ডাল কাহ্চাঞ্রি” এবে বল করে, নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ আবার 
পারের কাণগ্ডারী সেজে যমুনার ঘাটে অপেক্ষা করে রইলেন এবং পার; 
করার ছলে নৌক৷ ডুবিয়ে দিয়ে রাধার সঙ্গে তিনি জলকেলি করলেন। 
রাধার প্রতিকূল বাম্যভাব দূর হছল। ভারথণ্ডে রাধা কৃষ্ণসঙ্গ্থে আকৃষ্ট 
হলেন। তারই কথাতে কৃষ্ণ তারী সেজে দধিদুপ্ধপলরা বহন করলেন। 
ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণ তাপ জাল] নিবারণার্থে রাধার মাথায় ছত্রধারণ করলেন 
এবং রাধা তাকে রতিদানের আশ্বাস দিলেন। বৃন্দাবন খণ্ডে রাধাকষ্চের 
মিলন হল। যমুনাখণ্ডের মধ্যে রুষ্ণের কালিয়দমন, গোপীগণের সঙ্গে জলবিহার, 
গোপীগণের বন্ত্রহরণ বিবৃত হয়েছে। হারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার হাঁর অপহরণ 
করে নিন্বেন। ফলে রাধা যশোদাসমীপে রুষ্জের দুর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করলেন। ইহাতে ক্ষুৰ হয়ে রুষ্ণ প্রতিশোধগ্রহণ স্বরূপ রাধাকে মদনবাণ 
হানলেন বাণথণ্ডে। যৌবনোশ্নাদিনী রাধা মুছণ গেলেন। রুষ্ণ অনুতপ্ত 
হলেন। বড়াই কুদ্ধ হয়ে রুষ্কে বন্ধন করলেন। কৃষ্ণের অন্থরোধে বড়াই 
আবার তার বন্ধন মোচন করে দিল। রাধা সংজ্ঞা! ফিরে পেলেন। রাধা 
কঝের পুনরায় মিলন হল। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনাপুলিনে মধুর বংশী রব 
করে রাধার প্রাণমন হরণ করে নিলেন। বাঁশীর সুরে রাধার শরীর 
আকুল, মন ব্যাকুল হয়ে গেল। বড়াই-এর উপদেশে তিনি কৃষ্ণের বাঁশী 
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চুরি করে নিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর রাধ| কৃষ্ণের বাঁশী ফিরিয়ে 
দিলেন। রাধাবিরহ অংশে রাধার নিদারুণ বিরহদশা উপস্থিত হল। বহু 
অন্বেষণের পর রাধা কৃ্চের সঙ্গে মিলিত হলেন। ক্রান্তিভরে তিনি রুষ্ের 
ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই স্থযোগে কৃষ্ণও রাধাকে ছেড়ে 
মথুরাগমন করলেন। 
ষযুনাপুলিনে রাধারুষজের বিজ্বনকেলি কৌশলে বর্ণনা করে জয়দেষই প্রথম 
বাংল দেশে বৈষ্বকবিতার রসশোত ভগীরথের মত শঙ্খধবনি বাজিয়ে নিয়ে 
আনেন। ত্াব মধুরকোমলকান্ত পদাবলী সঙ্গীতমাধূর্ষে রসনিষেকে ও শবাতরঙগে 
ীরুকবীর্তনে পুরাণ ও বাংলাপাহিত্য-ভূমিকে সজীব প্রাণবন্ত করে তুলেছে। 
নীতগোবিন্দের প্রভাব বড়, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে রবীন্রনাথ পর্যন্ত প্রায়, 
সকল কবির কাব্যে জয়দেবের কাব্যবীণার শুমুধুর খংকার 
শুন। যায় । বাংল কাব্যের নিজগ্ব স্থরটি জায়দেবের কাব্যবীণার তারে বেজে 
ওঠায় জয়দেব সংগ্কত কাব্য রচন! করেও বাংল! সাহিত্যে উচ্চ আসন লাভ 
করেছেন। জয়দেব পুরাণবণিত রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী আশ্রয় করে রাধা- 
গোবিন্দের কেলিবিলান বর্ণনা করায় পরবর্তীকালে সকল বৈষ্ব কবি' 
পুরাণ ও গীতগোবিন্দ দ্বারা প্রভাবান্ষিত হয়েছেন। বড় চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণ- 
কীর্তনের উপরে ইহাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
জন্মথণ্ডে ভাগবত ও বিষুতপুরাণের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। কংসের 
অত্যাচারে সৃষ্টি বিনাশ হুয় দেখে দেবতার! ব্রক্মার নিকটে গেলেন । বন্ধা 
তারপর দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরোদসাগরতীরে গিয়ে হুরিস্তব করলেন। স্তবে তু 
হয়ে হরি দেবতাদের ধল কাল ছুই কেশ+ দিয়ে বললেন--এহি দুই কেশ হৈবে 
বসুলের (বস্থদেবের) ঘরে । হলী (বলরাম) বনমালী (কৃষ্ণ) নাম দৈবকী উদরে” 
এবং কৃষ্ণতই কংসনিধন বরে স্থষ্টি রক্ষা করবেন। এই অংশটি কবি ভাগবত১, 
বিষুঃপুরাণ২ ও মহাভারতীয় বৈবাহিক পবাধ্যায়ত হতে গ্রহণ করেছেন। 
দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম ও অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জন্ম নিলেন । কংসের ভয়ে 
বন্দে কৃষ্ণকে নন্দগোপের গৃহে রেখে এলেন। কৃষ্খনিধনের জন্য কংস পৃতনা,, 
যমলাজুনি, কেশাঁ প্রভৃতিকে পাঠালেন। কিন্তু কৃষ্ণ সকলকে বিনাশ করে 





১। তৃূমেঃ সুরেতরবরথবিমদ্দিতায়াঃ ক্রেশবায়ায় কলয়“সিতকৃষ্ণ কেশঃ। 
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ 
অনস্তর ভগবান নারায়ণ অনুরাবতার রাজাদিগ্লের সেনা দ্বারা বিমর্দিত পৃথিবীর ব্লেশ. 


ঙ 


৮২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাীন পর্যায় 


গোকুলে বেড়ে উঠতে লাগলেন। বাঁশী হাতে নিয়ে বৃন্দাবনে গোরু চরানই 
হল তার প্রাত্যহিক কার্য। এই অংশটিও ভাগবতপুরাণের ছায়া অবলদ্ষনে 
রচিত হয়েছে। কেবল, কংগ থে কৃষ্ণনিধনের জন্ত যমলাজু'নকে পাঠিয়েছিলেন 
সেকথা কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। 

জন্মথণ্ে কবি কৃষ্ণের জন্মকথা পুরাণ থেকে গ্রহণ করলেও রাধার জন্মকথা 
তিনি কোন পুরাণ অন্থসরণ করে রচনা করেননি । রাধার কোন বিবরণ বিুঃ 
পুরাণ, হরিবংশ বা ভাগবতে নেই । পদ্পুরাণে রাধা ভাহুনন্দিনী, কীতিদ। বা 
কীতিকার গর্ভে তার জন্ম) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা সাগর গোপের কন্তা, পছুম| উরে 
তার জন্ম। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের সখ! রাধার সখাদের নাম ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
শ্রীরষ্কীর্তনে রাধার সীদের উল্লেখ আছে, কিন্তু নাম নেই। বংশাখণ্ডে কু 





হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্কবর্ণ কেশম্বরূপে রাম-কৃষ্কয়প ধারণপুরবক অবতীর্ণ হইয়া হবয়ং 
মহিমাবাঞ্জক নানা কার্য করিলেন। (বঙ্গবাসী সংস্করণ )। 
হ। এবং সংস্তয়মানস্ত ভগবান পরমেশ্বর | 
উল্জহারাত্মনঃ কেশৌ দিতকৃকৌ মহামুনে ॥ 
উবাচ চ স্থরানেতো৷ মংকেশৌ বহুধাতলে 
অবতীর্ধ্য ভূবো! ভারক্রেশহানিং করিষ্যতঃ ॥ 
হে মহামুনে! ভগবান পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তত হইয়া, আপনার স্বেত ও কৃষ্ণ ছুই 
গ্লাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং কুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশহয় পৃথিবীতে 
ভবতীর্ণ হইয়। পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন্ত করিবে। 
্-বঙ্গবাসী সংস্করণ । 


৩। স চাঁপি কেশৌ হরিরক্চকর্ত একং শুরুমপরঞ্ণাপি কৃষ্ণম। 
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদুনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিদীং দেবকী্চ ॥ 
তয়োরেকো! বলভদ্রে। বভৃব যোসৌ শ্বেতস্তদ্য দেবদ্য কেশ: 
কৃষে] দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভৃব কেশো! যোসৌ বিঃ কৃষ্ণ উত্তঃ ॥ 
জা ব্রি করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুরু, দ্বিতীয়টি 
বৃকবর্ণ । সেই কেশযুগ্ধল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিগীতে সমাবিষ্ট হইল । শ্ুত্র কেশ 
বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশ্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন) তন্নিমিত্তই লোকে বাহুদেবকে 
কেশব বলে । 
-_কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত অনুবাদ । 


গীতিকবিতার ধার! ৮৬ 


একবার বলভত্ত্রের* নাম করেছেন, কিন্তু তার সখাদের কোন আভাস পাওয়া 
যায়নি। ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধ! বৃষভান্র মহিষী কলাবতীর গভে” জন্মগ্রহণ 
করেন। এখানে রাধাকে কের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। 
এই পুরাণমতে রাধা কষে স্বকীর নায়িকা। তবে প্রীকুষণকীর্তনে রাধ। আই- 
হুনের ( অভিমন্যু ) পত্বী, সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী এবং আইহন ক্লীব। 
্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকে চন্ত্রাবলী বলা হয়েছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে এই 
প্রভাবটুকু লক্ষ্য করা যায়। খ্রীরুষ্ণকীর্তনে রাঁধাও চন্ত্রাবী নামে 
পরিচিতা। 

শ্রীকৃষ্ককীর্তনের বৃন্দাবন থণ্ডে, কালীয়দমন থণ্ডে ও যমুনা খণ্ডে ভাগবতের 
ব্াসলীলা, কালীয়দমন ও বন্ত্রহরণ লীলার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে । তবে ভাগবতে 
শারদোতৎফুল্প রজনীতে রাসলীল। অনুষ্ঠিত হয়েছে, শ্রীরুষ্ককীর্তনে বসম্তকালের 
দিবাভাগে গোপীগণ যখন বুন্দাবনে তরুলতা শোভিত শ্রারুষের মনোহর 
উদ্যান পরিদর্শন করতে গিয়েছে তখনই অনুষ্টিত হয়েছে । রাললীলাকালে সব 
'গোপী নিজেকে রাধার চেয়ে কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়তম! বলে মনে করল; 
কৃষ্ণের কাছে সকলে আত্ম নিবেদন করল--“তোন্ষে দেব বনমালী নান্দের 
নন্দন। আজি হৈতে গোপীর ভ্বায়-চন্দন |” কিন্তু ষোড়শ সহত্র গোপীর 
সঙ্গলাভ করেও কৃষ্ণ রাধার নেহে বিকল? হয়ে পড়লেন। গোর্পীগণকে 
ছেড়ে তিনি রা।ধকার নিকট গমন করলেন। কৃষ্ণের অন্তর্ধানে সব গোপী 
বিলাপ করল। ইহার মধ্যে ভাগবতের ছায়া হুষ্পঈ্তাবে পড়েছে । ভাগবতেও 
কষ একজন আরাধিকা'কে নিয়ে কুঞ্জগৃহে গোপীগণকে পরিত্যাগ করে 
গেলে গোপীদের বিলাপ করতে দেখা যায়। 

শ্রীকৃষ্টকীর্তনের যমুনাখণ্ডাস্তর্গত কালীয়দমন খণ্ডে কাঙ্গিয়নাগ দমগ্লের 
বৃত্তান্তটি পৌরাণিক। অবশ্ত কবি এখানে পৌরাণিক কাহিনীকে নিজ 
পরিকল্পনায় সামান্ত পরিবতিত করে নিয়েছেন। পুরাণে দেখা যায় 
কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য কানিয়ানাগ দমন, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের আসল 
উদ্দেশ্তা কালীদছের বিষাক্ত জল শোধন করে তাতে রাধার সঙ্গে কেলি 
করা। কৃষ্ণ কালিয়নাগ দমন করার জন্য এক গাছ থেকে কালীদহে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে কিছুকাল আর উঠলেন না। সকলে তখন বিলাপ করতে লাগল। 


০০০০ 





১। হুনিআ। কি বুলিহে বলভদ্র ভাই 
বাঁশী হারায়িলে। মে। শিঅরে |1--৩৪ সংখ্যক পদ ( বংশীথণ্ড )। 


৮৪ বাংল! সাঁহত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


বলরাম মনে করলেন বৃ আত্মবিশ্বৃত হয়ে গিয়েছেন। তিনি তখন "দশ 
বতার শব গুরু করে দিলেন। যমুনাথণ্ডে কুষের বস্ত্ুহরণ লীলা! পুরাণাশ্রয়ী। 
আর এক বিষয়ে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ককীর্তনের যে গরমিল আছে তা হল 
এই, ভাগবতে কালিয়দমন ও বন্ত্রহরণের পর রাসলীজ| বর্ণিত হয়েছে” কিন্ত 
ভ্ীরুষকীর্ভনে প্রথম রাসলীলা, তারপর কালিয়দমন ও বন্ত্রহরণ লীলা 
বণিত হয়েছে। 
কাহিনী পরিকল্পনার দিক থেকে বড় চত্তীদ্রাস যেমন পুরাণের বছ অংশ 
খণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন, কবিত্বশক্তির সম্যক ম্ফুরণের জন্ত তেমনি তিনি 
জয়দেবের গীত্গোব্ন্দি কাব্যের অনেবগুলি পদের শরণ নিয়েছেন। বৃন্দা- 
বন খণ্ডে বড়াই রাধাকে অভিসারিকাবেশে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য 
যে কথা বলেছেন, তা গীতগোবিন্দের পঞ্চম অর্গে 'রতিস্থখসারে গতমভিসারে, 
পদটির ভাব ও ভাষার অনুকরণ মাত্র বলা! যেতে পারে। 
যথা : 
তোর রতি আশোআ'াশে গেলা অভিসারে। 
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥ 
না কর বিলম্ব রাধ। করছ গমনে | 
তোমার শঙ্কেতবেণু বাজা এ যতনে ॥ 
কালিনীর তীরে বছে মন্দ পবনে। 
তোদ্ধাক চিন্তিত আছে নান্দের নন্দনে ॥ 


তুলনীয়__ _বৃন্নাবনথণ্- শ্রীকুষ্ণকীর্তন। 
রতিস্থথসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্‌। 
ন কুরু নিতদ্বিনি গমনবিলম্বন মন্ুসর তং হুদয়েশম্‌ 


ধীরসমীরে যমুনার্তীরে বসতি বনে বনমালী। 
__পঞ্চম সর্গ-_গীতগোবিন্দ। 


তারপর বৃন্দাবনখণ্ডে রালীলায় অভিমানিনী ভুদ্ধা রাধাকে কৃষ্ণ বিনয় 
করেছেন “যদি কিছু বোল ধোলাঁস তবে” শীষক যে পদটি, সেখানেও 
গীতগোবিন্দের দশম জর্গের “বসি যদি বিঞ্চিদপি' পদটির নিবিড় সাদৃশ্য 
জক্ষ্য করা যায়। 


গীতিকবিতার ধার! ৮৫. 


যথা: 
যদি কিছু বোল বোলসি তর্বে 
দশনরুচি তোঙ্গারে। 


হরে ছুরুবার তয় আন্ধকার 
স্থন্দরি রাধ। আঙ্গারে ॥ 
তোঙ্গার বদন সংপুন চান্দ 
আধর আমিঅ1 লোভে । 
পরতেখ মোর নয়ন চকোর 
যুগল নিশ্চল শোভে | 
- বৃনাবনখণ্ড--্রীকুঞ্চকীর্তন। 


বদলি যদি কিঞ্টিপি দ্তরু।ট কৌমুী হরতৈদরতিমিরমতিঘধোরম্‌। 
স্করদধরসীধবে তব বন-চন্দ্রম। রোচদ্নতি লোচনচকোরম ॥ 
_-দশম সর্গ--গীতগোবিন্দ। 


বাধা বিরহ বর্ণনাতেও কবি জয়দেবের পণাঙ্ক অনুলরণ করেছেন। বথা £ 
তনের উপর হারে। 
মানএ যেহেন ভারে। 
আতি হয়ে খনী রাধা চালতে না পারে ॥ 
মরস চন্দন পন্কে। 
দেহে বিষম শঞ্চে। 
দহন সমান মানে নিশি শশান্কে ॥ 
_রাধাবিরহ--্রীরুফকীর্ভরন। 


ছ্লনীয়_ 
স্তনবিনিহিতমপি হারযুদারম্‌। 
স] মন্ুতে কৃশতন্থরিব ভারম্‌ ॥। 
রাধিকা তব বিরহে কেশব | 
সরসমস্থণমপি মলয়জপন্কম্‌। 
পতি বিষমিব বপুষি দশক্কম্‌ ॥ 


৬৬ ংল] সাহিত্যের ইতিহাঁস-- প্রাচীন পর্যায় 


শ্রীকৃষ্ঞকীর্তনের যুগে বাংলার সমাজে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধন ব্যাপক প্রসারলাভ 
করেছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ খণ্ডে এই তান্ত্রিক- 
সাধনার সুপ্প্ প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। দীর্ঘবিরহের পর 
রাধাকষ্জের যখন মিলন হুল। তখন রাধা! কষের অজ 
প্রার্থনা করলে রুষ্জ জানান ষে তিনি এখন অধ্যাত্মপাধনায় মিরত £ 

অছোনিশি যোগ বেআই। 

মন পবন গগনে রছাই ॥ 


৪ ক শী 


প্রীকৃষকীর্তনে বৌদ্ধ- 
তন্ত্রের 


ইড়া পিঙ্গলা স্থসমনা সন্ী । 
মনপবন তাত কৈল বন্দী ॥ 
এখানে ইড়া, পিল্গলা, নুযুম] ইত্যাদিতে তন্্শাস্ত্রের ষটচক্রতেদক্রমের নুন্দর 
রূপ ফুটে উঠেছে। চণ্তীপুজা, গায়েব মাংস কেটে মকরভোজ ইত্যাদির 
উল্লেখ এ গ্রন্থে দেখা যায়। বড়ায়ির উপদেশ এবং কৃষ্চবিরহে চঞ্চল 
রাধার বিলাপোক্তিতে এগুলি পরিস্ফ,ট হয়ে উঠেছে ঃ 
চণ্তীপূজা--কাহের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুর] পুরী 
নান! গিরী কন্দর বনে। 
বড় যতন করিআ চণ্ীরে পূজা মানিআ 
তর্বে তার পাইবে দরশনে ॥ 
মকরভোজ-_ সাগর সঙ্গম গিঅ। 
গাএর মাস কাটিঅ। 
আপণা মগর ভোজ দিঅ॥ 
্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের শ্বর্ধপ নির্ণয় করতে গিয়ে কেহ কেহ ইহাকে গীতি- 
নাট) শ্রেণীর রচনা বলেছেন। এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক, ইহা কোন 
জাতীয় রচনা । গীতিনাট্য বলতে আমর গান দিয়ে রচিত নাটককে বুঝি । 
্ীকৃষকীর্তনে গানের রূপ হৃপরিষ্ফুট হয়ে উঠলেও, ইহাতে নাট্যগুণের অভাব 
লক্ষিত হয়। গড়িই হুল নাটকের প্রাণ। বিভিন্নমুখী 
ঘটনার খাভগ্রতিঘাতে এই গতি নাটকের মধ্যে ভাশ্বর 
হয়ে ওঠে। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য নাটকীয় 
গাত ক্ষু্ হয়ে গিয়েছে । যেমন, বাশী চুরির ঘটনাটি বংশীথণ্ডের ২৭ ও ৩৩ 


শ্রীকৃষকীর্তনের শ্বরূপ 


গীতিকবিতার ধারা ৮ 
সংখ্যক পদ ছুটিতে কবিকে প্রায় একরূপ উত্তি-্ত্যুক্তি পহযোগে উল্লেখ 
করতে দেখা যায় £ 


২৭ সংখ্যক পদ-_ 
কৃষ্ণ" এথাঞ্জ শিয়রে বাঁশী আরোপিঅ। 
ক্ততিআ1 আছিলে] আদ্দি। 
পাণী নিবারে' আলমিঅণ সে 
' বাঁশী নিলেছে তুঙ্ষি॥ 
রাধ-* বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী 
আদ্ষে আইহনের রাণী। 
আদ্ছে বাশী তোর চোরায়িল কাহ্চাঞ্জি' 
মুখে আন হেন বাণী। 
কৃ আদন্গে সেতোদ্ষারে সকল বেভার 
রাধ! জাণেশঃভালম্তে। 
তেঁসি পুছি আনছে তোক্গার থানে 
বাশী নিলে কোণ ভিতে ॥ 
রাধা মিছ! বোল তেজ ুন্দর কাহার 
সত্য কর পরমাণে। 
আঙ্ষি যত বড় মন্দ পোক কাহ 
তাক সথিজন জানে॥ 
কৃষ্ণ- নাবোল না৷ বোল নাগরী রাধা 
যোরে হেন ছুষ্ট বাণী। 
এথাঞ্জি' আগ্গার  তোদ্ছে নিন্ে বাশী 
সকল লোকে ভালে জাণী। 


৩৩ সংখ্যক পদ- 
কৃষ্ণ-- গাই রাখিতে নিন্দ গেলে বাশী মাথে। 
সে না বাশী আল রাধা নিলী কোন ভিতে ॥ 
রাধা নন্দের নন্দন কাহ্চাঞ্জি' বোলে] মো তোদ্দারে। 
কর্থণ বাঁশী হারায়িঅ1 দোষপি আন্গারে ॥ 


৮৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


কষঃ-- এথাখ্ি আছিল বাশী সন্ধার বিদিতে। 

সে না বাশী রাধা মোর নিলে কোণ ভিতে ॥| 
রাধা বিচারিঅ| চাহ মোর দধির পসারে। 

কথ বাশী হারায়িঅ] দোষসি আন্ষারে | 
কৃ” না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাঁণী ; 

তোন্ধে বাঁশী চোরায়িলে' আন্ষে ভালে' জাণী || 

তারপর কবি অনেকক্ষেত্রে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত থেকে পাত্রপাত্রীর 

উক্তির সঙ্গে বর্ণনা যৌগ করে দিয়েছেন, কাব্যের বিভিন্ন পালার মধ্যে সংযোগ- 
রক্ষার জন্য কয়েকটি করে সংস্কত শ্লোকও যোগ করে দিয়েছেন, যেগুলি নাটকের 
ক্ষেত্রে আশাই কর! যায় না। কারণ, নাটক হল নাট্যকারের নৈর্যক্তিক 
প্রকাশ ) নাটকের মধ্যে কোথাও আত্মপ্রকাশ করে ইহার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার 
স্বাধীনতা তার নেই। কাজেই 'প্রীক্ৃষ্ণকীর্তনকে কোনমতে নাট্যধমী রচন! বল! 


যায় না। 
্রীরুষ্ণকীর্তনের প্রধান আকর্ষণ হুল ইহার কাহিনী বা আখ্যানভাগ। 


গীতিকাব্যের যেটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বজনীনতা, তা শ্রীকুষ্ণকীর্ভনের 
মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে । যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার 
চিত্ত যখন ব্যাকুল হয়ে পড়ে, মন যখন নিদারুণ বিরহ-অনলে কুস্তকারের 
পণীর মত রয়ে রয়ে পুড়তে থাকে, অস্ত্র যখন কাহ্ৃ-অভিলাসে শুকিয়ে যায় 
তখন আমাদের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়৷ চলতে থাকে । রাধার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা বিরহের বেগে বাহির হয়ে পড়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠি। কাজেই 
শরীকুষ্ণকীর্তনকে কেবল আধ্যানকাব্য বললে ঠিক হয় না, ইহাকে বলা উচিত 
গীতিকাব্যধর্মী আথ্যানকাব্য। 

প্রাচীনযুগের কবিদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ ছিল। মর্ভের ধূলিভর1 জীবন 
কচিৎ তাদের দৃষ্টিপথে অনাহৃতের মত এসে গিয়েছে। 
প্রাচীন সাহিত্যে তৎকালীন সমাঁজব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ 
কিছু জান যায় না। অনেকটা আঁচে-আন্দাজে, কল্পনায় অনুমানে ইহার 
চিত্রখানি উদ্ধার করতে হয়। এখন দেখা যাক শ্রীকৃষকীর্তনের মধ্যে সমা্চিত্রের 
কতটুকু পরিচয় লাভ করা যায়। 

রাধাকষেের সংলাপ .ও চরিত্র বিশ্লেবশ করে তৎকালীন সমাঞ্জের একট! 
শিথিল যৌনজীবনের “পরিচয় পাওয়া! যেতে পারে। শ্রীক্ুষ্ণ অবৈধভাবে 


শ্ীকৃক্ষকীর্তনে সমাজচিত্র 


গ্ীতিকবিতার ধারা ৮৯ 


এএগার বছরের বালিক। রাধায় কাছে প্রগয়ভিক্ষা করেছেন, তাঁর ল্লীলতা হানি 
করেছেন। কৃষ্ণের এই অণুচি কর্মে সহায়ত। করেছে আবার এক বর্ষীয়সী নারী 
বড়াই। সমাজ্রজীবন যে সেসময় কতটা অধঠস্তরে নেমে গিয়েছিল তা এই রাধ।! 
কষ্ণের প্রণয়চিত্র থেকে বোঝা যাঁয়। রাধাবিরহথণ্ডে উত্তিপ্নযৌবনা রাধাকে 
ফেলে কৃষ্ণের নির্মমভাবে মথুরাগমনের মধ্যে কেহ কেহ সেযুগের নরমারীর 
বৈবাহিক সন্বন্ধের মধ্যে একট] উতৎ্কট অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছেন। প্রাপ্ত" 
বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার পরিণয়ের ফলে বালিকার যৌবনকালে 
কিন্ধপ নিদারুণ বিড়ম্বন। ও দুর্গতি উপস্থিত হয় তা বিরহতুর] রাধার বিলাপ 
থেকে উপলক্ধি করা যায়। কৃষ্ণ মধুরা গমন করলে রাধা বড়াই-এর কাছে এই 
'বলে আক্ষেপ করেছেন-- 

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঙ্গ অসার 

' ছিপ্ি1 পেলাইবে? গজমুকুতার হার ॥ 
মুছিঅ'। পেলায়িৰৌ মোয়ে সিসের সিন্দর। 
বাহুর বলরা মো করিবে শংখচুর ॥ 


রা ৪ ষ্া 


আনাথ করিয়া মোক কাহ্াঞ্জি' পালাঁএ। 
শ্ীকষ্চকীর্তনের মধ্যে পেকালের লোকে যাত্রাকালে যেসব দৃশ্তকে অশুভ 

'লক্ষণ বলে মনে করত তারও পরিচয় আছে। কৃষ্ণ রাধাকে বশী চুরির দেব 
দেওয়াতে রাধ| ছঃখ প্রকাশ করেছেন যে ভাষাতে তার মধ্যে যাত্রাকালীন 
'সেসমস্ত অণ্ডভ লক্ষণ ধরা পড়েছে । যেমন, রাধা! বলছেন-_ 

কোন আম্ুভ খণে পাএ বাঢ়ায়িলে | 

হাছী জিষী আয়র উঝাট না মানিলো ॥ 

শুন কললী লই সখী আগে জাএ। 

বাঞ্র শিআল মোর ডাহিনে' জাএ || 


কা ক কু 
কথে। দুর পথে মে'। দেখিলে? সগ্ুণী। 
হাথে খাপর ভিথ মাঙ্গএ যোগিনী ॥ 


কান্ধে কুরূআ৷ লঅ 1 তেলী আগে জাএ। 
সুখান ডালত বমি কাক কাটে রাএ ॥ 


৯৪ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


গুরুর আসনে বসা) মাটিতে জলের অক্ষরে লেখা, গায়ে ভাঙা কুলোরা 
বাতাঁপ লাগান সেযুগের সমাজে দোষ ধলে গণ্য হত। রাধার উক্তি থেকে 
এগুলি বোঝা যায় £ 
গুরুর আসনে কিবা চাপিঅ” বলিলে। 
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলে? | 
থণ্ড বিচনীর কিবা বা তুলী লৈলে। গাএ। 
তেকারণে কাহগঞ্ি' বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের মধ্যে সেকালের সমাজের অলংকরণ, কেশবিন্যাপ ইত্যাদির 
কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাঁয়। সেযুগের: মেয়ের] যে কানে কুগুল। হাতে, 
কাঁকন-চুড়ী পরত রাধিকার সাজসজ্জা থেকে অনুমান করা যায় £ 
(১) কগ্রত কুগুল হিরার ধার। 
(২) বাহুতে কনক চুড়ী, মুকুতা রতনে জড়ী 
রতন কঙ্কণ করমূলে। 
রাধাকে ছেড়ে রুষ্ণ মধুর! চলে যাওয়ায় রাধ। দুঃখ করে বলছেন 
মাথে শস্ভু সম খোপা শিসতে সিন্দ,র | 
এহ! দেখি কেক্কে কাহ গেলান্ত বিদুর ॥ 
উক্ভিটির মধ্যে “মাথে শস্ত, সম খোঁপা” দেখে মনে হয় ইহা সেযুগের এক 
বিশেষ ধরনের কেশবিষ্তাস । 
শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্যের রসকুচি ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে সমালোচকমহলে 
অনেক বাগ.বিতওী হয়ে গিয়েছে। ধারা কাব্যটির বস্ততন্ত্র বিশ্বাসী তারা 
আধ্যাত্সিকতাকে একেবারে নন্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন । তাদের মতে ভক্তচিত্তে 
রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীকে ভিত্তি করে যে আপাথিব সৌন্দর্যময় জগৎ 
সষ্টি হয়ে থাকে, যার নাম ভাববৃন্দাবন, বড় চত্ডীদাল 
বাস্তব সতে/র পট আলোক সম্পাতে তাকে এক সৌন্দর্যহীন 
কদর প্রাকৃত জগতে পরিণত করেছেন। রাধারৃষ্ণের 
কামকলা, স্থুল রসরুচি, গ্রাম্যভাব, গ্রাম্য গাঁলিগালাজ.ইত্যাদ্ি এমনভাবে কবি 
ইহাতে আরোপ করেছেন যে ইহার ভিতরকার পৌরাণিক মহিমাটুকু একেবার 
খর্ব হয়ে গিয়েছে। ইহার রাধারুষ্চকে দেখে অন্তরে আর দেবত্বের ভাব জাগে 
না। তাদের দেখে যাত্রাদলের রঙমাখা সঙসাজ। রাধাকেন্টের কথা মনে 
পড়ে যায়। পুরাণের মধ্যে যে কৃষ্ণ কংসনিধন করে, কালীয়দমন করে 


শ্রীকৃণকীর্তন কাব্যের 
রসবিচার 


গীতিকবিতার ধারা ৯৯, 


আলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, নিজেকে বহগুণিত করে রাসলীলাক 
যোলশ গোপীর সঙ্গে কেলিবিলীস করেছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' 
রাধাকে গ্রাম্যভাষায় ছিনারী১, শালী২ বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁকে প্রহার 
করে যমালয়ে পাঠাবার ভয় দেখিয়েছেন, আবার ব্রজগোপীর্দের মাথা 
ঠোকাঠুকি করে হেলায় মারতে চেয়েছেন৪ | রাধাও কৃষ্চকে সহজে ছাড়েননি। 
তিনিও রীতিমত কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে বলেছেন_-মাগড কিলে কিলাইয়! মারিব 
তোদ্ষা বাটে । যিনি নারায়ণের অবতার তিনি আবার রাধাকে নৌকায় পেয়ে 
আনন্রসে মত্ত হয়ে সোৎসাহে গান ধরেন-_ 
যবে' রাধা! গোআলিনী পাতল কৈল গাএ 
হেহে লহে লছে। 
তবে' হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ 
হেহে লহে লহে॥ 


রাধাকৃষের এই সব আচরণ লক্ষ্য করে ইছাদের আর অপ্রারুত জগতের" 
অধিবাসী বলে মনে হয় না। ভক্তিরস এখানে একেবারে স্থল আদিরসে 
পর্যবসিত হয়েছে । কাজেই শ্্রীকুষ্ণকীর্তন হল আদিরসাক্সক স্থল মর্তজীবনের 
কাব্য। 


আবার ভক্তরসিকের কাছে এই কাব্য বস্তজগতের সকল ক্ুত্রতা-তুচ্ছতার 
উধব'চারী বলে মনে হয়। তিনি বলেন, “কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের' 
গোঠে অবিমত যে বংশীধ্বলি হইতেছে, বিশ্ববন্ষা্কে তাহা গোলোক 
আভমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্তীদাস বাঙালী জাতিকে তার দুরাগত 
প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বশীর স্বরের নিকটে সকল তত্বকথ। 
ও শান্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।” 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে এই যে দ্বিবিধ মত প্রকাশ 
পেয়েছে ইহাদের মধ্যে কোন যোগনুত্র আছে কিনা তা একবার পরীক্ষা করে 


১। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা দিকে পাতসি মায় । 
২। নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী । 

৩। তবে আজি মারিঅ1 পাঠাও যমঘর। 

৪ । মুগে যুণ্ডে ডুসায়৷ মারিৰ তোঙ্গা হেলে । 

«| রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী । 


৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


দেখতে হয়। প্রীরষকীর্তনের সম্পাদক বপসন্তরঞরন রায় মহাশয় শ্রীতষঃকীর্ভনের 
কচি ও আধ্যাত্বিকতা আলোচন! করতে গিয়ে যে অভিমত পোষণ করেছেন তা 
গ্রণিধানযোগ্য। তিনি বপেছেন, “কাব্যটি যে একাধারে প্রণয়মূলক (91০৮০ ) 
এবং গৃুঢ়ার্থব্যঞ্জক (65০09110), তাহা না বলিলেও চলে।” বাস্তবিকই 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এই ছুই রূপ নিহিত আছে--বহিরঙ্গের বিচারে ইহ? 
আদিরসাত্মক স্কুল মর্তজীবনের কাব্য এবং অন্তরঙ্গের বিচারে ইহা! আধ্যাক্সিক- 
াবমণ্ডিত পবিত্র ভক্তিকাব্য। 


ীকুষ্ণকীর্তনকে স্থূল আর্দিরসের কাব্য বলার যুক্তি এই যে, ইহাতে 
আন্ত দেহজ বাসনা-কামনার ভোগপঞ্চিল রূপ বিবৃত হয়েছে। তান্ধল 
খণ্ডে কষ্ণ বড়াই-এর মুখে রাধার রূপের কথা শুনে রাধাসঙ্গ লাভ করার 
অন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। বড়াইকে তিনি রাধাবিরহের অন্তরজাল। 
করুণভাবে নিবেদন করেছেন £ 


তোর মুখে শুণী রাধিকার রূপ 
আওর নব যৌবনে। 
আহছোনিশি দে সকল পরাণ 
আর ধীর নহে মনে॥ 
ঝা চি রঃ 
না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি 
আপনে চিন্ত উপাএ। 
রাধার বচন না পাইলে" বড়ায়ি 


কাঙ্কাইর প্রাণ জাএ। 


কৃষ্তপ্রেমে মন মজিয়ে দেওয়ার জন্ত বড়ায়ি কৃঝের নির্দেশে ফুপ-তান্ব,ল 
নিয়ে চর্লল রাধার কাছে। কিন্তু এগার বছরের বাঁপিকা, কামকলায় অনভিজ্ঞ! 
রাধা! ফুল-তাম্বল সব পা দিয়ে ফেলে দিলেন। বললেন__ 


ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর 
আছে স্ুলক্ষণ দেহ] । 
নান্দের ঘরের গক্চ রাখোআল 


তা সমে কি মোর নেহা। 


'ঘধানথণ্ডে কষ দানী প্লেজে রাধার কাছে পরাপরি প্রেম নিবেদন করে 


গীতিকবিতার ধার! ৮৬ 


বসলেন। কিন্তু রাধা! কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তিনি পিরীতিপ্রসঙ্নকে- 
এড়িয়ে গেলেন এই বলে-__ 

না বোল লা বোল কাঙ্কাঞ্চি হেন পাপবাণী। 

'তাক্ষে ভালে জাণেো আন্ধে আইহনের রাণী। 

কামান্ধ রুষ্ণ কিন্তু সহজে ছাড়লেন না। তিনি বলপ্রয়োগের বথা' 

ঘললেন £ 

এভৌ| যবে না ধরিবে' আঙ্গার বচন। 

বলে ধরি তোকে তবে দিবে] আলিঙ্গন ॥ 


এতেও যখন রাধা! রতিদান করলেন না, তখন কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে শালী 
সম্বন্ধ করে তাকে ধর্ষণ করলেন এবং ইহার পর রাধার বারংবার প্রতি- 
বাদ ও আর্তনাদকে উপেক্ষা করে লম্পটের মত তিনি নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড 
ছত্রথণ্ড ও বৃন্দাবন খণ্ডে তাকে ধর্ষণ করেছেন। বাণখণ্ডে এসে কৃষ্ণ রাধাকে 
লক্ষ্য করে লম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করলেন। এতদ্দিন ধরে যে রাধা বড়ুয়ার 
বহআরী, বডুআর বী, আইহনের পত্তী বলে নিজেকে কুষ্টাসক্তি থেকে 
নিবৃন্ত করে রেখেছিলেন কৃষ্ণের মদনশরের আঘাতে সেসব যেন ছিন্নভিন্ন 
হয়ে গেল। কৃষ্ণের কাছে রাধার আত্মিক পরাজয় ঘটল। এরপর থেকে- 
তিনি একেবারে কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ ,ছাড়। তার জীবন- 
যৌবন সকলই অসার। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণকে মধুর সুরে বংশীরব করতে, 
গুনে তিনি বললেন-দাসীহআঁ তার পাএ নিশিৰো আপনা” । রাধাবিরহ- 
খণ্ডে রাধ! অন্তরে মর্মান্তিক কৃষ্ণবিরহের জালা অনুভব করে অস্থির হয়ে: 
বড়ায়িকে বললেন__ 
ঝাঁট করী কাহাঞ্ আনাও। 
রতী স্থ্খে রজনী পোহাও ॥ 
কৃষ্ণের কাছেও তিনি নিঃসঙ্কোচে মনের কামন। প্রকাশ করলেন £ 
অনাথী নারীক কত থাকে আভিমান । 
আলিঙ্গন দিত কাহ্‌ রাখহ পরাণ ॥ 
কিন্তু কষ্ণ উদ্দাসীনভাবে রাধার অনুনয়-বিনয়কে এড়িয়ে চললেন। এখন 


তাঁর মনে রাধার কাছে পূর্ব-লাঞ্না-অবমাননার প্রতিশেধ গ্রহণের ভাব জেগে 
উঠেছে । তিনি রাধাকে লক্ষ্য করে তাই নিদারুণ বাক্যবাণ ছুড়তে লাগলেন £ 
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এবেলি জানিল ভৈল কলি অবতার । 

সব জন থাকিতে ভাগিন। চাহাজার ॥ 

কমণ ঝগড়। রাধ। পাতসি তৌ।। 

পরনারী হরণ না! করে মো ॥ 

ক ক ক 

সমুচিত নহে রাধা তোদ্ধা সমে কেলি। 

মোর পাণে আল্‌ রাধ। তেজহ ধামালী | 

দুত দিএ পাঠায়িলে। গলার গজমুতী। 

তবে ন|ম পাড়ায়িলে' আন্ছে আবালি সতী ॥ 

এবে কেনে গোআলিনী পোড়ে তোর মন। 

পোটলী বান্ধিঞ্। রাখ নহুলী যৌবন ॥। 

এরপর ক্ষণিকের জন্য রাধাকুষ্ণের মিলন হল বটে, কিন্তু কষ রাধার অন্তর 
বিরহানলে দর্ধীভূত করে মধুরায় চলে গেলেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে তাম্বল 
খণ্ড থেকে শুরু করে রাধাবিরহ খণ্ড পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের কামনা-বাপনার আ্রোত 
সরব উদ্কাসে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। 
শ্রীকঞ্ঝকীর্তনের আধ্যাত্মিকতায় ধারা আম্থাবান তার! বলবেন বাহ্যত ইহা 

“আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হলেও ইহার শ্মভ্যন্তরে পরম ভক্তিতত্ব নিহিত আছে। রাধা- 
কৃষ্ণের লীল। আসলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের | প্রাকৃত জগতে ইহার কল্পন! করা 
যায় ন!। স্বরূপে কৃষ্ণ হলেন নিগুণ ব্রঙ্গ। লীলাবশে তিনি ক্রিয়া ও গুণান্বিত 
হন। একদ। তার রমণেচ্ছা হলে, তিনি নিজেকে ছুই ন্ধপে প্রকটিত করেন-- 
দক্ষিণাঙগে কষ্ণমূতি ও বামাঙ্গে রাধামৃতি। হ্বরূপে রাধা! এবং কৃষ্ণ এক বলে, একজন 
আর একজনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। কুষ্চকে লাভ করার জন্য তাই রাধার 
ব্যাকুলরতা এবং রাধার সঙ্গ লাভ করার জন্য কৃষ্ণও তাই সদা উদ্মুখ। 
পুরাণবণিত রাধাকুষ্ণের এই আলৌ।কক লীলাকে অনুসরণ করে কবি ভক্ত- 
ভগবানের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা রূপকচিত্র অঙ্কন করেছেশ। সংসার- 
মায়ামুগ্ধ জীব হলেন রাধা এবং ক্ষণ হলেন ভগবান। জীব সংসার মায়াপাশে 
বন্ধ হয়ে নিজের মধ্যে একটি গৰৌদ্ধত ভাব নিয়ে ভগবানকে ভুলে থাকে । 
তখন তার ভাৰ তান্বল খণ্ডের রাধার মত,_-বড়আর বহুআরী আন্ধে 
বড়ুয়ার বী। মোর রুপ যৌবনে তোদ্জাতে কী'। কিন্তু ভগবান ত ভক্তকে 
ছেড়ে থাকতে পারেন না । তিনি তাই আঘাতে-সংঘাতে জজরিত করে ভক্তের 


গীতিকবিতার ধারা ৯৫ 


ংসারমায়া-বন্ধনকে ছিন্ন করতে চাইলেন। শ্রীকৃষণকীর্তনের দানখগ্াদিতে ইছার 
অভিব্যক্জি। কৃষ্ণের কঠোর প্রয়াসেও যখন রাধা গৃহযাসনা ত্যাগ করতে 
পারলেন না, নিজেকে ও কৃষ্ণকে তুলে জগতপ্রপঞ্চে যুগ্ধ হয়ে রইলেন তখন 
বাণথণ্ডে এসে কৃষ্ণ চরম আঘাত হানলেন রাধার অন্তরে । রাধা বাহৃজ্ঞান হারিয়ে 
ফেললেন। ইহার তাৎপর্য, জীব যে নিজেকে এবং ভগবানকে ভূলে জগতপ্রপঞ্চে 
সুগ্ধ হয়ে ছিল, এতদিনে তা লুপ্ত গছল। রাধার মায়ামোচনের জন্ত যে কৃঞ্থের 
সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ তা বড়াদ্ির উক্তিতে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে। বাণখণ্ডের 
২ সংখ্যক পদে বড়ায়ি রুষ্ণকে অনুরোধ জানাচ্ছে__ 
আন্ধার বচন গুণ কান্াঞ্চি গোআল। 
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥ 
হাণ পাচ বাণে তাক ন। করিহ দয়।। 
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়! || 
বংশী খণ্ডে এলে রাধা কৃষ্জের বাশীর সুরে যুগ্ধ হয়ে গেলেন।, গৃহ-সংসার 
সব ছেড়ে কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্ত, কৃষ্ণের আগঙ্গলাভের জন্ তিনি ব্যাকুল 
হয়ে পড়লেন। এতদিনে ভক্তের বৃঝি চৈতন্ত হল। তিনি তাই পাখী হয়ে 
তার স্থানে উড়ে যাওয়ার জন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। রাধা বিরহ খণ্ডে রাধার 
যাবতীয় সংসারজ্ঞান বিদুরিত ছল। কৃষ্ণের প্রতি তার গভীর আপক্তি দেখা 
দিল। কৃষ্ণচবিহনে তাঁর জীবন-যৌবন সকলই অসার বলে মনে হছল। মনে 
মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন_-“ঘরবে কাহ্ন না মিলিহে করমের কফলে। হাথে 
তুলি আ মোখাইৰে! গরলে ॥* ভগবানের কাছে ইহাই ভক্তের আত্যন্তিক 
আত্মসমর্পণ । 
রাধাচরিক্র স্ষ্টিতে বড়, চস্তীদাস অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাল 
থণ্ডের এগার বছরের বালিক রাধা রাধাবিরহ খণ্ডে পূর্ণ যুবতী নীরীতে 
পরিণত হয়েছেন । রাধাচরিত্রের এই ক্রমবিকাশের চিত্রটি কবি সন্তর্পণে অঙ্কিত 
ুবীর্তনের রাখ করেছেন। তাম্বলখণ্ডে রাধা সংসার-অনভিজ্ঞা, বয়সে 
নিতান্ত বালিক]। কৃষ্ণের প্রণয়-প্রস্তাবকে তিনি দ্বণাভরে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। দানখণ্ডের মধ্যে রাধার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে খানিকটা 
স্পষ্ট ধারণ! জন্মেছে । তিনি বুঝতে পেরেছেন, কৃষ্ণের কামাচারের জন্ত দায়ী 
তিনি নিজে । তার রূপযৌবনই কৃষ্ণের লোভী চিত্তকে গভীরভাবে আক 
করেছে। আক্ষেপ করে তাই তিনি বলেছেন__ 
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কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিঅ'! নারী । 
আপনার মাসে হরিণী জগতের বৈরী ॥ 
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে । 

এহ] দেখি বেআকুল নান্দের নননে ॥ 

আর না পিদ্ধিবো বড়ারি সুর পাটোল। 
এহ। দেখি মাগে কাহ্াঞ্জি' বিরহের কোল ॥ 


ক ক রা 


ছিত্তিঅ পেলাইবে। বড়ায়ি সাতেসরী হার। 
যা দেখিঅ'? মাঙ্গে কাহ্াঞ্জি নিবিড় শূঙ্গার ॥ 


নৌকাখণ্ডে কের সঙ্গে জলকেলিতে রাধার মনে রতিভাব জেগেছে । 

প্রেম-ব্যাপারে তিনি অনেকটা উন্নতি লাভ করেছেন। বাম্যভাব ত্যাগ করে৷ 
তিনি রতিদানের শর্তে কুষ্ণকে দিয়ে দধিছুগ্ধের ভার বহন করিয়ে নিলেন 
ভারখণ্ডে, রৌন্্রতাপ নিবারণের জন্য কৃষককে ছত্রধারণে বাধ্য করালেন" 
ছত্রথণ্ডে। বৃন্দাবন খণ্ডে রাধার আসঙ্গ-আলক্তি গভীর প্রেমে পরিণত হল। 
তিনি অন্য গোপীকে দেখে এখন ঈর্ঘ! করেন । এই ঈষা ই প্রেমের প্রমাণ । 
হার খণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করলে তিনি কৃষ্ণের কু-চরিত্রের: 
কথা ষশোদাকে বলে দিলেন £ 

বারে বারে কাহ্ম সেকাম করে। 

যে কামে হএ কুলের খাখারে ॥ 


বৃ এতে রুষ্ট হয়ে রাধাকে যদনবাণ হানলেন বাগখণ্ডে। রাধা সংজ্ঞা, 
হারিয়ে ফেললেন । কৃষ্ণের অন্কম্পায় শেষে তিনি আবার আত্মসন্বিং ফিরে 
পেলেন। বাণথণ্ডের মধ্যে রাধাচরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এখানে 
রাধার দেহবশক্তি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। 
বংশীথণ্ডে রাধা উত্ভিননযৌবন| নারীতে পরিণত হয়েছেন। কৃষ্ণবিহনে 
ত্র তখন সকলি অন্ধকার। যমুনা পুলিনে বংশীরব শুনে তিনি অন্তরের মধ্যে 
নিদারুণ কষ্খবিরহের জাল৷ অনুভব করেছেন। বড়ায়িকে তাই ছুঃখ করে 
তিনি বলছেন--- 
বন পোড়ে আগ বভায়ি জগজনে জানী। 
মোর মন গোড়ে যেহ্ন কুস্তারের পণী ॥ 


গীতিকবিতার ধার! ৯৭ 
রাঁধাবিরহ খণ্ডে রাধার রুষ্ঃবিয়হ সন্তাপ আরো! মর্মান্তিক । প্রাণ বড়ায়িকে 


সক্োধপ করে তিনি বলেছেন-_- 
সোঞ রী কাক্কের বাণী না রহে মোর পরাণ 
চেতন নাহিক মোর দেহে। 
তেছিলো সুখ আসেস দিনে দিনে তন্ন যে 


ভাবিঞ1 পে কাহের নেছে ॥ 
রাধার বর্ষাকালীন বিরহদশাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়: 
ভাদর মাসে আহোনিশি অন্ধকারে । 
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥ 
তাত না দেখিবৌ যবে কাহাঞ্জির মুখ । 
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বৃক ॥ 


পদাবলীর রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার বেশ কিছু পার্থক্য আছে। 
পদাবলীর রাধা ভাববৃন্দাবনের অধিবাসিনী। প্রথম থেকেই তিনি সেজন্ত 
যোগিনী সেজে রুষ্ণের উপাপন! শুরু করেছেন । তার মধ্যে প্রেমের প্রথম 
বিশ্ম়-চাঞ্চল্য নেই । শ্রীরুষ্ণকীতর্নের রাধা মানবী । বয়সে তিনি বালিকা। 
বাল্য-কৈশোরের ধাপ ভেঙ্গে তবে তিনি যৌবনে পদার্পণ 
ৃষ্কীর্ভনের রাখা ও করেছেন। বাল্যাবস্থা থেকে জীবনে বহু ছুঃখলাঞ্ছনা 
নি মর সহ করে যৌবনে পৌছে তবে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা 
হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন । পদাবলীর রাধার মধ্যে কৃষ্ণের দেবত্ব সম্পর্কে 
কোথাও কোন সংশয় জাগেনি। কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটন করে তিনি 
রুষ্জের উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রা 
ইহার বিপরীত। কৃষ্ণের দেবন্ধে তার বিশ্বাস নেই। পরকীয়! প্রেমের 
মহত্বে তিনি সন্দিগ্ধী। পরনারীর প্রতি কৃষ্ণের আসক্তি দেখে তিনি সেজন্য 
কথায় কথায় ক্ুষ্চকে লক্ষ্য করে মর্মান্তিক শ্লেষ নিক্ষেপ করেছেন। পদ্দাবলীতে 
ভাবসম্মিলনের পর রাধা তিল-তুলসী দিয়ে কষ্ণে দেহ সমর্পণ করেছেন। 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনে রাধা বহুবার কৃষ্ণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েও দেহজ বাসনা-কামনাকে 
হুলতে পারেননি । তার বাসনার বুঝি আর শেষ নেই। শ্রীকষ্ণকীর্তনের 
রাধা যে মানবী, ইহাই তার বড় প্রমাণ । 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্র নিপুণভাবে ফুটে উঠলেও কৃষ্ণচরিত্রটি তেমন 
৭ 


৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


সার্থক বিকাশলাভ করতে পারে'নি। শ্রীরুঞ্চকীর্তন সম্পর্কে এন কেছ কেছ 
বক্রোক্তি করে বলেছেন_ ইহাতে কৃষ্ণ নেই, কীর্তনও নেই। বাস্তবিকই 
পুরাণের মধ্যে আমরা কৃষ্ণের যে খ্র্যের পরিচয় পাই, 
সিরা হননি শ্রীষ্ণকীর্তনে দেখি তার একান্ত অভাব। এখানে রুষ্ধের 
দৈবরূপ খসে পড়েছে। তিনি দুক্রিয়াসক্ত লম্পটের মত বালিক। রাধার উপর 
অযথা বলপ্রয়োগ করেছেন। ছলে-বলে-কৌশলে তার যৌবনমধু তিনি লোলু- 
পের মত পান করেছেন । অথচ রাধা! যখন রতিস্থধ আম্বারদে পরম প্রীত হয়ে 
তাকে দ্েহছমন সমর্পণ করতে চেয়েছেন তখন তিনি তা নিষ্ঠুরভাবে 
পরিত্যাগ করে মথুরায় চলে গিয়েছেন। রাধা চরিত্রে যেমন ক্রম- 
বিকাশের ধারাটি শুম্পষ্ট, কষ্চরিত্রে তেমন নেই। কৃষ্ণ প্রথমে যেমন, পরেও 
তেমনই । 
্রীক্ষ্চকীর্তনের বড়াই চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রাধাকুষ্ণের মাঝখানে 
সংযোগ সেতুরূপে কেবল কবি তাকে স্থষ্টি করেননি, মাঝে মাঝে তাঁকে 
রাধাকৃষ্ণের পরম নির্ভর করেও তুলেছেন। হাম্বল খণ্ডে 
বড়ায়ির মুখে রাধার কণা শুনে কৃষ্ণ যখন নিদারুণ রাধা 
বিরহতাপে জর্জরিত হয়ে পড়লেন তখন বড়াই হল তাঁর একমাত্র ভরসা। 
বড়ায়িকে উদ্দেশ করে কৃষ্ণ তাই বলেছেন-__ 


আঙ্গার বচন ধরল বড়ায়ি 
মনে ন! করিহ হেল। | 
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি 


তোদ্ষেসি আঙ্গার ভেল ।। 


।রাধাবিরহ থণ্ডে রাধা কুষ্চবিরহে কাতর হয়ে বড়ায়িকে করুণভাবে মিনতি 
করেছেন, 
আইস ল বড়ায়ি হের বচন আন্ষার ধর 
রতন মুদড়ী পিশ্ধ হাথে। 
হের মে? করে কাকুতী তোর চরণে ভকতী 
আণিঅ' দিআর জগন্নাথে || 


কাহিনী-পরিকল্পন৷ ও চরিত্র হ্ুষ্টিতে বড় চশ্ডীদাস যে বেশ কিছুটা 


শ্গীতিকবিতার ধার! ৯৯ 


অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে 
রিনা জয়দেব সিডি তুলনায়. তিনি কম কিছু নন। 
লা নর ছাড়ি কবি বণ'নশকি ও উপধাপ্রয়োগের বিশেষ নৈপুণ্য 
্রযোগ্নের নৈপুপা প্রদর্শন করেছেন। একধা৷ বললে অত্যুজি হয় না, 
ভারতচন্ত্রের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে পালিশ 
করা সুন্দর ঝকৃঝকে রূপ গ্রহণ করেছে বড় চশীদাসেই তার সার্থক 
সুচনা! । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হয়ে উঠলেও কবির 
সৌনর্ধস্থষ্টির নৈপুণ্যের দরুন আমাদের মনে কোন ক্লান্তি বা জড়তার 
ভাব জাগে না। কবির কল্সনাপক্ষে ভর দিয়ে আমরাও এক চিরসৌনর্ষের 
অলকাপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হুই। সত্যতা প্রমাণের জন্য নিয়ে কতিপয় 
ৃষ্টাত্ত প্রদশিত হল : 
(১) শ্রীরাধার রূপ__ 
মাণিক জি' ণিঅ'। তোর দশনের পাতী | 
কনয়া নিকষ তোর দেছের কাতী ॥ 


(২) শ্রীরাধার বিরহ-_ 

চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল 
বহে বসন্তের বাএ। 

আম্বডালে বসী কুয়েলী কুহলে 
লাগে বিষবাণ ঘাএ॥ 

চান্দ স্থরুজের ভেদ না জাণে! 
চন্দন শরীর তাএ। 

কাহ বিণি মোর এবে এক খন 
এক কুল যুগ ভাএ ॥ 


(৩) শ্ীরাধার আক্ষেপ-_ 


দুখ সখ পাঁচ কথা কহিতে না পাইল। 
বালি আর জল যেন তথনে পলাইল ॥ 
পিনে দিনে তনু শেষ মধনতরাসে । 
কৌতুক বাঢ়ায়িল নেহা এব সেই নাশে। 


১০৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিঙ্যাস-- প্রাচীন পর্যায় 
অলংকার ৮০৪৪ কধি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন : 


৫১) পুরুষ ভ্রমর ছুইছে। এক যান। 
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥ 
(২) বনের হুরিণী যেন তরাসিলী মনে। 


দশ দিশ দেখে রাধা! চকিত নয়নে ॥ 


(৩) ভ'াগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী। 
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥ 
যে পুণি আধম জন আত্তরে কপট। 
তাহার সে নেহা যেন মাটির ঘট ॥ 


বিভ্ভাপতির পদ্দাবলী ॥ 


জয়দেব বাঙালী হয়ে ভারতের অবাঙালী সমাজে: যেমন অসাধারণ জন- 
প্রিয়তা অঞ্জন করেছেন, বিগ্াপতি অবাঙাল হয়ে তেমনি বাঙালী সমাজে 
অসামান্য সমাদর লাভ করেছেন। তিনি মিথিলার (উত্তর বিহারের ) অধিবাসী 
অথচ বাংল! দেশেই বাঙালীরা প্রথমেই তার পণসংগ্রহ করে তাঁর কবি- 
কর্মের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন । বিদ্া- 
পতি বাঙালী সমাজে কত বড় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তার 
পরিমাণ নির্ণর করতে গেলে বিম্মিত ও স্তস্তিত হয়ে যেতে হয়। চৈতন্য 
মহাপ্রভু থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই বিষ্তা- 
পতির সঙ্গে নিজেদের অন্তরের একট। নিগুঢ় যোগস্থত্র কল্পনা করে তার পদা- 
বলীঅমুতবৎ আস্বাদন করেছেন। বাঙালী তাকে 'মৈথিল কোকিল, “কবি- 
কুলচন্দ, "রসিক সভাভূষণ হৃথকন্দ, “রসধাম, “কবিপতি”, 'কবিসার্বভৌম, 
ইত্যাদি উপাধি-ভূষণে ভূষিত করে কৃতার্থ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে 
উদার কাবারমিক হিসেবে সপ্রমাণিত করেছে । | 

বাংল! দেশে বৈষ্ব রসিক তক্তসম্প্রদায় সর্বপ্রথম বিদ্ভাপতির কবিত্বে আকৃষ্ট 
হয়ে তার পদ্দাব্পী সঙ্কলন করতে থাকেন । বিখ্যাত বৈষুবপদসংগ্রহে_ ক্ষণদা- 
গীতচিন্তামণি”, “পদামুতসযুদ্র/ পেদকল্পতরূ' ইত্যাদিতে বিছ্টাপতির রাধারুষঃ 
বিষয়ক বহু পদ স্কান পেয়েছে । এমনি করে পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে 


বিদ্যাপতি ও বাঙালী 


গ্ীতিকবিতার ধাঁর। . . ১০১ 


আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈষুণব-অবৈষ্ণব নিবিশেষে সকল রাঙালী পাঠক সমাজে 
নানাভারে বিগ্ভাপতির পদাবলী প্রস্থত ও সমাদৃত হয়েছে। লবচেয়ে মজার 
ব্যাপার এই যে, উনিশ শতকের পূর্বে বিষ্কাপতি যে বাঙালী নছেন, 
মিথিলাবাসী বাঙালী ত! ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি । রাজকৃষজ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় দ্বারভাঙ্গ। অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বিগ্ভাপতি সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য 
গ্রহ করেন এবং তিনি ১৮৭৫ খ্রীঃ “বঙ্গ-দর্শন' পত্রিকায় “বিগ্ভাপতি' শীর্মক 
প্রবন্ধে সেগুলি প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিদ্ভাপতি বাঙালী নছেন, তিনি 
মিথিলাবাসী ; মিথিলার রাজ! শিবসিংহের তিনি সভাকবি ছিলেন। একই 
বছরে জন বীম্‌স্‌ 1100191] 2700081% পত্রিকায় 4010 015 86 800 
00800 0? 31088 শীর্ষক প্রবন্ধে রাজকুষ্জ বাবুর বিগ্ভাপতিসংক্তান্ত 
প্রায় সমুদয় বৃত্তান্ত স্বীকার করে নেন এবং তিনি ইহার প্রতি বিদ্বজ্জনের 
কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর গ্রীয়ামন সাহেব দ্বারভান্্! অঞ্চল 
পরিভ্রমণ করে খাস মিথিলা থেকে বিগ্াপতির অনেকগুলি পদ সংগ্রহ 
করেন এবং সেগুলি ১৮৮১ থ্রী; 440 117009000607 10 05 11910)111 
[91080185501 0100 310917 00100510105 2 ডো0009) 00015560- 
108:0)9 & ড০০৪১০1০/ (৬০. ]]),-তে প্রকাশ করেন। ইহাতে বিদ্যাপতির 
নামান্কিত মোট ৮২টি পদ সংগৃহীত হয়। ইহার ফলে বাঙালীর বিদ্যাপতির 
ব্যক্তিজীবন সম্পকীয় ভ্রান্তধারণার অবসান হল এবং বিদ্ভাপতিচন্দ্রও ধীরে 
ধীরে বাংলার আকাশ ছেড়ে মিথিলার আকাশে উদ্দিত হলেন। তবে 
গৌরবের বিষয়, বিগ্ভাপতি কবিত্বশক্তির গুণে বাঙালীর হৃদিমানসে যে অক্ষয় 
আসন অধিকার করেছিলেন, সে আসন আজও শুন্য হয়নি এবং ভবিষ্যতেও 
কখন তা শুন্ক পড়ে রবে না। 
বি্কাপতির আবির্ভাব কাল নিয়ে অনেক গবেষণা হয়ে গিয়েছে, কিন্ত 
এ পর্যন্ত সে-সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। বিদ্তাপতির পূর্ব- 
রে বা মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন | 
আবিভাবকাল সেজন্য মিথিলার রাজবংশের ইতিহাস থেকে বিদ্যাপতির 
কালনির্ণায়ক কিছু কিছু তথ্য পাওয়া হায়। ক্িস্ত ইহাতে 
সন-তারিখের নানা বৈষম্য ও ক্রটি বিস্ুমান থাকায় ইহাকে নিঃপংশয়ভাবে 
গ্রহণ কর! যায় না। ইহ] ছাড়া বিষ্ভাপতির মৈথিলী পদাবলী ও অবহৃ্ট 
ভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে তৎকালীন এঁতিহাপিক ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ 


০০০১১১০০০৭২ 


১৩৭ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীন পর্যায় 


দেখা বায়। ইছার ধারাও তার আবির্ভাব কাল সম্পর্কে খানিকট! ধারণ! 
করা যেতে পায়ে। বিষ্ভাপতির সংস্কত গ্রস্থাদিতে নানা রাজবংশের উল্লেখ 
আছে, কোথায়ও ব| তিনি সন-তারিখের ব্যবহার করেছেন। এগুলিও তার 
আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে কিছুট। সাহায্য করে। 
বিষ্ভাপতির একটি পদের ভণিতাতে১ রায় নসরং-এর নামোল্লেখ দেখ! 

যায়ঃ 

কবিশেখর২ ভগ অপরুব রূপ দেখি। 

রাএ নসরদ সাহু ভজলি কমলমুখি॥ 


রায় নসরৎ ১৩৯৪ খ্রীঃ অঃ জৌনপুর অধিকার করেন এবং ১৩৯৯ 
খ্রীঃ অঃ পরলোকগমন করেন। কাজেই অনুমান কর! যেতে পারে বিগ্ভাপতি 
চতুর্শ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। 

বিষ্তাপতি মহারাজ কীতিসিংহের অসলান নামক জনৈক মুললমান 
শাসকের হাত থেকে পিত্রাজ্য উদ্ধারের কীতিকাহিনী অনুসরণ করে অবহট 
ভাষায় “কীতিলতা, রচনা করেন।' কীতিসিংহের রাজত্বকাল সম্ভবত ১৪০২ 
--১৪১* খ্রীঃ অঃ। বিদ্াপত্তির “কীতিলতা” ইহার মধ্যবর্তী কোন এক 
সময়ে রচিত হয়ে থাকবে। 


বিদ্ভাপতি পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ন্বহস্তে ভাগবতের নকল 
করেছিলেন । এই পু'ধির পুষ্পিকায় আছে,_-“গুভমন্ত সর্বার্থগতা সংখ্যা 
ল. সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজবনৌলিগ্রামে শ্রীবিষ্ভাপতে- 
লিপিরিয়মিতি।” ইহা] হতে জানা যায় ১৪২৮ খ্রীঃ অঃ বিগ্বাপতি রাজ- 
বনৌলি গ্রামে বসে ভাগবতের নকল করেন। 


£উপরি-উক্ত তথ্যাদি হতে বিগ্ভাপতির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সঠিক- 
ভাবে কিছু জানা না গেলেও এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, কবি 
চতুর্দশ শতকের শেষভাগে আবিভূর্ত হন এবং পঞ্চদশ শতকের প্রায় মাবা- 
মাঝি কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। 


১। ৩৪ সংখ্যক পদ--“বিদ্যাপতি' _নগেন্দ্রনাথ ওপ্ত । 

২। কবিশেখর বলতে এথানে বিদ্যাপতিকে বুঝতে হ্বে। কারণ, মিথিলায় 
প্রাপ্ত লোটনকবির 'রাগতরঙ্গিণী' নামক পদসহ্বলন গ্রন্থে পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলে 
উল্লিখিত হয়েছে। 


গীতিকবিতার ধার! ১১৩ 


বিগ্ভাপতির জীবনকথা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু জান যায়নি। তথাপি 
রাজকষখ মুখোপাধ্যায়) গ্রীয়াসন প্রমুখ পঙ্ডিতগণ কতৃক আহত তথ্যপঞ্জী 
পড়ত হতে তার ব্যজিজীবনের উপর কিছুটা আলোকসম্পাত 
জীবনকথা. করাযেতে পারে। বিগ্ভাপতি স্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত 
বিসফী গ্রামের এক প্রখ্যাত ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি। তাদের কৌলিক উপাধি হুল ঠকুর। 
পুরুষানুক্রমে তারা! মিথিলার র|জবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তার 
পূর্বপুরুষগণ সকলেই মিথিলার রাজসভায় উচ্চপদধে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার 
পিতামহ জয়দত্বের আমল থেকে বিগ্ভাশিক্ষার দিকে তাদের বংশের মোড় 
ফিরে। বিত্তের সঙ্গে এভাবে বিগ্ভার মণিকাঞ্চন যোগ হয়ে বংশে বিষ্ভা- 
পত্ির মত একজন অসাধারণ পগ্ডিত-কবির সম্ভাবনা! উজ্জল হয়ে উঠল। 
বিদ্ধাপতির পিতা গণপতির সময়ে অবশ্য বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুট। 
শান হয়ে ষায়। তথাপি ঠন্ধুর বংশের এতিম্থগুণে বিষ্ভাপতি মিথিলার 
রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। 


বিগ্ভাপতি মৈথিলী ভাষায় যে পদাবলী রচনা! করেন এবং অবহট ভাষায় 
“কীতিলতা, নামে যে গগ্-পদ্ভময় চম্পৃকাব্য প্রণয়ন করেন, তা৷ থেকে তার 
জীবনকথা সম্পর্কে কিছু পরিচয় লাভ কর! বায়। “কীতিলতা,তে বিগ্ভাপতি 
"ওইনীবার, ব্রাহ্মণ রাজবংশের কীতিকথা উল্লেখ করেন। এ বংশের রাজা 
গএনেস (4 গগনেশ্বর বা গণেশ্বর) ১৩৭২ খ্রীঃ অঃ অসলান নামক এক 
মুসলমানের কাছে পরাভূত হয়ে নিহত হন। তখন তার হুই পুত্র-_বীরসিংহ 
ও কীতিলিংহ দেশ ত্যাগ করে জৌনপুরে চলে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা 
ইব্রাহিম শাহের সহায়তায় তারা অসলানকে পরাজিত করেন। কীতিসিংহ 
ইহার পর রাজা হন। ইহারই পৃষ্ঠপোষকতায় বিগ্ভাপতি “কীতিলতা+ "কাব্য 
প্রণয়ন করেন। কীতিসিংহের মৃত্যুর পর তার পিতৃব্য দেবসিংহ সিংহাসন 
লাভ করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্তাপতি 'ভূপরিক্রমা, গ্রন্থ রচনা করেন। 
দেবসিংছের পর তাঁর পুত্র শিবলিংহ অল্পকালের জন্ত সিংহাপনে অধিষ্ঠিত 
থাকেন। তারই উৎসাহে বিগ্ভাপতি অবহট্র ভাষায় 'কীতিপতাকা, ও সংস্কতে 
'পুরুষপরীক্ষা রচনা! করেন। শিবসিংহের পর তার ভ্রাতা পদন্মলিংহ রাজা 
হন। তার পত্বী বিশ্বাসদেবীই রাজকার্ধ পরিচালনা করতেন। বিশ্বাস 
দেবীর নির্দেশে কবি “শৈবসর্বছ্থসার' এবং গঙ্গাবাক্যাবলী' রচন৷ করেন। 


১৪৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাল--প্রাচীন পর্যায় 


ইহার পর বিভ্ভাপতি এ বংশের নএলিংহের নির্দেশে “বিভাগমার+ 'দানবাক্যাবলী+, 
পুরাদ্দিত্যের নির্দেশে 'লিখনাবলী' এবং ভৈরব সিংহের নির্দেশে 'দুর্গাভ্কি? 
তর্জনী রচনা]! করেন। এ সকল তথ্যপঞ্জী থেকে বোঝা যায়, বিগ্ভাপতি 
আজীবনকাল মিথিলা রাজবংশের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে 
এসেছেন। রাজবংশের সাহ্চর্ধে এসে বিগ্কাপতি যে প্রভূত ধনমান অর্জন 
করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শিবসিংছের তাম্পাত্রে উৎকীর্ণ দান- 
পত্রে। ইহাতে বিগ্ভাপতিকে “অভিনব জয়দেব” ( পসপ্রক্রিয়াতিনবজয়দের 
পণ্ডিতঠককর') নাম অভিছিত করা হয়েছে। এই অভিনব জয়দেব 
বিগ্কাপতিকে শিবসিংহ বিসপী গ্রাম দান করেছিলেন। 

বিগ্ভাপতি সম্পর্কে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, শিবসিংহের পত্ধী 
লছিমাদেবীর সহিত বিছ্ভাপতির প্রণয় সংঘটিত হয়েছিল। তবে ইহা সত্য 
নহে, ইহা! বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের মনগড়া কাহিনী মাত্র । বিগ্বাপতির 
অনেক পদে লছিমারদেবীর সম্রদ্ধ উল্লেখ থাকায় গল্প-বৃতুক্ষু মানুষ এরকম 
অবৈধ প্রেমকথ! সৃষ্টি করে নিয়েছে। শুনা যায়ঃ বিগ্াপতি নাকি চণ্তী- 
বাসের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে দুর মিথিলা থেকে বাংলা দেশে এসেছিলেন 
এবং গঙ্গাতীরে ছুই কবিতাপসের মিলন হয়েছিল। কিন্তু এ কাহিনীর 
হলেও কোন এীতিহাসিক সত্য নিছিত নেই। 

বিস্তাপতির ধর্ম নিয়ে বাঙালী সমাজে মতভেদ স্থঙি হয়েছে। পঞ্চদশ 
শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বিছ্ভাপতি বাংল! দেশে পরম ভাগবত, বৈষ্ণব- 
চূড়ামণি, রাধাকষ্খপদাবলীর ব্যাস, নবরসিকের অন্ততম 
(বৈষ্ুব সহজিয়া মতে) বলে বনিত হয়েছেন। উনিশ 
শতকের শেষভাগে বি্ভাপতি অবাঙালী বলে প্রমাণিত হওয়ার পর স্বদেশবামীর 
( মিধিলাবাশীর ) কাছে তিনি পরম শৈব বলে পরিচিত হলেন। মিথিলা- 
বাসিগণ তীকে শৈব বলে প্রচারিত করার জগ্ভ নান যুক্তিতর্কের অবতারণ। 
করতে শুরু করলেন। তাদের মত হল, বিগ্ভাপতি আসলে শৈব। তবে অন্ত 
ধর্মের প্রতিও তীর শ্রদ্ধা ছিল। বি্ভাপতির লময়ে মিথিলাতে শৈব, শান্ত এবং 
বৈষণব_-এই তিন ধর্ষেরই প্রচলন ছিল। তখন ধর্ম নিয়ে পরস্পরের মধ্যে 
কোন বিদ্বেষভাব স্থ্টি হুয়নি। বিদ্ভাপতিও তাই শৈব হয়েও শান্ত ও বৈষ্ণব- 
ধর্মের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেছেন । ইহার ফলে তিনি যুগপৎ হর- 
গৌরী লীলাবিষয়ক পদাবলী ও রাধাকুষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী স্থি করেছেন। 


বিদ্যাপতির ধর্ম 
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মিথিলাতে শৈবধর্মের সনে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে 
শৈবধর্নের বিশেষ প্রাধান্ত ছিল। মিথিলাতে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে ছু- 
একটি শিবমন্দির নেই। একারণে মিথিলাতে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর চেয়ে হরগৌরী- 
লীলাবিষয়ক পদাবলীর অধিক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। হরগৌরীবিষয়ক 
পদাবলীর জন্তই বিগ্াপতি মিধিলাতে অমর হয়ে রয়েছেন । 


বিশ্তাপতি যে পরম শৈব ছিলেন তা তার কিছুসংখ্যক পদের মধ্যে স্পইভাবে 
ফুটে উঠেছে। একস্থলে তিনি বলেছেন-__ 


ঈস চাদ গজ হরিকমলামন 
সবে পরিহরি হম দেবা । 
ভগবতবছল প্রভু বান মছেসর 


ই জানি কইলি তুঅ সেবা । 


বাংলা ইন্দ্রচন্ত্র ইত্যার্দি দেবগণ, কমলাসন হরি, সব দেবতাকে আহি 
বর্জন করেছি। বাণ মহেশ্বর, (তুমি ) ভক্ত বসল প্রভূ-_এই জেনে তোমাকে 
সেবা করেছি। 


আবার বার] বিদ্ভাপতিকে বৈষ্ণব ধর্ষাবলম্বী বলে মনে করেন তাদের পক্ষেও 
কিছু বলার আছে। এপর্যন্ত বিগ্ভাপতির যত প্দ আবিষ্চুত হয়েছে তার প্রায় 
সবই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক । শ্রীয়াস'ন সাব থাস মিথিলা থেকে বিদ্যাপতির হে 
৮২টি পদ সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ৭৬টি রাধাকুষ্ণবিষয়ক | নেপালের 
পুঁথি, লোচনকবির রাজতরঙ্গিণী, নগেন্্র গুপ্তের তালপাতার পু'থি--সব মিলিয়ে 
বিগ্কাপতির যত পদ পাওয়া গিয়েছে তার প্রায় সবই রাধাকুষ্$বিষয়ক। 
আট শ' পদের মধ্যে হরগৌরীলীলাবিষয়ক পদ মাত্র ৬৫টি। মিথিলাতে বদি 
হরগৌরীলীলাবিষয়ক পদের জনপ্রিয়তা বেশী হয়, তাহলে মিথিলাতে সংখ্যায় 
ইহা! এত নগণ্য কেন? তারপর হরগৌরীলীলাবিষয়ক পদের চেয়ে রাধাকৃফের 
পদের সাহিত্যিক মুল্য অনেক বেশী। শৈবপদই যদি বিষ্াপতির সাহিত্তয- 
কতির প্রধান বাছুন হয় তাহলে পরবতিকালে লোকস্থৃতিতে তিনি কতটুকু স্থা 
পেতেন? এসব প্রশ্নের সছুত্তর দিতে গেলে বিগ্ভাপতির রাধারৃঞ্ণলীলাবিষয়ক 
পদের উপর অবশ্বই গুরুত্ব দিতে হবে। তা ছাড়। শৈবপদে যেমন বিদ্যাপতির 
শিবভজির চুড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়, বৈষণবপদাবলীর প্রার্থনাবিষয়ক পদেও 
সেরকম কবির হুরিভক্তির গভীর পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন, 


১০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীন পরায় 


(১) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। 


দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু* 
দয়া জন ছোড়বি মোয় ॥৷ 
রা রঙ ক 
ভগয়ে বিছ্ভাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবঙিম্কু। 
তুয়৷ পদপল্পব করি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥৷ 


(২) তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম 
ক্ত-মিত-রমণী-সমাজে | 
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিলু' 
অব মঝু হব কোন কাজে ॥। 
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশ) । 
তুহ' জগ-তারণ, গ্লীন-দয়াময়, 
অতয়ে তোহা।র বিশোয়াসা || 


কাজেই বিগ্ভাপতি শৈব ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন সে. সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে কিছু 
ৰল। মুশকিল । আসলে বিগ্ভাপতির ধর্ম হুল কবিধর্ম। যেধর্ম শৈব, শাক্ত, 
বৈষ্ণব ইত্যাদি।বিশেষ কোন গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না, য৷ সর্বকালের সর্বশ্রেণীর 
রলিফ-তক্ত পাঠকের স্বায়কে একসুত্রে বিধুত করে সেই ধর্মই হুল কবির ধর্ম, 
আর সেই ধর্ম হুল বিদ্াপতির ধর্ম। 


বিদ্তাপতি বিভিন্ননুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি 
কেবল বৈষ্ণব পদকর্তারূপে পরিচিত হলেও মিথিলাতে তিনি 
স্বৃতি, মীমাংসা, পুজাপদ্ধতি, তীর্থভ্রমণ, শাক্ত-শৈৰ 
পদ্দাবলীর রচয়িতা রূপে বিশেষভাবে প্রনিদ্ধ। প্রতিভার এমন বিচিত্র 
প্রকাশ মধ্যযুগের কোন কবির মধ্যে লক্ষ করা যায় না। 

বিষ্ভাপতির কবিক্ৃতির একট। বিশ পরিচয় লাভ করার জন্ত নিয়ে তারই 
একটা তালিক! প্রস্তত করে দেওয়া হল £ 

(১) তৃপরিক্রমা (২) কীতিলতা (৩) কীতিপতাক! (8) পুরুষ- 
পরীক্ষা (৫) লিখনাবলী (৬) বিভাগসার (৭) দানপত্রাব্পী (৮) শৈব- 


বিদ্যাপতির কবিক্ৃতি 
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গর্বস্বসার (৯) গঙ্জাবাক্যাবলী (১০) হূর্গাতকিতরঙ্গিনী: (১১) গোরক্ষো- 
পাখ্যান (১২) পদাবলী সাহিত্য--্(ক) শাক্ত পদাবলী (খ)ট শৈধ পদাবলী 
(গ) বৈষব পদাবলী । | 

বিষ্ভাপতির 'ভৃপরিক্রমা একখানি শ্রমণবত্বান্তযূলক গ্রস্থ। ইছাডে 
মিথিলা! হতে নৈমিফারণ্য পর্যন্ত যাবতীয় ভীর্থের তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা! আছে। 
দেবসিংহের আদেশে ইহা রচিত হয়। দেবসিংহ কোন কারণে মিথিলা 
ত্যাগ করে নৈমিষারণ্যে গমন করলে বিগ্ভাপতিও তার সঙ্গ ধরেন এবং 
এই তীর্থত্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা] তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 

বিগ্ভাপতির 'কীতিলতা” অবহট্ট ভাষায় রচিত একথানি চম্পৃকাব্য | কীতি- 
সিংহের কীতিকথাই হুল “কীতিলতা'র প্রধান উপজীব্য । গএনেসের পুত্র 
কীতিসিধহ কিভাবে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহের সহায়তায় পিতৃহস্তা 
যুদলমান আততায়ী অসঙ্গানকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার 
করেন তা “কীতিলতা*তে কবি নিষ্ঠার সঙ্নে বিবৃত করেছেন। 

“কীতিপতাকা+ বিষ্ভাপতির অবহৃট্র ভাষায় রচিত অপর একথানি গ্রন্থ। 
এই গ্রন্থের প্রথমে কবি শিবসিংহের শূঙ্গাররসবহুল লীলা! বণিত করেছেন 
এবং ইহার শেষাংশে শিবসিংহ কেমন করে জনৈক মুসলমান নৃপতিকে- 
পরাভূত করলেন তা বিবৃত হয়েছে। হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের 
রাজদরবার থেকে ইহার পু'খির কিয়দংশ উদ্ধার করে আনেন। 

বিদ্ভাপতির পুরুষপরীক্ষা” সংস্কত ভাষায় রচিত আখ্যানমূলক রচন!। 
শিবসিংহেরই নির্দেশে কবি ইহা রচনা করেন। গ্রন্থটিতে এতিহাসিক-অনৈ- 
তিছাসিক গল্প আছে। বাংলাদেশে ইহার কিছুটা সমাদর হয়েছিল। 
হরপ্রলাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠনের জন্য ইহার বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশ করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও এই গ্রন্থের *বিশেষ 
জনপ্রিয়তা ছিল। 

শিক্ষার্থীকলের সংস্কতে পত্রলিখনপদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্ত বিস্ভাপতি 
এলিখনাবলী” রচন। করেন। গ্রন্থটি পুরাদিত্যের নির্দেশে মুলত হল্পশিক্ষিত 
জনসাধারণের জন্ত রচনা । ইহাতে কবি মিথিলার দৈনন্দিন জীবনের 
চিত্রও নিখু'ত ভাবে অস্কিত করেছেন। 

বিচ্াপতি নরপিংহ ও তদ্দীয় পত্বী ধীরমতীর নির্দেশে যথাক্রমে “বিভাগসার' 
ও পানবাক্যাবলী' নামে ছুখানি আইনবিয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। “বিভাগসারে” 


১৬৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পরায় 


লম্পত্তি বণ্টন ও উত্তরাধিকারতত্ব এবং প্দানবাক্যাবলীতে বিভিন্ন প্রকার গানের 
ভাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। 

পঙ্মপিংহের পত্বী বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে কবি “শৈবসর্বন্সার' ও গঙ্গা 
বাক্যাবলী” মামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটিতে শিবের উপাসনাপদ্ধতি 
এবং দ্বিতীষ্টিতে গঙ্গার উপকূলে (হরিদ্বার হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত) বিভিন্ন 
তীর্থক্ষেত্রের ক্রিয়াবিধি বিবৃত হয়েছে। 

বিদ্ভাপতির দ্ছর্গাভক্তিতরজিণী' একখানি প্রসিদ্ধ স্মতিগ্রন্থ। ইহাতে 
সহআধিক শ্লোকে কবি দুর্গাপৃজ। সংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচনা করেছেন। 

'গোরক্ষোপাখ্যান” বিগ্ভাপতিরচিত একখানি নাট্যগ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থটি 
সম্পর্কে এপর্যন্ত কোন প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হয়নি। 


বিগ্ভাপতির পদাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীতে ।বতত্ত-_শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব 
পদদাবলী। ইহা ছাড়া বিষ্ভাপতির প্রহেজিক। জাতীয়, দ্ুর্গাগল্লার বন্দনাহ্চক 
ও আদিরসাত্মক প্রেমমূলক কিছু কিছু পদ আছে। 


বিগ্ভাপতির শাক্তপদ সংখ্যায় নগণ্য হলেও ইহাদের মধ্যে আগ্ভাশক্তি কালীর 
রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন, 
কঙ্জলরূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুঅ বাণী। 
রবিমগ্ুল পরচণ্ডা কহিঅএ গন্গ। কহিএ পানী॥ 
ত্রহ্গাঘর ব্রহ্গানী কহিএ হরঘর কহিঅএ গৌরী | 
নারায়ণঘর কমল! কহিএ কে জাত উৎপতি তোরী । 


বাংল।--কাজলরূপে তোমায় কালী বলে, উজ্জ্লরূপে তুমি বাণী ( সরম্বতী )। 
রবিমগুলে তোমাকে প্রচণ্ড কহে, অলরূপে তোমায় গঙ্গা! বলে। তোমাকে 
বরহ্মারধ্ঘরের ব্হ্জানী বলে, হরের ঘরের গৌরী বলে, নারায়ণের ঘরের কমলা 
বলে। তোমার উৎপত্তি কে জানে? 

হরগৌরীর লীলাবিষয়ক পদগুলির বিশেষ প্রচলন মিথিলাতে 'আজও বিছ্ধমান 
আছে। ঈষৎ লঘুধরনের সঙ্গীতগুি বিবাহ উৎসবে মহিলারা গেয়ে থাকেন। 
এই পদগুলিতে হরগোৌরীর বিবাহ, সংসারধাত্রা ইত্যাদি বাস্তবরসে সমুজ্জল হয়ে 
উঠেছে। ইহাতে শিবের নগ্নধৃূসর, বৃদ্ধ নেশাখোরের রূপটিও বেশ উপভোগ্য 
হয়ে উঠেছে। পাগলভোল! শিব মাঝে যাঝে নেশা করে কোথায় যে চলে 
ফান গৌড়ী তা জানতে পাক্ধেন না। ঘর ছেড়ে তখন তিনি পাগলকে খু'জতে পথে 


: গীতিকবিতার ধারা ১৬৯ 
বেরিয়ে পড়েন) পথচারীর কাছে তিনি শিবের উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করে 
ফিয়েশ__ : 

উগনা হে মোর কতএ গেলা। 
কতএ গেল! সি কি দহ ভেলা। 
জে মোর কতা উগন। উদেঅশ। 
তাহি দের্বও কর কঙ্গনা বেস ॥ 


বাংলা-_দিগম্বর আমার কোথায় গেল। কোথায় গেল সে, কি হুল? 
“আমার দিগন্বরের উদ্দেশ যে বলে দিবে তাকে হাতের কঙ্কণ দ্িব। 


রাধারুষ্ণের লীলাবিষয়ক পদাবলীই বিষ্ভাপতির সর্বোৎকৃষ্ট স্ছষ্টি। পূর্বা- 
ঞ্চলে কবি যে এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তা এই টবষ্ণব- 
পদাবলীর জন্তই। সংখ্যা ও গুণ এই দুয়েরই দিক থেকে পদগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এ পর্য্ত বিছ্ভাপতির প্রায় আট শ' পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 
ইহার অধিকাংশই রাধাকুষ্ণলীলাবিষয়ক | 


বিছ্াপতির রাধাকুষ্ণবিষয়ক পরদ্দগুলি গীভিকাব্যধর্মী। ইহাতে গীতি- 
কাব্যস্থলভ সৌন্দর্যন্থটটি ও সর্বজনীন-সর্ককালিক মহিমার সাক্ষাংলাভ করা 
যায়। রাধাকৃঞ্জের বাসনা-আসক্তি, দুঃখ-বিরহকে কবি অলংকারমণ্ডিত করে 
প্রকাশ করেছেন। যেমন, 
রুষ্রূপে মুগ্ধ রাধার উক্তি-__ 
অবনত আনন কএ হম রহলিহু' বারল লোচন-চোর । 
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল জনি সে চাদ চকোর॥ 
ততই সঞ্ো] হঠে হটি মোঞ্ডে আনল ধএল চরণ রাখি । 
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ তইঅও পসারএ পাখি ॥ 


অর্থাৎ নয়ন-চোরকে নিবারণ করার জন্তা আমি বদন অবনত করে 
রইলাম । কিন্তু চকোর যেমন চন্ত্রস্থধা পান করার জন্ত ধাবিত হয়, আমাৰ 
নয়ন তেমনি প্রিয়ার মুখ-রুচি পান করার জন্য ধাবিত হল। সেখান থেকে 
সেই একগুঁয়ে নয়নকে এনে চরণে ধরে রাখলাম। মধুপান করার পর 
ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না, শুধু পক্ষ বিস্তার করে € আমার রূপমুগ্ধ নয়ন তেষলি 
বূপনুধা পান করার পরেও পুনরায় দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল )। 
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রাধারূপে মুগ্ধ কৃষ্ণের উক্তি_ 
যাইতে পেখলু' হুম নাহলি গোরি। 
কতি সয়' রূপ ধনি আনলি চোরি ॥ 
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহু জলধারা । 
চামরে গলয়ে জন যোতিম হারা ॥ 
বট ও গ্ী 
ও লুকি করইতে চাহে কি দেহ]। 
অবহ' ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা ॥ 
এছে ফেরি রস না পাওব আর। 
ইখে লাগি রোহি গলয়ে জলধার ॥ 
অর্থাং গৌরীকে ন্নান করে যেতে দেখলাম। ধনি কোথা হতে এত রূপ 
চুরি করে আনল? কেশ নিঙড়াইতে জলধারা ধইছে, যেন চামর থেকে 
ফুক্তাধারা ঝরছে। ও (বলনথানি )কি দেহের মধ্যে লুকাতে চাচ্ছে? এখনি' 
আমাকে ছেড়ে যাবে, স্নেহ ত্যাগ করবে, এ রস (আনন্দ) আর ফিরে, 
পাব না__ইহার জন্য কাদছে, (যেন বসনের ) অশ্রধারা ঝরছে। 
অথবা 
জহ'1 জহ"1 পদ্জুগ ধরঈ। 
তহি" তহি' সরোরুহ ভরঈ ॥ 
জই] জহ। ঝলকত অঙ্গ। 
তছি তহি' বিজুরি তরঙ্গ | 
কি হেরলু' অপরুব গোরি। 
পইঠল হিয় মাহ মোরি॥ 
আর্থাৎ যেখানে যেখানে পরদ্বযুগল রয়েছে, সেখানে সেখানে পন্ম ভরে 
উঠছে। যেখানে যেখানে অন্ন ঝলকাচ্ছে, সেখানে পেখানে বিদ্যুৎ তরঙ্গিত 
হচ্ছে। কি অপরূপ গৌরী দেখলাম! আমার হৃদয় মাঝে (সে) প্রবেশ 
করল। 
বিছ্ভাপতির পদের একট। সর্বজনীন ও সর্বকালিক আবেদন আছে। 
রাধাকৃষ্জের লীলাকথ! বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কবি জীবন- 
রহন্যর অগাধ জলে ডুব দিয়ে মর্মের বেদনা যত সব উদ্ধার করে নিরে 
এলেছেন। রাধাকৃষ্ণের ছুঃখবিরহ্-সঙ্গীত কেবল তাই ভক্তের মনকে ভরে 


গীতিকবিতার ধার! ১১১ 


তোলে না, মেইসজে ত1 পাঠকের হ্ৃাদয়কেও পূর্ণ করে ভোলে । কৰি 
যেখানে রাধার বিরহ বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি পাঠককেও বিরহের 
বেগে বাহির করে ছেড়েছেন। ভান্র মালের ভরা বর্ধার সময় রাধা যখন 
কষ্ণবিবহে কাতর হয়ে ছুঃখ করতে থাকেন, 
“এ সথি হামারি ছুখের নাহি ওর। 
এ ভর! বাদর মাহ ভার 
শৃন্ত মন্দির মোর। 
কুলিশ শত শত পাত-ষোদিত 
ময়ূর নাচত মাতিয়]। 
মত্ত দাতুরী ডাকে ডাহুকা 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥” 


তখন সংসারের আর সব বিরহীর অন্তরও হাহাকার করে ওঠে। 
অথব। রাধা কৃষ্ণের সন্নিকটে থেকেও তার সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে যখন 
আক্ষেপ করেন-_ 
“হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশ!। 
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব 
কো দুর করব পিয়াসা 1 


তখন জগতের স্থখৈর্বর্যবঞ্চিতি ভাগ্যহত মানুষের প্রাণের রশিতেও টান 
পড়ে। 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বি্ভাপতি স্থখের কবি। চণীদাস ছঃখের কবি। 
বিদ্ভাপতি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও স্থুখ নেই। কবিগুরুর 
এই উক্তি বথার্থ বলেই মনে হয়। বিদ্ভাপতির রাধা ছুল'ভ রতন কৃষ্কপ্রেমম্থাধুরী 
লাভ করার জন্য ধৈর্য ধরতে পারেন না। প্রেমের নিবিড় উপলব্ধির চেয়ে 
কামনার উগ্রতাই তার মধ্যে বেশী। নবযৌবনে সমাগতা রাধাকে একারণেই 
কৃষণ-বিরহে অধীর হয়ে আক্ষেপ করতে শুনি--এ নব যৌবন বিরহে গোড়ায়ৰ 
কি করব সো পিয়া-লেহে* অর্থাৎ এই নবযৌবন যদি বিরহেই কেটে যায় 
তাহলে প্রিয়তমের স্নেহে আর কি করবে? কৃষ্ণ বিহনে কেমনে তার দিন 
রজনী কাটবে তা ভেবে তিনি কূল পান না। সখীদের উদ্দেশ্ট করে তাই 
তিনি বলেন__ 


১১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস_প্রাসীন পর্যায় 


নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস। 
কথ গেও পিয়া-সঙ্গ ছথ হাম পাশ। 
অর্থাৎ (পশ্রিয়ের সঙ্গে) চোখের ঘুষ গিয়েছে, মুখের হাসি মিলিয়েছে। 
প্রিয়ের সঙ্গে হখও গিয়েছে, আমার পাশে (ফেবল) ছুঃখ (আছে)। 
রাধাচিত্তের এই নিরতিশয় চাঞ্চল্য দেখে স্বয়ং কবি তাকে আশ্বস্ত 
করছেন-__ 
ভগয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। 
ধেরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি | 
তবে কষ্ণপ্রেমের অসীম মহিমা যে বিদ্াপতির পদে একেবারেই ধরা পড়ে- 
নি, ত। নয়। অস্তত একটি পদে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে £ 


জনম অবধি হ্থাম রূপ নেহারলু' 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু 
শর্ণ তপথে পরশ না গেল । 

কত মধু ঘামিনী রভসে গোঁয়াইলু 
ন] বুঝলু কৈছন কেল। 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 


তবু হিয়া জুড়ন না গেল। 
বিদ্ভাপতির রাধাচরিত্র বিশ্লেষণ করলে ইহার মধ্যে একট! ক্রমবিকাশের 
ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিশোরী অবস্থা হতে নবযুবতীতে পরিণতি লাভ 
পর্যন্ত কবি রাধাফে অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত করে তুলেছেন । জীবন- 
উদ্যানে যৌবন-বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনের 
বিদ্যাপতির রাঁধ! 
রর মধ্যে যে শঙ্কা-লজ্জা-পুলক-চাঞ্চল্য স্থ্টি হুয় অঙ্গে অঙ্গে 
যে দীপ্তি প্রতিভাত হয়ে ওঠে কবি তা নিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন। 
শৈশব ঘুচে গিয়ে যৌবন এসেছে। রাধার সকল অঙ্গেমনে তার লক্ষণ 
দেখ! দিয়েছে £ 
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস। 
ধরনিয়ে চাদ কএল পরগাস ॥ 
মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার। 
সখি এ পৃছই কইসে সুরত বিহার ॥ 


গীতিকৰিতার ধারা . ১১৩ 


নিরজন উরজ হেরই কত বেরি। 
হসই সে আপন পয়োধর হেরি 
অর্থাৎ বচন তার চাতুর্ষপূর্ণ। মূ মৃদ্ধ হাসি, ধরণীতে (যেন) চাদ প্রকাশ 
করল। দর্পণ নিয়ে এখন সে কেশবিষ্তাশ করে। সব্থীর কাছে স্থুরত- 
বিহারের কথ] জিজ্ঞাসা করে। নিজনে সে কতবার স্তন দেখে। নিজের 
স্তন দেখে সেহাসে। 
যৌবনের আর্ট! রহম্তপূর্ণ। সগ্বিকশিত হৃদয় তখন আপনার সৌরভ 
আপনি অনুভব করে; আপনার সম্পর্কে আপনি ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে 
ওঠে। লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে তখন নিজেকে গোপন করবে কি 
প্রকাশ করবে তা! সে ভেবে পায় না। বিষ্ভাপতির রাধ। তাই-_ 
কবনু' বাঁধয়ে কচ কবছ' বিখারি । 
কবছু' ঝাঁপিয়ে অঙ্গ কবহু' উতারি॥ 
অর্থাত কেশ কখন বাধে, কখন খুলে রাখে। অর্ন কখন ঢেকে রাখে, 
কখন ( অঙ্গের আবরণ) খুলে রাখে। 
কবি নবযৌবন| রাধার রঙ-বেরঙের ছবি এঁকেছেন। সথীদের কাছে 
রসকথ। শুনার জন্ত কথন রাধ! উদগ্রীব হয়ে থাকেন £ 
স্থনইত রসকথা থাপয় চীত। 
জইসে কুরঙ্নিণী হুনএ সঙ্গীত ॥ 
অর্থাৎ চিত্ত স্থির করে রসকথ। শুনে, যেমন হৃরিণী শুনে সঙ্গীত। 
আবার, কখন সখীদের কথায় তিনি লজ্জা পান £ 
সখি পুছইত 'াবে দরসএ লাজ। 
স'শীচি সৃধাও অধ বোলিও বাজ ॥ 
অর্থাৎ সখী জিজ্ঞাসা করলে এখন লজ্জা দেখায়। সুধা বরিষণ করে 
অর্ধ কথা বলে। 
যৌবনপ্রারস্তে রাধার অন্তরে ইন্দ্িয়জ বাসনা-কামনা উদ্ভুত হয়েছে। 
কিন্ত গুরুজন-পরিজনের ভয়ে লজ্জায় তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন না। 
অনেক ছল-টাতুরী আশ্রয় করে তবে তাঁকে মনোবাপন! পুর্ণ করতে হয়। 
সিনান করে রাধ। গৃহে ফিরছেন। পথিমধ্যে কৃষ্তকে দেখতে পেলেন। 
গুরুজন সঙ্গে আছে। লজ্জায় নতমুখী রাধা তাই কেম করে কৃষ্ণের মুখ 
দেখবেন। তিনি তখন এক অপরূপ চাতুরীর আশ্রয় নিলেন £ 


১১৪ বাংল! সাহিত্যের 'ইত্ডিহা্জ-স্প্রাচীন পর্ধায় 


সব জন তেজ অগ্চপরি লঞ্চয়ি 
"আড় বদ ওহি ফেড়ি। 

হি পুন দোভিহায় তোড়ি ক্ষে্জ 
ফহুত ছার টুটি গেল। 

সব জন এক এক চুনি সঞ্চর 
শ্যাম-দরশ ধনি লেল॥ 


অর্থাৎ সকলকেন্ত্যাগ করে এগিয়ে গিয়ে তিনি আড় বদনে ফিরে দেখলেন। 
তারপর আবার মোতিহার ছি'ড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলে দিলেন (যাতে কুড়াতে 
দেরী হয়)। বললেন, আমার হার ছিড়ে গেল। তখন সকলে এখানে 
সেখানে নতমুখে খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে মুক্তা কুড়াতে লাগল। সেই 
ফাকে রাধা কৃষ্চকে দেখে নিলেন। 


রুষ্ণকে দেখার পর থেকে রাধার অন্তরে ভাবান্তর দেখ! দিল । কুষ্ণপ্রেমে 

তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন । কৃ ছাড় অন্ত চিন্তা, অন্ত কাম্য তার 
নেই। কৃষ্কই তার কাছে জগতের সার, জীবনের জীবন, দেছের সর্বস্ব বলে 
মনে হল। কৃষ্ণকে সম্বোধন করে রাধা তাই বলছেন-- 

হাথক দরপণ মাথক ফুল। 

নয়নক অঞ্জন মুখক তাল ॥ 

ব্দয়ক মুগমদ গীমক সার। 

দেহক সররস গেহক সার ॥ 

পাথীক পাখ যানক পানি। 

জীবক জীবন হাম এঁছে জানি ॥ 


' অর্থাৎ তুমি আমার হাথের দ্রপণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের 
তাষ্বল। বক্ষের মৃগমদ, গলার হার, দেহের সর্ধন, গৃহের সার, পাধীর পক্ষ, 
মীনের বারি, জীবের জীবন । 

এত ধলেও তবু রাধার অন্তর পরিতৃপ্ত হল না। শেষে তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা 
করলেন--“তুছ' কৈছে মাধব কহ তুহ' মোয়” অর্থাৎ হে মাধব, তুমি কেমন তা 
আমাকে বল। কৃষ্ণ অসীম) রাধার প্রেমও অলীম--ছত্রটির ব্যঞ্জনায় তাই 
প্রকাশ পেয়েছে । বিষ্ভাপতি ষে প্রথম শ্রেণীয় কধি তার পরিচয় এঁ এক 


পংক্তিতেই। 


স্বীতিষ্ বিভা হাক! ১১৪ 


বৌবল কুক প্শ্ধুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাখার ধনে খৌনচৈননার উদ 
ত্টেছে। তিনি বলছেন-- 
জীবন চাহি জৌবন বড় যজ। 
তবে জৌষন জ সুপুরুষ লঙ্গ | 
অর্থাৎ জীবনের চেয়ে যৌবনেই রঙ্গ (আনন) ধেশী। তবে, যৌবনে 
যখন জুপুরুধের সঙ্গ ( ঘটে )। 
রাঁধ! তাই চলঙেন কষের উদ্দেশে অভিসারে 
নব অনুরাশিনী রাধা । 
কিছু নাহি মানএ বাঁধা | 
একলি কল পয়ান। 
পথধিপথ নাহি মান । 
এরপর রাধাকষ্ণের মিলন হুল। কবি স্কুল দেহ্ধর্কে অবলম্বন করে 
রাধাকুফেের মিলমোচ্াস নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমগুল চাদ যেঢ়ল ঘনমাল!। 
মণিময় কুল অবণে ছুলিত ভেল ঘামে তিলক বহি গেলা। 
অর্থাং চিকুর বিগলিত হয়ে মুখমণ্ডলে মিলিত হুল, ( যেন ) যেঘমাল! চন্তরফে 
বেষ্টন করল। মণিময় কুণ্ডল কানে ছুলতে লাগল। ঘামে তিলক মুছে গেল। 
বিরহের পদে রাধ। চরিত্র পূর্ব পরিণতি লাভ করেছে। মনের নধ্যে এখন 
আর কোন সংশয়ের ভাব নেই। একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি তার দৃষ্টি নিবন্ধ । 
তিনি এখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন ব্যর্থ। 
রুঞ্ণ ধুরাতে গেলে তাই রাঁধা বিলাপ করছেন-_- 
বড় দুখ রহল মরমে | 
পিয়। বিচুরল যদি কি আর জীবনে ॥ 
পৃবর জনমে বিহি লিখিন ভরমে । 
পিয়াক দোথ নাহি যে ছিল করমে ॥ 
আন জন্থরাগে পিয়া আন দেশে গেল! । 
পিয়! বিমে পাজর ঝাবর ভেল! | 
অর্থাৎ মনে বড় ছুঃখ রইল। প্রিয় যদি আমাকে ভূলে গেল তাহলে জান 
এ জীবনে কাজ কি। পূর্বক্ধন্মে ভুলক্রমে বিধাতা আমায় ভাগ্যে ৷ লিখেছিলেন 
তাই হল। আধার প্রকে কোন দোষ নেই) যা আমার কর্ধে ছিল ভাই 


১১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহা--প্রাচীন পর্যায় 


ফলছে। অন্তের অনুরাগে প্রিয় অন্ত দেশে গেল। প্রিক্নবিহনে আমার বক্ষঃ- 
পঞ্জর ঝাৰর] ( ছিত্রময় ) হয়ে গেল। 

বিরহের পরে কবি ভাবসন্মিলন বর্ণনা করেছেন। সেট! শ্বাভাবিক হলেও 
যৌবনের মেই পথপরিক্রম! আর এখানে নেই। যৌবনে বছর মধ্য দিয়ে একের 
জন্ত যে যাত্র! গুরু হয়েছিল, ভাবসন্মিলমে এসে সেই একের সঙ্গে আনন্দের 
সম্মিলন ঘটেছে। অবস্থাটা তরী থেকে তীরে ওঠার মত। আশা-নিরাশার 
কোন দ্বন্্ নেই। চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্ত কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ নেই। আছে 
কেবল অনাবিল শাস্তি, আর অমেম় তৃপ্তি। রাধ। তাই বলেছেন__ 


আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু 
পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দা। 
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু' 


দশ দিশ ভেল নিরদন্দ] ॥ 
অর্থাৎ আমার ভাগ্যে আজ রজনী প্রভাত হল। প্রিয়তমের টাদমুখ 
দেখলাম। জীবন ও যৌবন 'সফল করে মানলাম। দশদিক নিঘগ্্ব হল। 
রাধার অন্তরে কোন জালা কেন, নেশা নেই, মোহ নেই। মনে 
হারানোর কোন ভয়ও নেই। কারণ, কৃষ্ণ তার হৃদয়মন্দিরে চিরতরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন রাধার অস্তরে তাই কেবল প্রেমের শাশ্বত 
নিবিড় নিঃসীম অনুভূতি বিরাজ করছে : 
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও। 
বরিসার ছত্র পিয়া! দরিয়ার নাও । 
অথাৎ প্রিয়তম আমার শীতের ওড়না, গ্রীম্মকালের বাতাপ, বর্ষার ছত্র 
এবং দ্ররিয়ার নৌকা । 
বিষ্ভাপতির রাধারুষ্খ লীলাবিষয়ক পদাবলী ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। 
বজবুলি হল কৃত্রিম ভাষা। মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংল] ভাষার সংমিশ্রণে 
ইহার উৎপত্তি । বিগ্ভাপতি মৈথিলীতেই প্রথম বৈষ্ণম 
পদাবলী রচনা করেছিলেন। মিধিলাপ্রবাসী বাঙালী 
ছাত্রগণ পরে বিষ্ভাপতির পদ্বগুলি বাংলায় নিয়ে আসেন। তারপর লোক- 
মুখে প্রচারিত হতে হতে মূল মৈধিলী ভাষার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে 
এবং ইহাতে বাংলা শব্ধ, বাক্যরীতি অনন্ত হতে থাকে। পরবাতিকালে 
বৈষব গোক্বামিগণের প্রভাবে এই ভাষা বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুশীলিত 


বিদ্যাপতি সমস্যা 
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হয়। ইহাই 'বরজবুলি” নামে পরিচিত । এপর্যন্ত বিস্তাপতির তগিতায় যত পর 
পাওর। গিয়েছে তার মধ্যে কিছু সংখ্যক পদে ব্রজবুলির ভাষার কোন 
চি দেখা যায় না। জেগুলি একেবারে খাটি বাংল! ভাষায় রচিত। 
মৈথিল কবির পক্ষে এরকম বাংলায় পদ রচনা করা সম্ভব নহে। কাজেই 
মৈধিলি বিভাঁপতি ছাড়া আর একজন বাঙালী বিষ্ভাপতিন্ন কল্পনা আবকণ্ঠক 
হয়ে পড়ে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিভ্তাপতির ভণিতায় যিনি বাংলা 
পদ রচনা করেন তাঁর আপল নাম কবিরগ্রন। “ছোট বিভ্ভাপতি' বলে 
তিনি বিখ্যাত। আবার কেহ তাকে "বাঙালী বিগ্ভাপতি বলেই অভিহিত 
করতে চান। আধুনিক বৈষ্ব পদসন্কলনে৯ বিগ্ভাপতির ভণিতায় খাটি 
বাংলা পদগুলিকে “বাঙালী বিদ্ভাপতি'র বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ এধানে এরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হণ: 

শুনলে৷ রাজার ঝি। 

তোরে কহিতে আসিয়াছি 
কান্থু হেন ধন পরানে বধিলি 

একাজ করিলি 'কি॥ 

বেলি অবসান কালে। 

গিয়াছিলি নাকি জলে 

তাহাকে হেরিয়া মুচকি হাসিয়া 
ধরিলি সখীর গলে 
দেখায়ে বদন চাদে। 
তারে ফেলিলি বিষম ফাদে। 


তুরিতে আয়লি লখিতে নারিল 
ওই ওই বলে কাদে। 
হৃদয় দেখায়ে থোরি। 
তার মন ষে করিলি চুরি 
বি্তাপতি কছে শুনলে হ্ুন্দরী 
কানু জীরায়বি মোরি ॥ 
(বাঙ্গালী বিভ্ভাপতি ) 
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১১৮ . বাংলা সাহিত্যোর ইতিহ্বাফ-স্প্রীচীন পর্যায় 


 ধাংলাবেশের পদ্ষনঙ্ছজনে কৰিরঞ্জন,। কবিশেখর। শেখর, চন্পতি, বল, 
ভ্ুপতিনিৎহ প্রভৃতির ভণিভায় পঞ্চগুলিকে সাধারণত মৈথিল কৰি বিস্ভাতির 
বলে গ্রহণ কর হয়ে থাকে। কিন্তু বি্ভাপতির মৈথিলি পদে এপ কোন 
ভপিতা পরিলক্ষিত হয় না। স্বতরাং কবিরঞ্জন, কবিশেখর প্রত্ৃতিকে 
বিজ্তাপতির সঙ্দে অভিন্ন করে না দেখে তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে 
স্বীকৃতি দ্বেওয়াই সর্ীচীন বলে মনে হয়। 
বিষ্ভাপতি মৈথিল কবি হলেও বাঙালী তাকে কোনদিন তুলতে পারবে 
না। ইছার কারণ, বাঙালী তাঁর পদাবলীর মধ্যে আপন হৃদক্নের আনন- 
হা বিরছের নিবিড় পরিচয় খু'জে পেয়েছে। এক পদাবলী 
ব্দ্যাপতির স্থান সাহিত্য স্থ্ি করে তিনি বাঙালী ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য 
_-এই ভ্রিবিধ রসপিপাসাকে নিবৃস্ত করতে সবর্থ হুয়েছেন। 
তার কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ_-সবই পরবতিকালের বৈষ্ণব সাহিত্যকে 
বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। একারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
তার নাম চিরতরে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। 


চৈতন্য কথামৃত 
প্রীচৈ্তন্ের জীবনকথা ॥ 


বাঙালীহ্বদয়্ের প্রেমামৃত তিল তিল করে আহরণ করে শ্রীচৈতন্তের 
দেহখানি নিখিত হয়েছিল। তার আবির্ভাবে ভক্তিরসের বন্ায় সমগ্র 
বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছিল। নববারিনিষেকে প্রান্তরভমি যেমন তৃণশন্টে 
সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় তেমনি শ্চ্তৈন্তের প্রেষরসে বাঙালীর মনোভূমি নতুন 
তাবসম্প্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একজন মাত্র ব্যক্তির এমন অপ্রতিহত 
প্রভাব জাতীয় জীবনে বড় একটা অন্ুতব করা যায় না। শ্রীচৈতন্ত 
যেন বাঙালীর বাঞ্ছাকয্পতরু । বাঙালীর চিরদিনের আশা-আকাঙ্। শ্রীচৈতন্তের 
জাবনসাধনাতে একটা নিটোল রসমূতি লাভ করেছিল। ধর্ম, সংন্ধতি ও 
সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি এক নঙুন ভাবজগতের দ্বারোক্মোচন করে বান। 
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মধ্যযুগের বাঙালীর. কীতিকঙাপের পরিচক্ বিতে. গেলে স্তাই ভার শরণ 
নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
মহাগ্রভু শ্রীচৈভন্য ১৪৮৬ শ্রী; ফাল্গুনী পুপিমার দিন নবীপে জন গ্রহণ 

করেন। গন পৈতৃক ভিটা ছিল শ্রীহট্রে। শ্রীহটে মুসলমানের আধিপত্য 
বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্রাক্ষণ-বৈস্ঞ-কায়ত্ব সমাজ বালস্থান ত্যাগ করে নবধীণে 
উপনিবিষ্ট হন। বিদ্বোৎসাহী লেনরাজাদের আমল থেকে নবধীগে সমাচার 
শান্্রজ্ঞ ব্রাক্ষণ-পগ্ডিতের ভিড় জমে উঠছিল। পঞ্চগশ শতকের লেষার্ধে 
নবন্ধীপ অঞ্চল বিদ্বজ্জপাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। চৈতত্ভের পিতা জগন্নাথ মিশ্র 
ভীছট্রের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পিতৃভূমি ত্যাগ বরে মবর্থীপে 
এসে উপস্থিত হন। নবন্বীপে এসে বসবাস করার পর নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
কন্তা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথের বিবাহ হয়। নীলাম্বর চক্রবর্তী খুব প্রভাব 
শালী ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান শাসকের!' পর্যস্ত তাঁকে মান্ত করতেন। 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে নীলাম্বরের দক্ষতা ছিল। চৈতন্ঠের জন্মের পর তিনি 
জন্স পক্জ্রিকা বিচার করে বলে দিয়েছিলেন যে জাতক মহাপুরুষ হুবেন। 

জগন্নাথ যিশ্রের বড় ছেলের নাম ছিল বিশ্বরপ। ভারপর কযেকছি 
সন্তান হয়েই মারা যায়। শেষে বার বছর পরে চৈতন্থেক্ জন্ম হয়। 
অত্বৈত আচার্ষের পত্বী সীতাদেবী চৈতন্ের নাম রেখেছিলেন নিমাই। 
নিমাই অর্থ, যানিমের মত তিত। নিমাই লাম ঝ্লাখার তাৎপর্য হল এই) 
চৈতগ্ভের জন্মের পূধে অনেকগুলি সন্তানকে যমে মেয়) চৈতন্তকে যাতে 
যযে ছু'তে না পারে সেজন্ তীর নাষ রাখা হয় “নিমাই।। জগনাখ 
মিশ্র বড় ছেলে বিশ্ববূপের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চৈতন্তের গাম রেখে 
ছিলেন বিশ্বভ্ভর । কিন্তু চৈতন্ভকে বাল্যকালে সকলে নিমাই বলেই জানত ॥ 
কাচা সোনার মত গায়ের রঙ. ছিল বলে লোকে তাকে গৌরাজ কা গোরচন্ 
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চৈতন্থের বাল্যকালে বিশ্বরূপ সম্যাস গ্রহণ করে নিরুদেশ হয়ে যাঞ্স। 
জগন্লাথ এতে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন বড় ছেলে গঞ্জিত হয়ে 
সংসারের ভার নেবে। তিনি ঠিক করলেদ নিমাইকে জার পাঠশালা 
দেবেন না। কারণ, শিক্ষালাভ করে নিযাই অগ্রজের পঞ্ অনুরাগ কর 
পারেন। বাজ্যকালে নিমাই অত্যন্ত দুর ও ছুধিনীত ছিলেন।. কাহরান 
বসন চুরি করে নিতেন, কারোর গায়ে বালি দিতেন, 'কায়োর ফের 


১২৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাঁপ-_ প্রান পর্যায় 


যধ্যে ওকড়ার বিচি দিয়ে দিতেন। দুষ্টামি করে কাউকে বা বিয়ে করার 
কথ! বলতেন। নিমাই-এর এ-সবস্ত দুরস্তপন! লক্ষ্য করে জগন্নাথ বাধ্য 
হয়ে তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভতি করে দিলেন। নিমাই খুব 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ ও অলংকার 
বি্ভায় অসাধারণ পাত্ত্য অর্জন করেন। পণ্ডিরূপে খ্যাতি লাভের পূর্বেই 
জগরাথ মারা যান। মাকে আশ্বস্ত করে চৈতস্ক লংসায়ে যন দিলেন। 

যোল-সতেরে৷ বছরের নিমাই একদ। বল্পভ আচার্ষের কন্য। লক্্মীদেবীকে 
গঙ্গান্সানে যেতে দেখে তার প্রতি আকুষ্ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি 
লক্ষ্ীদেবীকে বিবাহ করেন। সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য নিমাই টোল 
খুলে দিয়ে ব্যাকরণ-অধ্যাপনা শুরু করে দিলেন। তার পাগ্ডিত্যের খ্যাতি 
সারা নবন্বীপে ছড়িয়ে পড়ল। 

এসময়ে নবধীপে এক দিখ্বিজয়ী প্ডিত আসেন। তিনি ন্যায়, সাংখ্য, 
পাতঞল, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্তে পরম 'পাজ্ঞ ছিলেন। গৌড়, 
তিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চীপুরী, তৈল, ওদ প্রভৃতি 
দেশের পঞ্ডিতের তিনি পরাস্ত করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপে খ্যাতি লাভ 
করেন। কিন্তু বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ নিমাই পথ্িতের কাছে তার 
লকল গর্ব ধূলিম্তাং হয়ে গেল। নিমাই-এর কাছে তর্কঘুদ্ধে তিনি পরাঞ্জিত 
হছলেন। চারিদিকে লিমাই-এর নামে জয় জয়াকার পড়ে গেল। 

ইহার কিছুদিন পরে চৈতন্য জলপথে পিতৃভ্মি শ্রীহট্রে এসে উপস্থিত 
হলেন। এখানে এলে তার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিছু টাকাকড়ি 
সংগ্রহ করে তিনি আবার নবদ্বীপে ফিরে যান। চৈতন্যের প্রথম” ভক্ত 
ভপন মিশ্র পূর্ববঙ্গে প্রথম মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। চৈতন্যের উপদেশে 
তিনি কাশীতে গিয়ে বাস করেন। 

" চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ সফরকালে লক্ষ্মী্দগেবী সর্পাধাতে মারা যান। খরে 
ফিরে চৈতন্য এই দারুণ ছুঃসংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েন। 

প্রীচৈতন্য অন্তরন্ন ভক্তগণকে নিয়ে শ্রীবাস পঙ্ঙতের বাড়ী নাম-সংকীর্ভনে 
ঘেতে উঠলেন। পুত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য করে শচীদেবী রাজপগ্ডিত সনাতনের 
কন্যা বিুপ্রিয়ার লঙ্গে নিমাই-এর সম্বন্ধ স্থির করলেন। চৈতন্য মায়ের 
প্রভাবে শেষপর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন । মহাধূষধাম সহকারে নিদাই পর্ডিতের 


বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হল। 


_শ্বীতিকবিতার ধারা ১২3 

আশহুমানিক তেইশ বছর বয়সে চৈতন্য পিতার পিগুদান করার জন্য 
গয়াধামে যাত্রা করেন। গয়ায় ঈশ্বয় পুরীর কাছে চৈতন্য দশাক্ষর গোপাল 
মনরে দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা পাওয়ার পর তার হৃদয়ে অসীম কৃফঃভক্ির 
সঞ্চার হল। কৃষ্কগ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সংসারমায়া লোভ-খশ্বর্য লব 
কিছু ভুলে গেলেন। কৃষ্কপ্রেমে মত্ত হয়ে তিনি যখুরা-বৃন্দাবনের পথে 
ছুটে চললেন। সঙ্গী-সাথীরা অনেক যদ্বে সুস্ব করে ঘরে ফিরিয়ে 
আনলেন তাকে । নবধীপে ফিরেও তার প্রেমোম্মন্ততার উপশম হল না। 
র্-পরিহাস, বিষ্ভার দত্ত সব কিছু দুর হয়ে গেল। সংসার-বৈরাগ্য তাকে 
পেয়ে বসল। নিমাই পঞ্জিত টোল বন্ধ করে দিলেন। দিবারাত্র নাম 
কীর্তনে মগ্ন হয়ে রইলেন। নিভ্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তের! এসে 
মহাপ্রভুর সঙ্গে নামকীর্তনে যোগ দিলেন। বাংলা দেশের মানুষ তখন 
তন্মনত্রে লিপ্ত থেকে রৃষ্নাম ভূলে গিয়েছিল। ভোদবুদ্ধি প্রবল হয়ে মানুষের 
আচার-ব্যবহার অত্যন্ত নীচুতে নেমে গিয়েছিল। ইহাতে চৈতন্য কষ্ণপ্রেমের 
অযুতময় বাণী সমাজে প্রচার শুরু করে দ্রিলেন। 

প্রীচৈতন্যের অনুমতি নিয়ে নিত্যানন্দ-হরিদাস নবদ্ধীপের পথে পথে 
হরিণাম প্রচার করে বেড়ান। একদিন জগাই ও মাঁধাই নামে নবধ্ধীপের 
ছুই বিখ্যাত গুগডার লামনে পড়লেন তারা। জগাই-মাধাই ব্রাঙ্গণের 
ছেলে, স্বভাব-চরিত্রে দুক্ষিয়াসক্ত লম্পট মছপ। নত্যানন্দ ইছাদের কাছে 
হরিণাঁম বিতরণ করতে গিয়ে প্রস্থত হুন। মহাপ্রভু ইহা শুনে ঘটনাস্থলে 
উপনীত হুন। তার ক্রোধ দেখে জগাই-মাধাই-এর মন ফিরে খায়। তারা 
বৈষব ভিথারীর বৃত্ধি গ্রহণ করেন। 

বৈষ্ণবদের হরিণাম প্রচারে কেবল জগাই-মাধাই বাধা দেননি, লে 
যুগের নবন্ধীপের অধৈষ্ণব সমাজও ইহার বিরুদ্ধে কুথে দীড়িয়েছিল। 
তারা কাজীর কাছে বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের বিরুদ্ধ অভিযোগ করল। ক্ষার্গী 
নগরসংকীর্ভন নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন, যে কীর্তন 
করবে তিনি তার জাতি নেবেন। চৈতন্ত একথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
উঠলেন। তিনি কীর্তনের দলকে তিন ভাগে বিভক্ত করে শিত্যাননকে সঙ্গে 
নিয়ে শেষে দলেয় পুরোভাগে রইলেন। তার কুত্রমূতি দেখে কাজী ভঙ্বে 
তার কাছে নতি ম্বীকার করলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে কাজী লংকীর্তন- 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন। 


২৯২. বাংল! সাহিত্যের ইঞ্ছিহাজ”-গ্রাচীন পর্যায় 


কিন্তু ইহাতেও বৈষব সমাজের প্রত্ধি অবৈধ সঙ্গাজের রোধ প্রশগিত 
হুল লা। চৈভন্তদেৰ বুঝতে পারঙগেন, কেক কীর্ভন ও নৃত্যগীত দ্বার। ফাস্থুষের 
মল জন কর! লম্ভব হবে না। লাধারণ ফাঁসুষ সন্ন্যা্থী ছাড় অন্ত কোন লোকের 
যুখে ধর্ষকথ] শুনতে নারাজ। সঙ্গ্যাসীর প্রথাষত গেরুয়া ও দণ্ড ধারণ ন! 
করলে কেট ভার কথায় কান দেবে না। চৈতন্ভ তখন কাটোয়ায় কেশব 
ভারতীর কাছে সন্র্যাসধর্ষে দীক্ষা গ্রহ করলেন। তখন তার বস মাজ্ 
ছাবি্বিশ বছর । সন্াস গ্রহণ করার পর তীর নাষ হল শ্রীকষটচতন্ত । 

সম্গ্যাস গ্রহণ করার পর মহাপ্রভু আর গৃহে ফিরেমনি। এক দিন 
কাটোদ্লায় অতিবাহিত করে তিনি বৃন্দাবনে যাচ্ছেন মনে করে রাঢ় দেশ 
(বর্ধমান, বীরভূম, ও মুশিদাবাদের কিয়দংশ ) পরিভ্রমণ করে শান্তিপুরে 
অধ্বৈতনিবাসে উপস্থিত হুলেন। ফাল্গুন মাসের মাঝামাকি সময়ে তিনি 
আবার নীলাচল মাব্র| করলেন। ইহার পর তিনি আর একবার মাত্র গড়ে 
এসেছিলেন। 

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের উপর বাংলা দেশে বৈষবধর্ম প্রচারের ভার দিয়ে 
চৈতন্য ১৫১০ খ্রীঃ ফাল্গুন মানে পুরীধামে পৌছলেন। সঙ্গে ছিলেন নিত্য" 
নন্দ, দামোদর, জগদানন্দ ও যুকুন্দ। পুর্লীধামে পৌঁছে চৈতন্ত্দেব অচির- 
কালের মধ্যে ছুই জন বড় তক্ত লাভ করলেন। একজন হলেন প্রসিদ্ধ 
বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ও আর একজন হলেন উড়িয্যার 
রাজ। প্রতাপরুত্রের গুরু কাশী মিশ্র। কাশী মিশরের বাগান বাড়ীতে চৈভস্ত 
বাস করতেন। বাহুদেব সার্বভৌম প্রথযে শ্রীচৈতন্ভের ভাবোম্মত ভক্তির 
অতিরেক দেখে তাঁকে ভক্তিধর্ম ত্যাগ করে নিষাম অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উদ 
করার চে! করেন। সাতদিন ধরে তিনি চৈতন্টকে বেদাত্তের শঙ্কর-ভাষ্য 
শ্ুনালেন। চৈতক্কদ্রেব কোন বাঙ.নিস্পত্তি না করে চুপচাপ শুনে গেলেন। 
ঘান্ুর্দেবের তখন সন্দেহ হল, চৈতস্ বুঝি তার অন্বৈতভাষ্য বুঝতে পারছেন 
না। তারপর চৈতন্তের সঙ্গে তার তর্ক-বিতর্ক শুরু হছল। বাহদে শেবপর্যস্ত 
অধৈতবাদের পসারতা বুঝতে পেয়ে চৈতন্তের পরম তক্ত হয়ে গেলেন। 
অত্যল্লকালের মধ্যে প্রতাপরুত্বও চৈতগ্যের ভক্ত হয়ে গেলেন। বাংল! ও 
উড়িয্যার লোকের কাছে টৈতদ্ভ দেবতা বলে মনে হল। চৈতন্ত জগল্লাথের সচল 
সপ বজে সর্বলাধারণের ভক্ভি-অর্থ লাঁত করলেম। 

পুরীধামে আঠারদিন যাপন করে মহাপ্রভু ভীর্থপর্যঈনে বসি গড়লেন । 


পী/ঠতরুবিতার ধারা . ১২৩ 


রুষদাস নামক এক বৃদ্ধ ব্রাক্মণকে লে নিয়ে চৈজস্ত কৌপীন-বগড ধারণ করে 
দাক্ষিণাত্য অভিমুখে ষবাত্রা করলেন। সেখানে পৌছে. তিনি দি ভাষাভাষী 
সন্্রদ্দায়ের মধ্যে প্রেষধর্ম প্রচার করলেন। রাধাকফের যুগল মৃতি উপালনার 
তিনি প্রবর্তন করলেন দাক্ষিণাত্যে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেক্কটভক্ই চৈতন্কপ্রভাবে 
পড়ে নারায়ণের উপাসনা ছেড়ে কৃষ্ণের উপাসন! গুরু করেন) চৈতন্ত 
দক্ষিণ ভারত পর্ধটনকালে আদিকেশব মন্দির থেকে, 'ব্রহ্মসংহিতা” এবং কৃষ- 
বেণাতীরে বিহ্ৃমঙগলের '্রীক্ককর্ণামৃত” সংগ্রহ করেন। এই ছুখানি গ্রস্থ 
গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের বিকাশে যথেষ্ট সহারতা করেছিল। যধব মতাবলম্বী 
আচার্ষগণ চৈতন্তের কাছে পরতৃত হয়ে তার শরণ নেন। ইহার পর চৈতন্ 
রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরী তীরে পরম ভক্ত রায় রামাননের সনে মিলিত হন। 
টৈতগ্ভের সঙ্গে বৈষ্ব রসতত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে রামানন্দ বিষুগ্ধ 
হচ্জে গেলেন। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করার জন্য কর্মত্যাগ করে পুরীধামে 
এসে বসবাস শুরু করে দেন। শ্রীরজমে পরমামন্দ পুরীর সঙ্গেও চৈতন্টের 
মিলন হুল। পরমানন্দ পুরী চৈতন্তের সান্লিধ্যলাভের জন্য পুরীধামে এসে 
উপস্থিত হন। 

ইহার পর চৈতন্য মহারাস্্রীয় বৈষ্কবদের প্রধান কেন্দ্র পন্ধরপুরর এবং 
সেখান থেকে সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভা পরিক্রমা করে পুরীধাযে এসে 
উপস্থিত হুলেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সমাজকে পুনর্গঠনের জন্য 
তিনি নিত্যানন্দকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। 

১৫১৩ খ্রীঃ শরৎকালে চৈতন্য গল্গাতীরপথে বৃন্দাবন যাত্রা করে গৌড়ে 
এসে উপস্থিত হন। এসময় তিনি শান্তিপুরে শচী-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন বলে মনে হয়। এরপর চৈতন্য আর কখনও স্বদেশে ফেরেন 
[ন। গৌড়ে এসে ভিনি হুসেন শাহের দ্বজন উধ্বতন কর্মচারী 'লাকর 
মঙ্লিক' ও “বির খাসে'র আসুগত্য লাভ করঙেন। চৈতন্য এই" ভ্থুই 
বিখ্যাত ভক্তের নাম দিলেন সনাতন (সাকরমল্লিক ) ও রূপ (বির 
খাস )। গৌড় থেকে চৈতন্য আবার পুরীতে ফিরে এলেন। ইহার কিছু 
পরে ১৫১৪ শ্রী; চৈতন্য মাত্র একজন পাচক ও একজন অনুচর সঙ্গে 
নিয়ে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। কাশ্মীর বৈদাস্তিক পণ্ডিতগণ চৈতন্যদ্দেবের 
প্রতি শ্রদ্ধ। প্রদশশন করেন। কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে মধুরা-বৃন্দাবন 
পরিক্রমা করলেন। তখন বুন্দাবনে ভীর্ঘস্থলী বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। 





১২৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাীন পর্যায় 


চৈতন্য ব্রজবণ্ডুল ঘৃরে দুগ্ততীর্৫ঘের উদ্ধার করলেন, রাধাকফের মৃতি স্থাপন 
করলেন। ইহার পর চৈতন্য আবার প্রয়াগে ফিরে এলেন। এধানে 
তিনি রূপ ও তার ছোট ভাই বল্পভের (অনুপম) সঙ্গে মিপিত হলেন। 
তারা গৌঁড়েশ্বরের কর্ম ত্যাগ করে চৈতন্যের সান্রিধ্যলাভের জন্য প্রয়াগে 
এসে উপস্থিত হয়েছিলেন । রূপকে উপদেশ দিদ্সে বুন্দাবনে পাঠিয়ে দিরে 
চৈতন্য কারশীতে ফিরে এলেন। এখানে পলাতক সনাতন এসে চৈতন্যের 
সঙ্গে মিলিত হলেন। মহাপ্রভু রূপের মত সনাতনকেও উপদেশ দিয়ে 
বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দ্িলেন। ১৫১৭ ধ্রীঃ চৈতন্য বনপথ ধরে আবার নীলাচলে 
ফিরে এলেন। জীবনের বাকি আঠার বছর চৈতন্য পুরীধামেই যাপন 
করেন। 

নীলাঁচলে কাশীমিশ্রের আশ্রমে মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় ফাল 
অতিবাহিত করেন। হরিদাস, গদাধর, স্বরূপ দামোদর, পরমানন্দ পুরী, রায় 
রামানদা-_-ইহার মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী হয়ে দিবারাত্র তার কাছে 
থাকতেন। গদাধর এবং হরিদাস (যবন হরিদাস) নবন্বীপের অধিবাপী 
ছিলেন। আতযৃত্যু তার। পুরীতেই কাটিয়ে দেন। যবন হরিপালকে চৈতন্য 
অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন । মায়ের প্রতি চৈতন্যের ভক্তি-তাল- 
বাসা ছিল। সেই মায়ের প্রতি যতট। কর্তব্য তিনি পাপন করতে পেরেছেন 
তদ্পেক্ষা অধিক কর্তব্য তিনি পালন করেছেন সর্বত্যাগী নিঃস্ব ঈশ্বরপ্রেষিক 
এই যবন হরিদাসের প্রতি । হরিদাস মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
বলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাওয়া দুরে থাকুক মন্দিরের কাছাকাছি পর্যন্ত 
যেতেন না। চৈতন্য তাঁর কুটীরে গিয়ে দেখা করে আসতেন এবং প্রত্যহ 
তার জন্য প্রসাদ পাঠাতেন । হুরিদাসের মৃত্য হলে মহাপ্রভু তার দেহ 
কোলে নিয়ে নৃত্য করেন এবং শ্বহস্তে সমুদ্রতীরে তা সমাধিস্থ 
করেন। পরে তিনি আবার প্রসাদান্ন ভিক্ষা করে হরিদাসের নির্বাণোৎসব 
করেছিলেন। 

পুরীধামে অবস্থান কালে মহাপ্রতুর অন্তরে ঈশ্বরবিরহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি 
পেক্তে থাকে । এসময় তার তক্তবৃন্দের তিনজন-_-পরমানদাপুরী, রামানন্দ 
ও স্বরূপ দামোদর খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন। দামোদর নুক্ঠ ও লন্দীতজ্ঞ 
ছিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদগ্রস্ত অবস্থায় তিনি জয়দেব-চণ্ীদাস-বিষ্ভাপতির 
গান শুনিয়ে আশ্বন্ত করতেন। দিনের বেলার চৈতন্য মপারিষদ কষ 


গীতকবিতার ধার! রে ১২৫ 


লীলাকাব্য পাঠ করে চিত্ত ধিনোদন করতেন। এসময় তিনি ঈশ্বরপ্রেষে 
এমনই মাতোয়ারা! হয়ে পড়েছিলেন যে তার জাগরণ ও চেতনার মধ্যে 
বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। উন্মাদ্দের মত, বিরহীর মত, নিঃগ্ের মত 
তিনি রোদন করতেন, কখন ভাবখঘোরে শ্লোক আবৃত্তি করতেন। দ্দিব্য- 
প্রেমের উদ্বেগ আতিতে দিনে দিনে তার তন ক্ষীণ হয়ে আসে। অব- 


শেষে আটচগ্লিশ বছর বয়সে রথযাত্রার পরে (১৫৩০ খ্রীঃ) তিনি ভবলীলা 
সাঙ্দন করেন। 


প্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে নানান মতবাদ-গল্পগুজব প্রচলিত আছে। 
কেহ বলেন তিনি ভাবাবেশে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করেন, কেহ বলেন 
€ জয়ানন্দ) রথের উৎসবে নৃত্য করার সময় পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্য 
অনুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর তিনি লোকান্তরিত হন। আবার কেহ 
কেহ বলেন পাগ্ডার! ঈর্ষাতুর হয়ে মন্দিরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে নিহত করে 
মন্দির প্রাঙ্গণেই তাকে সমাহিত করেন এবং প্রচার করে দেন চৈতন্যের 
দেহ জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছে। এই শেষোক্ত উক্ভিটিকে সত্য 
বলে মেনে নেওয়া যায় ন1!। কারণ উড়িষ্যার রাজ! প্রতাপরুত্র ধার অনুগত 
ভক্ত ছিলেন, পুরীর বহু প্রতিষ্ঠানম্পন্ন ওড়ির়া ভক্ত যাকে গুরুর মত 
শ্রদ্ধা করতেন এবং জনসাধারণ যাকে জগন্নাথের সচল রূপ বলে মনে 
করতেন তার উড়িয়া পাগাদের হাতে নিহত হতে হবে একথা ভাবাই 
যায় না। তবে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোন 
বিশ্বাশধোগ্য তথ্য অগ্তাপি আবিষ্ূত ছয়নি। এজন এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে 
কিছু বলা সম্ভব নয়। 


প্চৈতন্যের ধর্ম 


চৈতন্যদদেব গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নব প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও 
আসলে তিনি কোন বিশেষ ধর্মতত্ব বা মতবাদ প্রচার করে যাননি। 
তার বিখ্যাত শিশ্ক-গ্রশিষ্ুগণ গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের শ্বরূপ আদর্শ, বিধি-বিধান 
নির্দেশে করে যান। চৈতন্য ভারতবর্ষ পরিভ্রষণ করে বহু পগ্ডিত ভক্ত- 
দার্শনিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তার! চৈতন্যের অলোকসামান্য 
দিব্যকান্তি ও ঈশ্বরপ্রেম দশ'ন করে বিশ্ময়াবিই হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই 


১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাঙ্গস্প্প্রীচীন পর্যায় 


তায় লান্গিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে তীয় নিজ্যস্দী হয়ে গিয়েছিলে। 
পরে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্তের আদর্শকে ঘিচার করে, আধার 
কেছ বা নিবিচারে শিরোধার্য কয়ে নিয়েছিলেন এবং পোফহিতের জন্ত তা 
প্রচার করার গুরু গাযিত্ব বহন করেছিলেন। এরূপ চৈতন্ততক্তদের ঘ্বারা 
চৈতন্তের ধর্য সমাজে প্রলারলাভ করে। 

চৈতন্য ছিলেন প্রেমিক ভক্ত। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচের কোন ভেদ 
ছিল না। তিনি মনে করতেন কৃষ্ণ সকল জীবের ভ্বদয়েই অবিষ্টিত 
আছেন। কাজেই সব মান্য সমান। দরিভ্র ভেবে, বিধর্ধী ভেবে, নিয়- 
বর্ণের ভেবে, দীন-অভাগ্া ভেবে তিনি কোন মানুষকে দুরে ঠেলে রাখেন 
নি. সকলকেই তিনি প্রেমডোরে হৃদয়দধারে বেধে রেখেছিলেন । অধৈতের 
ঘরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেয়ে যেমন তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন 
দরিদ্র শ্রীধরের ঘরে ফুটাপাত্রে জলপান করে তেমনি তিনি শাস্তি পেতেন। 
ষবন হরিদাসকে বিধর্মী বলে কখন দ্বণা করেননি । মায়ের চেয়েও তার 
প্রতি অধিক কর্তব্য তিনি পান করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার 
দেহকে কোলে নিয়ে চৈতন্ত নৃত্য করেছিলেন। হুরিদাসের আত্মার সদ্‌- 
গতির জন্ত তিনি নির্বাণোতসবও করেছিলেন। গণিত কুষ্ঠ রোগীকে তিনি 
প্রেমাবেশে আলিঙ্গন দিতেন। হরিতক্তি পরায়ণ চগ্ডালকে তিনি ব্রাহ্গণাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন। তাঁর মতে, যেমন নীচ জাঁতি নহে কৃষ্ণ ভজনে 
অযোগ্য, তেমনি আবার “সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য | যিনি ভজনা 
করেন তিনিই বড় ভক্ত। ক্ৃষ্ণভজনে কোন জাতি-কুলের বিচার নেই। 
নিয়বর্ণে ও পরধর্ষে মানুষকে দ্বণা ত্যাগ করতে হবে। বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, 
ভূপেয় মত লুনীচ হতে হবে। তবে মন হবে শুচি, চিত্ত হবে শুদ্ধ । শ্রদ্ধচিত্তে 
কৃষ্তপ্রেম জাগলেই মানবজনম ধন্য কৃতার্থ হবে। শ্রীচৈতন্ের এই উদার 
আহ্বানে মগ্প, ছৃক্ষিয়াসক্র, পরম পাষওডও সাড়া! দিয়েছে । রাজা-মহারাজা 
ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-গুণা, ্পৃশ্ব-অন্পৃশ্ট নিবিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর 
ভক্ত*হয়ে গিয়েছে। সাধনার এমন সহজ পথ তার পূর্বে আর কেউ 
নির্শয় করতে পারেননি। প্তধু হরিপাম কীর্তন করলেই জগতের সব ছুঃখ 
তাপ দ্র হয়ে যাবে। ভক্তের ডাক শুনলে ভগবান আপনি জীবকে 
উদ্ধার করবেন। মুযুক্ষু মান্গষের কাছে এর চেয়ে বড় আশার বারী আর 


কি হতে পারে। 


শীতিকফিতার থা ১২৭ 


চৈতন্তগেব অন্তয়দ ভতগের স্ংস্কতে আটটি উপবেশ দিতেন । বৈধবধের 
পক্ষে ইছা! একান্ত শিক্ষপীয় বলে এই আটটি উপদেশ শিক্ষাইক নাষে 
পরিচিত। বূপগোষ্বা্ীর ' পন্ভাব্লী নাঘক লঙগ্চলন গ্রন্থে এই আটটি শ্লোক 
চৈতন্ভদেবের রচনা বলে গৃহীত হয়েছে। চৈতগ্ুচগ্লিতামৃতকার শিক্ষনীয় 
এই আটটি প্লোকের উপযোগ্গিত। পূর্ণরনপে বিশ্লেষণ করে তার মহামূল্য 
গ্রন্থ পরিসমান্ত কয়েছেদ। আপাতদৃষ্টিতে এই আটটি ক্লোক্চ পরম্পর হতে 
বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও ইহার! পরম্পয় নিরপেক্ষ নহে, সাক্ষেপ। ইন্াদের 
মধ্যে বৈষবলমাজের তক্তগণের চিদ্ধ চিন্তার ক্রষোন্নতি এবং পর্যায়বলানে 
শ্রেয় প্রাপ্তির বিধান রয়েছে । নিয়ে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করে ইহাদের তাৎপর্য 
নির্ণর কর! যাচ্ছে : 
০) চেতোদর্পণমার্জনৎ ভব-মহাদাবাগ্রি-নির্বাপণং 
শ্রেয়; কৈরবচত্দ্রিকা-বিতরখং বিশ্তাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দাদ্ুধি-বর্ধনং প্রতিপদৎ পূর্ণামৃতান্বাদনং 
সর্বাত্ব-স্বপনং পর বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসংকীর্তনং ॥ 
দর্পণের সঙ্গে চিত্তের তুলনা করে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, 
দর্পণের মলিনতা দুর হয়ে গেলে ইহার নিকটবর্তী বস্ত যেরূপ ইহাতে প্রতি- 
বিদ্বিত হয় সেব্দপ মানবচিত্ত হতে মালিন্ত দূর হয়ে গেলে তাতে ঈশ্বরের 
স্বরূপ প্রতিবিষ্বিত হয়। ঈশ্বর চিত্তের অতি নিকটস্ব বস্ত। ঈশ্বর সর্ব- 
ব্যাপী বলেই মানবচিত্তের সন্নিকটবতী। কিন্তু মানবচিত্তে নানাপ্রকার 
সাংসারিক গ্লানি মলিনতা থাকায় ঈশ্বর স্বরূপ তাতে প্রতিবিদ্বিত হতে 
পারে না। ঈশ্বরচিন্তা হ্বারা চিত্তের এই মলিনতা দুরীভূত হলে মানুষ 
ঈশ্বরকে লাভ করে এবং মানবচিত্তে তখন সমূদয় জাগতিক ছুঃখ দুরীছ্ত 
হয়ে এক অপূর্ব আনন্দোচ্হাস শ্ৃষ্টি হয়। 
(২) নান্নামকারি বুধ! নিক্রসর্বশক্তিন্ততব্রাপিত! নিয়মিতঃ স্মরণেন কাল: । 
এতামৃশী তব কৃপা ভগবন্‌ মমাপিছ্র্েবযীদৃশমিহাজনি নানুরাগ £ ॥ 
ঈশ্বরে নামের প্রশংসা করে এই শ্লোকে বল! হয়েছে যে, ঈশ্বরের ঘহ 
নাম থাকলেও যিনি যে নাম ইচ্ছা করেন সেই নাম কীর্তনের দ্বারা তিনি 
ভগবানকে পেতে পারেন। কারণ, নাম ও নামী অভিন্ন। লৌকিক 
জগতে যদি কেহ এক পরোক্ষ ব্যক্তির নামোচ্চারণ করে তাহলে সেই 
ব্যক্তির প্রকৃত রূপ যেমন মুহুর্তের মধ্যে মনোমুকুরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে 


১২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন পর্যায় 


সেন্ূপ ঈশ্বরের যে কোন নামের দ্বায়। তাকে ক্মরণ করলে তাঁর ক্ষরপটি 
মানসচক্ষে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এতাবে ক্কমাগত ঈশ্বয়চিন্তার ফলে 
মানবচিত্তের যে অবস্থা অনুভূত হয় তা তৃতীয় গ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
(৩) তৃণাদ্পি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু] | 
অমানিন! মানেন কীর্তনীয়ঃ সদ। হরি ॥ 


ক্রমাগত ঈশ্বরচিন্তার ফলে মানুষের মন থেকে সংসার-গ্লানি ছুর হয়ে যায়, 
মানুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তার মন থেকে তখন 
অভিমান, অসহিষু্ঠতা প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তক্লেশকর বৃত্তি তিরোছিত হয়ে 
যার়। তখন সে তৃণের চেয়েও নম্র, বৃক্ষের চেয়েও সহিষু) হয়। চিত্তের 
এই অবস্থ! শ্রেয় প্রাপ্তির পথে অত্যন্ত সহায়ক বলে ইহা একান্ত কাম্য। 
(৪) ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীস্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতৃকী ত্বর়ি ॥ 


চিত্তের মলিনতা দুর হওয়ার পর মানুষ যখন নিজের ম্বরূপ উপলদ্ধি করতে 
পারে। মন থেকে যখন সর্বপ্রত্তারের অহংকার দুর হয়ে যায় তখন সংসার 
মুখ তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। এই জ্টানোদয়ের পরে মানুষ 
ধন-জন-হ্ন্দরী-কবিত। প্রভৃতি যে সমস্ত অহংকারের মূল উৎস সেগুলিকে 
পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে এবং সম্মুখে ঈশ্বরের 
চরণপঙ্কজ দেখতে পায়। 

(৫) অয়ি নন্দতনুজ কিন্করং পতিতৎ মাং বিষমে ভবামুধো। 
কুপয়৷ তব পার্দপন্কজ স্থিত-ধৃূলিসদূশৎ বিচিন্তয় ॥ 


ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ফলে মানবচিত্তে যে ভাবের উদয় হুয় তা এই গ্লোকে 
ব্যক্ত“ হয়েছে। জীবের আনন্দলাভ একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই সম্ভব । 
কারণ রসম্বর্ূপকে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে--সঘন্কানুরূপ ভাবে তাকে পাওয়া, 
সেব্যরূপে তাকে পাওয়া । প্রেম জন্মিলেই জীব কৃষ্ণের সেবা করতে পারে। 
জীবেক্স ইহাই একমাত্র পুরুষার্থ বা মুখ্যকাম্য বস্ত। সংসারে অনাসক্তি ও ঈশ্বরে 
পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে মানবচিত্তে সান্বিকভাবের উদয়"হয় এবং তার যে পরিণতি 
, অবিশ্রান্ত অঞ্রধার! ও হদয়বিদারী বিলাপে তা ষষ্ট শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে। 
(৬) নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। 

পুলকৈনিচিতং বহুঃ কদ। তব নামগ্রহণে ভবিষ্যৃতি ॥ 


গীতিকৰিতার খারা ,১২৯ 


জীবের চিত্তে যে সান্বিকভাবের ( শ্বরভঙ্গ-অজ্র-যোমাঞ্চ ই:) উদয় হ্য় তা 
চিত্তগুদ্ধির মূল। শুদ্ধচিত্তে যে গ্রেমের আবির্ভাব হুয় ভার পরিণতি হয় 
পুর্ণ আত্মসমর্পণে। জীব তখন আপন সভ! হারিয়ে ফেলে এবং সমস্ত বিশ্ব 
প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পায় প্রেমাম্পদের স্বরূপ। প্রেমাম্পদের পূর্ণ প্রকাশে 
তার হুদয়ভ্মি তখন উজ্দ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু কোন সময়ে ক্ষণিক চিত্ত" 
চাঞ্চল্যের জন্ত যদি তার হ্বায়রাজ্য হতে প্রেমাম্পদের স্বরূপ তিরোহিত হন 
তখন তার ধে মানসিক অবস্থ! হয় তা বণিত হয়েছে সঞ্চম প্লোকে। 

(৭) যুগায়িতৎ নিমেষেণ চচ্ষুষ! প্রাবৃষায়িতং | 
শৃন্তায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥ 


প্রেমাম্পদের বিরহে এক নিমেষকাল এক যুগের বলে মনে হয়। নয়ন 
ছুটি তখন অবিশ্রান্তবর্ধী বর্যাকালের হ্বরূপ ধারণ করে; সমস্ত জগৎ তখন 
শৃগ্চ বলে মনে হয়। এভাবে একান্ত আত্মসমর্পণ যা বৈষ্বপদাবলীর 
রাধার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা দ্বারা জীব আপন সত্তাকে অস্বী- 
কার করে প্রেমাম্পদে মাবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার মন থেকে তখন এই 
ধবনিই সর্বক্ষণ উখিত হতে থাকে যে, সে নিজের যা কিছু সত্তা দূরে 
ফেলে চলে এসেছে; এখন তার মন-প্রাণের একমাত্র ভর্তা সেই প্রেমাম্পদ। 
এরূপ এ্কাস্তিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে অষ্টম শ্লোকে। 


(৮) আশ্লিষ্য বা পার্দরতাং পিন মামদর্শনান্নর্মহতাৎ করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটে। মত্প্রাণনাথাস্ত স এব নাপরঃ | 
অর্থাৎ তিনি এখন আমাকে আলিঙগনের দ্বার আত্মসাৎ করুন, অথব৷ 
আমার দেহমনকে জর্জরিত করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণসর্বস্ব এবং 
সবচেয়ে আপন জন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মাধূর্য রসের ইহাই চরম 
পরাকাষ্ঠা। চৈতন্তদেব সাধনসমুদ্ধ দিব্যোন্মাদময় শেষজীবনে ইহ! উপলৰি 
করেছিলেন এবং ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরম ও পরম আলম্বন। 


শৌড়েন অধৈত-নিত্যানজ্য ॥ 


গৌড়ের চৈতন্ত-ভক্তদের (শ্রীবাস-চন্দ্রশেখর-জগদীশ-গোপীনাথ-গঙ্জাগাস- 
পুগুরীক বিদ্ভানিধি-যুকুন্দ-অদ্বৈত-নিত্যান্ব-নরহ্রি প্রভৃতি ) মধ্যে অদ্বৈত ও 


নিত্যানন্দ প্রধান। বাংলাদেশে বৈষ্বধর্ম প্রচারের জন্ত মহাপ্রভু এই ছুত্বনকেই 
টি 


১৬, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাাস--প্রাচীন পর্যায় 


উপধুক্ত পাত্র বলে মনে করেছিলেন। চৈতন্ত মহাপ্রতুর নীলাচল যাত্রার 
পর শা্তিপুরে অস্বৈত আচার্য এবং তীর পত্বী সীতাদেবী বৈষ্ণঘ সমাজ 
পরিচালনা করার ভাঁর গ্রহণ করেছিলেন এবং খড়দছে (কলকাতার সাত. 
আট মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নিত্যাননদদ ও তীর পত্বী জাহবী দেবী, পুত্র 
বীরচন্ত্র (বীরভন্র ) বৈষুবসমাজের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছিলন। এই 
ছুই সম্প্রদায় ছাড়া শ্রীধণ্ডে ( বধর্মান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ) বৈষবদের 
আরও একটি গোঠী গড়ে উঠেছিল। ইহার নেতৃত্ব করতেন মুকুন্দ দাস 
ও নরহরি সরকার । কীর্তনে শ্রীথণুসম্প্রদায়ের স্থান খুব উচ্চে ছিল। 

অদ্বৈত আচার্য শ্রীহট্রের অধিবাসী ছিলেন। ১৪৩৫ শ্বীঃ তিনি শ্রীহট্রের 
লাউড় পরগণায় নবগ্রামে জন্গ্রহণ করেন। অদ্বৈতৈর বাল্যনাম কমলাক্ষ 
ভষ্টাচার্য। বার বছর বয়সে তিনি শান্তিপুরে চলে আসেন। জ্যোতিষ, 
ষড়দর্শন ও চতুর্বেদে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ফড়দর্শন পড়ে তিনি 
অদ্বৈতপন্থী হয়ে পড়েছিলেন বলে বোধহয় তার নাম 
পরে অদ্বৈত আচার্য হয়েছে । শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে 
তিনি নবদ্ীপে টোল খুলে ছাত্র পড়াতেন। এই টোলে চৈতন্যের বড় 
ভাই বিশ্ব্ূপ পড়তেন। খুব সম্ভব অধ্বৈতেরই উপদেশে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী 
হয়েছিলেন। 

অধৈত মুলত জ্ঞানবাদী ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে পরে তিনি ভক্তি- 
বাদী হয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রীবাসের আঙিনায় যে সব ভক্তিবাদ্দী ভক্তের 
দল কৃষ্ণের স্মরণ-কীর্তন করতেন অদ্বৈত তার নেতৃত্ব করেছিলেন। সাধারণ 
বৈষবদের ধারণা অদ্বৈতেরই হুংকারে কৃষ্ণ শ্রচীগর্ভে চৈতন্যক্ধপে জন্মপরিগ্রহ 
করেন। অদ্বৈত বয়ে চৈতন্যের পিতৃতুল্য ছিলেন বলে চৈতন্যকে খুবই 
স্্েহে করতেন। নীলাচলে তিনি ভক্তবুন্দসমক্ষে চৈতন্যকে নারায়ণ করুণা- 
সাগর বলে ঘোষণা করে উদ্দাম নৃত্যগীত আরস্ত করেছিলেন। চৈতন্যদেব 
কিন্ত এসব ব্যাপারকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারতেন না। তিনি ইহাতে 
খুবই বিব্রত বোধ করতেন। কেহ তাকে কৃষ্তাবতার বললে তিনি রুষ্ট 
হতেন। তা সত্তেও অধৈত গৌড়ের তক্তবৃন্দের কাছে চৈতন্যকে কষ্ণাবতার 
বলে প্রচার করে যান এবং সকলে তা বিশ্বাস করেও নেয়। 

অদ্বৈতের জীবতকালে গুরুপদবী নিয়ে শান্তিপুরের সঙ্গে খড়দহের কিঞ্চিৎ 
বিরোধ খটে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্্র অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নিতে 


অদ্বৈত আচার্য 
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গেলে মিত্যানন্দ-তক্তগণ পথ থেকে তাঁকে ফিরিছে নিয়ে যাষ এবং হিমাড। 
জাহ্বী দেধীয় নিকটে শেষপর্যন্ত ছিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। অক্গৈভের 
মৃত্যুর পর তাঁর পত্বী লীতাদদেবী এবং সীতাদেবীর পর তার পুরা 
শান্তিপুর বৈষ্ঞবসমাজের নেস্ৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। 

চৈতন্যতক্কদের মধ্যে নিত্যানন্দ ছিলেন সবচেয়ে জবপ্রিয়। সাধারণ 
লোকে এখনও গৌর নামের সঙ্গে নিতাই নামটি উচ্চারণ করে থাকে এবং 
নিতাইকে গৌরের (নিমাই-এর ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেই জানে । নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণবগৃহে এখনও গৌর-নিতাই-এর দারুমুতি পৃজিত হয়ে থাকে। ইহার 
কারণ, নিত্যানদ। ছিলেন সর্যসংক্ষারমুক্ত সন্্যাপী। আপামর জনসাধারণ ও 
আদ্বিজ-চগালের মধ্যে তিনি হরিণামামূত বিতরণ করেছিলেন । ধর্মপ্রচারে 
নিত্যানন্দের ষোগ্যতা সম্পর্কে মহাপ্রভু সম্যক অবহিত ছিলেন। সেকারণে 
তিনি ভাববিহ্বল অবস্থায় বলতেন১_“নিতাই আমাকে ধর।” এফথা বলার 
অর্থ, মহাপ্রভু আপন অন্তরে ভগবাদপ্রেমের যে মহিম। 
নিবিড় করে অন্ুতব করতেন জীব-উদ্ধারে নিতাইকে 
দিয়ে তার প্রচারের ইচ্ছ। তিনি করতেন। নিত্যানন্দ চৈভন্যের মনক্কামনা 
সিদ্ধ করেছিলেন। তিনি আশাতীতভাবে বৈষ্ণবধর্ষের ব্যাপক প্রচার করে 
গিয়েছেন । 

নিত্যানন্দ ১৪৭৮ শ্রীঃ বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রাষে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাষ পদ্মাবতী । কিশোর 
বয়সে নিত্যানন্দ এক সম্্যাসীর সঙ্গে তীর্ঘভ্রমণে বেরিয়ে যান। প্রায় বিশ 
বছর তিনি তীর্থে তীর্ঘে ঘুরে সর্বপ্রকারের সংস্কার, আচার-বিচার, জাড়ি-পাতি 
উড়িয়ে দিয়ে সব মান্ৃষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশ] করেছিলেন। বৈগ্ভনাথ, 
কাশী, প্ররয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, 
হরিদ্বার প্রভৃতি ঘুরে তিনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন। এসময় মাধবেন্দ্ 
পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং তার প্রভাবে নিত্যানন্দ ভক্তি- 
ধের প্রতি আকুষ্ট হয়ে পড়েন। এদিকে নবদ্বীপে চৈতন্যের আবির্ভাবের 
সংবাদ পেকে তিনি ১৫*৯ খ্রীঃ নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ 
দেখতে অনেকট। বিশ্বরূপের মত ছিলেন। এজন্য শঙ্টীদেবী তাকে নিজের 
ছেলের মত দেখতেন, ভক্কেরাও তাকে বলরামের অবতার বলে মনে করতে 
থাকেন। 


নিত্যানন্দ 
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। মিত্যানন্গের হৃদয় ছিল কুদ্থমের মত কোষল। তাঁর মধ্যে ক্ষমা, 
সহিষ্ুতা, দয়া ইত্যাদি গুণের আধিক্য ছিল। দীন-অভাজন, দুক্রিয়াসক্ত 
মস্চপকে পর্যন্ত তিমি অকাতরে প্রেমের বশে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। 
বাংলাদেশে তিনিই প্রকৃতভাবে প্রেমের পাবনীধারাকে শঙ্খধবনি করে 
আনয়ন করেছিলেন। জগাই-মাধাই-এর মত ছুফুতচারী লম্পটকে পর্যন্ত 
তিনি কোল দিয়েছিলেন । 

নিত্যানন্দ উত্তর ও পশ্চিম বন্ধে চৈতন্ত মহিমা প্রচার করেন। তিনিই 
প্রথম চৈতস্থের বিগ্রহ পুজার প্রবর্তন করেন। পানিধাটি, সগ্তগ্রাম, আগরপাড়। 
কুমারহট্ট, খড়দহ, পাথরখাটা ছত্রভোগ* বরাহুনগর, চাঙরা) পাঁচপাড়া, ফুলিয়া 
উদ্ধারণপুর, নৈহ্াটী প্রত্ৃতি স্কানে নিত্যামন্দ ভক্তবৃন্দদনে চৈতন্তমহিমা কীর্তন 
কয়ে বেড়িয়েছেন। সমাজের অপাংক্তেয়--অন্তযজের প্রতি নিত্যানন্দের 
অপার করুণ] বধিত হয়েছিল; সপ্তগ্রামের স্বর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্তকে তিনি 
ভক্ত করে নিয়েছিলেন । এমনকি, শুন! যার, খড়দহে নেড়ানেড়ীদেরও তিনি 
বৈষবসমাজে স্বান দিয়েছিলেন। জাতিপাতির ভেদ্কে তিনি একেবারে 
উঠিয়ে দিয়েছিলেন । পানিহাটিতে তিনি ছত্রিশ জাতিকে চিড়াদধির ভোজে 
আহ্বান করেছিলেন । চৈতন্ভভক্তদের মন এত উদার ও সংক্কারমুক্ত ছিল না'। 
যার জন্য যবন হুরিদান ও নাতনকে অন্তান্ত ভক্তদের সংশ্রব থেকে দুরে 
থাকতে হত। 

নিত্যানন্দ শাস্ত্রের বিধি-বিধান বড় একটা মেনে চলতেন না। [তিনি সন্ন্যাসী 
হয়েও গৃহীর মত জীবনযাপন করতেন। তিনি বিলাসীর মত অলংকার পরতেন। 
তিনি শুদ্বের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। চৈতন্ত জানতেন ইহা নিত্যানন্দের 
বাইর্বে রূপ, তার অন্তরের রূপ নির্ণল। 

চৈতগ্থের তিরোধানের অল্পকাল পরে নিত্যানন্দ কালনার হুর্ধদাস সরখেলের 
দুই কণ্ঠ| বন্ধ! ও জাহ্কবীকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে তার বয়স হয়েছিল 
ছাপ্নান্ন বছর । এই বিবাহের ফলে নিত্যানন্গ দুই পুত্র লাভ করেন। বন্ুধার গভে 
জন্মায় বীরভদ্্র বা বীরচন্ত্র এবং জাঙ্কবীর গভে' জন্মায় রামভদ্র | নিত্যানন্দের 
তিরোভাবের পর জাহবী দেবী এবং বীরভদ্র বৈষুবসমাজের কর্ণধারের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন। বুন্দাবনের বড়-গোম্বামিগণ চৈতন্যের ধর্মতত্ব- 
দর্শন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে না গেলে যেমন বৈষ্ঞবধর্মের এতট! প্রভাব 
বিস্তার লাভ করত না, তেমনি নিত্যানন্দও যদি আপামর জনসাধারণের মধ্যে 
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চৈতদ্ মহিম প্রচার কয়ে না ঘেতেন ভালে বৈধ্ণবধর্ের আদর্শ নদাজের কণার 
কণায় এমন ওতপোতভাবে মিশ্রিত হয়ে যেত না। 


উত্কলের বানুদেব-রামালজ্দ ॥ 


চৈতন্তদদেৰ জীবনের শেষ আঠার বছর নীলাচলে কাটিয়েছিলেন-। তার 
দর্শন ও লঙ্গলাভের অভিলাষে বহু বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটেছিল নীলাচলে। 
যে সকল ভক্ত চৈতগ্তের কুপালাভ করে ধন্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে জনার্দন, 
কষ্খবাস, শ্রিখি মাহিতী, যুরারি মাহিততী, প্রত্যয় মিশ্র, কাশী মিশ্র, চন্দনেশ্বর, 
সিংহেশ্বর, বিষুখদাস, পরমানন্দ, ভবানন্দ, বাসদের সার্বভৌম, রায় রাষানন্ন। 
স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে 
প্রধান ছিলেন বাস্থদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর। এই তিনজন 
তক্ত চৈতন্তের নিকটতম সাহচর্য লাভ করেছিলেন বলে ই'হারা চৈতন্যের গৃঢ় 
তত্বকথার অনেক সংবাদ রাখতেন। চৈতন্যের লীলাতত্ব অনুপরণ করে যে 
কড়চা স্বরূপ দামোদর রচনা করেছিলেন তা পাওয়া যায়নি । সেকারণে চৈতন্য 
লীলাতত্ব ব্যাখ্যানে তার অবদান কতখানি ত1 নির্ণয় করা ছুরহ। বাসুদেব 
সার্বভৌম এবং রায় রামাননদ-__এঁদের বিশদ পরিচয় চৈতন্যচরিতামূতকার দিয়ে 
গিয়েছেন। তার দি অনুলরণ করে বাহুদেব-রামাননের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এখানে দেওয়৷ হল। 


বান্থদেব সম্পর্কে নান। লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। তিনি নবদ্বীপে টোল 
খুলেছিলেন। এখানে নাকি নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, ম্মার্ত রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য, তান্ত্রিক কষ্টানন্দ ও চৈতন্য অধ্যয়ন করেছিলেন। ইহা কতখানি সত্য 
তা নির্ধারণ করা এখন সম্ভব নহে। শুনা যায় বাসুদেব মিথিলাতে গিয়ে পক্ষ- 
ধরের নব্যন্যায়গ্রস্থ “চিন্তামণি' এবং উদয়নাচার্ষেই “ন্যায়- 
কুন্মাঞ্জলি' সম্পূর্ণ কষ্ঠস্থ করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন 
এবং টোল খুলে ছাত্রদের সে বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তার প্রখ্যাত ছাত্র 
রঘুনাথ শিরোমণি বিষ্যাবৃদ্ধিতে গুরুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান 
শানকের ভায় বাহ্থদেব পুরীতে চলে যান। সেখানে রাজ। প্রতাপরত্র তার 
বিষ্তাবুদ্ধির নিপুণ পরিচয় লাভ করে বিযুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । শেষজীবনে 
বাস্থদেব নবীন সন্্যাসী চৈতন্যের সঙ্গলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। চৈতন্য 


বাসুদেব 
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দেবের লজে বান্থদেধের মিল যেমন নধুর তেষমি ভাৎপর্যমণ্ডিত। বাকছদেব 
তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ ন্যায়শান্ত্রবিদ ও বৈদাস্তিক পঞ্ডিত। যৈদান্িক বাম্থদেব 
প্রথমে দ্বৈতবার্দী ভক্তির পথিক চৈতন্যকে ভক্তিমার্গ ত্যাগ করে অদ্বৈতবাদ 
গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। সাতদিন ধরে বাস্থদেব চৈতন্যের কাছে বেদান্ত- 
টপনিষদ ব্যাখ্যা করেন। সাতদিন ধরে চৈতন্যও নীরবে কেবল শুনেই গেলেন, 
কোন কথা বললেন না। চৈতন্যকে এভাবে সম্পূর্ণ নীরব দেখে বান্ুদেব তার 
তত্বজিজ্ঞাসা৷ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তার উত্তরে শ্রীচৈতন্য 
বললেন, 
তুমি যে করহু অর্থ বুঝিতে না পারি। 
সন্ন্যাসের ধর্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি ॥ 

চৈতন্যদেব ৰাস্থদেবকে আরও বললেন. বামুদেব বেদাস্তহৃত্রের প্রকৃত অর্থ 
গোপন করে, যৃখ্যার্থকে বাদ দিয়ে কাল্পনিক অর্থন্বারা ঈশ্বরত্ব পরিবেশন 
করেছেন। সেকারণে ইহা একদিকে যেমন শিষ্য্দের কাছে বিভ্রান্তিকর, 
অন্যদিকে তেমনি উপনিষদেরও প্রকুত অর্থবিরোধী। তিনি আরও বললেন, 
যেহেতু অভিধ1 অর্থাৎ মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে লাক্ষণিক অর্থকে তিনি প্রাধান্য 
দিয়েছেন সেহেতু তাঁর ব্যাখ্যান সম্পূ বেদবিরুদ্ধ। বেদ নিজেই নিজের 
প্রযাণ। লাক্ষণিক অর্থ করলে ইহার স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয়। দ্বিতীয়ত 
অধ্বৈতবাদী সাঁধকগণ ঈশ্বরকে বে নিরাকার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন 
তা ভ্রাস্তধারণাপ্রন্থত। কারণ, সকল বেদেই ব্রদ্ধকে শ্থ্ষপূর্ণ ভগবান বলে 
গণ্য করা হয়েছে। ঈশ্বরের স্বরূপ নিণয় করতে বেদ আরও বলেছেন, ঈশ্ববের 
হস্তপদ না থাকলেও গযনাগমন করতে পারেন, চক্ষু না থাকলেও দেখতে পাঁন ; 
কর্ণ না থাকলেও শুনতে পাঁন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ঈশ্বর নিরাকাব 
নছেন। 

ইহার পর মহাগ্রভু একে একে বাস্ুদেবের নিবিশেষবাদ, পরিণামবাদ ও 
তত্মলি-তত্ব ধণ্ডন করেন। 

বেদপ্রতিপান্থ ব্রদ্ধ নিধিশেষ অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-দেহগুণাদি কোনরূপ বিশেষত্ব 
শুচক বস্ত ব্রঙ্গের মধ্যে নেই । ইহাই অদ্বৈতবাদীদের মত। যে সমস্ত শ্রুতিতে 
বন্ষফে মিধিশেষ বল! হয়েছে সে সমন্ত শ্রুতিবাক্যের সারমর্ম হল এই থে, ব্রন্ধ 
অপরীয়ী, মহ! এবং বিভূ (সর্থব্যাপী )। তিনি জীবশরীরে অবস্থান করেম। 
সার্ঘভৌমের ব্রদ্বের নিধিশেষত্বের এই ব্যাখ্য। গুনে শ্রীচৈতব্য বললেন, যেহেতু 
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ব্রক্মাচক পথের উত্তর অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক ব্যবহার কর! হয়েছে 
পেহেতু ব্দ্ধকে নিধিশেষ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্ধেস্টা নূহ? শ্রুতিতে বলা হয়েছে 
--“ষতো ইদানি ভূতানি জাতানি, যেন জীবন্ধি ল্যিন্‌ লীয়ন্তে” অর্থাৎ বা হতে 
(ক্মপাদান) জীব সমুদয় জন্মগ্রহণ করেছে, যা দ্বারা ( করণ) বেঁচে আছে এবং 
যাতে (অধিকরণ ) শেষপর্যন্ত লীন হয় সেই সত্যন্বরূপ আননন্বরূপ ক্র । 
্রদ্গে ব্যবহৃত এই তিনটি কারকই ভগবানের সবিশেষত্বের চিহ্ক। তাছাড়া হে 
শ্রতিতে ব্রদ্ধাকে নিবিশেষ বলা হয়েছে তাতেই আবার বলা হচ্ছে,_ব্রঙ্গের 
হস্তপদ্দ না থাকলেও তিনি চলতে পারেন, গ্রহণ করতে পারেন) চক্ষু না 
থাকলেও তিনি দেখতে পান ? কর্ণ না থাকলেও তিনি গুনতে পাঁন। ক্রহ্ধ হে 
সবিশেষ এগুলিই তার প্রমাণ। চৈতন্যদেব ইহার পর আরো বললেন যে 
বঙ্গের হস্তপদাদি প্রাকৃত ইন্জরিয় ন৷ থাকলেও তার অপ্রাকৃত (যা প্রক্কৃতি বা মায়ার 
অতীত ত৷ অপ্রাকৃঙ ) চক্ষুকণাদি আছে। 
সার্বভৌম এরপর স্থ্টিতত্বের কথা অবতারণা করে বললেন নিরাকার 
নিগু'ণ ব্রঙ্গ হতে কখন জগৎ শষ্টি হতে পারে না। নুতরাং সবই মিথ্যা, মায়া 
প্রপঞ্চ। একথা বলার মূলে যুক্তি এই যে, ঈশ্বর থেকে যদি জগৎ স্ট্টি হত 
অর্থাৎ জগৎ যদি ঈশ্বরের পরিণাম হুত তাহলে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব থাকত না। 
মৃৎপিও থেকে মুনসয় পাত্র স্থষ্টি হলে পর মুৎপিণ্ডের যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না, 
তেমনি জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম হলে ঈশ্বর নিত্য হতে পারতেন না, তার পরিবর্তন 
হত। সুতরাং পরিণাম বাধ সত্য নহে । ইহার উত্তরে চৈতন্থদেব বললেনঃ-- 
পরিণামবাদ ব্যাসের স্ুত্রের সম্মত । 
অচিস্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগন্্রপে পরিণত ॥ 
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে ছেমভার । 
জগ্রপ হয় ঈশ্বর তব অধিকার 
স্থতরাং পরিণামবাদই সত্য এবং অধৈতবাদ্ীরা ঈশ্বরকে মিথ্যা গ্াতপন্ন 
করবার জগ্য যে বিবর্তবাদ (ব্রঙ্গ সত্য, অন্ত সবই মিথ্যা) শ্থটি করেছেন তা 
তাদের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত। মহাপ্রভুর মতে জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর মাত্র । 
বাস্থদেব সার্বভৌম এরপর “তত্বমসি, ( তৎ+ ত্বম্‌+অসি ) মহাবাক্যের 
অবতারণা করে বললেন যে, “তত্বমসি' (“তৎ অর্থ সেই ব্রহ্দ;ঃ 'ত্বম' 
অর্থ তুমি এবং "অসি" অর্থ হইতেছ) মহাবাক্যের অর্থ হল-“জীব তুমি 
হচ্ছ ব্রক্ষত্বরূপ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে দ্দীব. ও ব্রহ্ম এক 


১৩৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিষ্াস---প্রাচীন পর্যায় 


এবং অভ্ভিন্ন। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন “৩৭? (ত্রহ্ম) ও তত্ব 
(তুষি ) এই দুই বস্তু কখনও এক হতে পারে না। কারণ 'তৎ অর্থাৎ 
ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বব্যাপী নিত্যচৈতন্য এবং 'ত্বংঃ অর্থাৎ জীব হচ্ছে নিত্য, 
অল্প চৈতন্তবিশি্ ও সীমিত পরযাণুস্বরপ | হুতরাং ব্রহ্ধ ও জীব--এই ছুয়ের 
বন্ধ কখন এক হতে পারে না। অদ্বৈতবার্দীগণ এই দুয়ের অভিন্বত্ব প্রতিপাদন 
করার জন্ত মুখ্য অর্থকে ছেড়ে লাঙ্ষষণিক অর্থকে গ্রহণ করেছেন। ইহা 
তাই বেদবিরুদ্ধ। কারণ বেদ ম্বতঃপ্রমাণ। মুখ্যার্থ ছাড়া লাক্ষণিক্ষ অথে'র 
স্থান বেদে নেই। কাজেই “ভন্বমসি* মহাবাক্যের লাক্ষণিক অথ” ভ্রান্ত। 
স্ৃতরাহ ভীব ও ব্রহ্ম এক এবং ভিন্ন নয়, ইহাদের মধ্যে ভেদ রয়েছে। 
ভক্তিবাদ্ের ভিত্তি ইহাই । চৈতন্যদেবের প্রেষভক্তির নিকট এভাবে বান্ু- 
দেবের শু বৃদ্ধির পরাভব ঘটল। 


চৈতন্যদেবের উৎকল ভক্তদের মধ্যে সব্শ্রেষ্ঠ ছিলেন রায় রামানন্দ । 
জাতিতে তিনি শুদ্র হলেও শাস্ত্রে তার অগাধ পাগ্ডিত্য ছিল। তিনি উড়িম্ার 
রাজ। প্রতাপরুত্রের অধীনে চাকরি করতেন উচ্চতর 
কার্যোপলক্ষে তিনি গোদাবরী তীরে রাজমহেন্ত্রীতে বাস 
করতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সমাপ্ত করে গোর্দাবরী তীরে 
রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হন। তখন এই দ্বই ভক্তিবাদী সাধকের মধ্যে 
নিভৃত রসতত্ব নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল বৈষ্ণবধর্মের নিগুঢ় নির্যাসটি তাতে 
পরিস্ফট হয়ে গঠে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ চৈতহ্। চরিতা- 
মুতে এই রসতত্বকে "সাধ্য সাধনতত্ব নামে অভিহিত করেছেন । 


যে বন্ত পাওয়ার আকাঙ্্ষ। মানুষের মনে থাকে সেই বস্ত হল সাধ্য এবং 
সাধ্যকে লাভ করার জন্ত যে উপায় অবলম্বন করতে হয় তার নাম হল সাধনা । 
জগতে মানুষের প্রধান কাম্য হল স্থথ এবং দুখ নিবৃত্তি। ম্থতরাং এই সুখ 
এবং দুঃখ নিবৃত্তিই মানুষের কাম্য এবং সাধ্য । মানবজীবনে চরম কাম্য বা 
সাধ্য কি ত। বিশেষভাবে জানার জন্য শ্রীচৈতগ্ত রামানন্কে সাধ্যবস্তর স্বরূপ 
শান্্রীর বুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে অন্থরোধ করলেন। তিনি 
প্রশ্ন করলেন, কোন কাম্য বস্তকে লভ করলে জগতে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন সুখ 
লাভ করতে পারে। ভ্রীচৈতগ্তদেবের এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বললেন, 


দ্বধর্মাচরণই চরম সুখলাভের একমাত্র উপায় । ধর্ম শকের অর্থ এখানে কর্তব্য । 
ধার! নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করতে পারেন তারা প্রকৃত স্থখের অধিকারী 


রায় রামানন্দ 


গীতিকধিতার ধারা  - ১৩৭ 
হন। ইহার উত্তরে প্রীচৈতন্তদেব বললেন, ইহা অত্যন্ত বহিরের' কথা। 
শবধর্মাচরণ কখন সাধ্য হতে পারে না। কারণ, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি কর্তব্যা- 
ুষ্ঠানে যে ছুখ বা আনন্দ জাত হয়, তা চরম সাধ্যবস্ত হতে পারে না । কর্তব্যা- 
নুষ্ঠামের ত্বারা এঁহছিক ও পারন্িক সুখ লাভ করা যায়। কিন্তু এগুলির মধ্যে 
কামনার স্পর্শ আছে বলে এগুলি ভবিষ্তাতে উপাদেয় না হয়ে হেয় বলে 
প্রতিপন্ন হয় । তাছাড়া! এগুলি শাশ্বতও নয়। রামানন্দ তখন নিজবক্তব্যের 
সংস্কার করে বললেন, কৃষণে যাবতীয় কর্ণ অর্পণই পরম সাধ্যবস্ত। প্রীচৈতন্য 
ইছাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ইহাও বাইরের কথা। রামানন্দের এই উত্ভিকে 
সারহীন বলার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করার মধ্যেও কামনা 
আছে এবং তা হল কর্মবন্ধন হতে মুক্তির কামনা । রামাননদদ তখন বললেন, 
স্বধর্মত্যাগই সাধ্যসার। রামানন্দ গীতায় ভগবানের--“সর্ধধর্মান পরিত্যাজ্য 
মামেকং শরণং ব্রজ" এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে এই কথা বলেছিলেন । 
ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন, স্বধর্মত্যাগের মধ্যে পাপ থেকে মৃক্তিলাভের 
বাপন! রয়েছে বলে ইহা কখন চরম সাধ্য হতে পারে না। অভিলাষের লেশমাত্র 
থাকলে তা কখন চরম সাধ্য হতে পারে না। রামানন্দ তখন বললেন, 
জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার। জীব-ব্রদ্ষের এ্ক্য জ্ঞানই চরম জ্ঞান। এর 
সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হলে তা৷ চরম সাধ্যবস্ততে পরিণত হয়। প্রীচৈতন্ত ইহাকেও 
বাহা বললেন। কারণ, জীব-ব্রদ্দের এ্রক্যই যদি চরম জ্ঞান হয় এবং 
তন্মিশ্রিত ভক্তি যদি জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হয় তাছলে তা দ্বারা কথন প্রেমভক্তি 
লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যেখানে সেব্য-সেবক, উপাশ্ত-উপাসকের 
ভাব নেই সেখানে প্রেমভক্তি থাকতে পারে না। এজন্য ইহা (জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ) 
অসার। রামানন্দ তখন বললেন প্রেমভক্তি সাধ্যসাধনসার ৷ প্রেম অর্থ 
রুষেন্্রিয় প্রীতি ইচ্ছা । ভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে শুদ্ধচিত্তে সেবা-বাঁসনা 
স্করিত হয় এবং সেই বাসনা ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। এই প্রেমরূপা 
বাসনাদ্বারা যে ভগবৎ-সেবা তারই নাম প্রেমভক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব ইহাকে 
অসার বা যুক্তিহীন বললেন না বটে, কিন্তু তিনি ইহার চেয়ে আরো! হুঙ্ষ্মতর 
কিছু জানতে চাইলেন। রামানন্দ তখন, বললেন দা্যপ্রেমই সর্বসাধ্যসার । 
এই উক্তির অভিপ্রায় হল এই যে, সংসারমুক্ত জীব সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়ে 
যখন সংসার পরাণ্ম,খ হয় তখন তার দৃষ্টি পড়ে সর্বশক্তিমান পরমসন্তার উপর । 


মংসারের গ্লানির মধ্যে থেকে জীবের চিত্তের মধ্যে ছুর্বলতা অনুপ্রবিই হয় 


১৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসস্প্প্রাচীন পর্যায় 


এবং ইহার জন্ত সে পরম শক্তিশালী সত্ভার কাছে নিজেকে অতি ক্ষেত্র ও হেয় 
বলে মনে করে। তখন তার চিত্তের মধ্যে যে বৃদ্ধির উদয় হয় তার ম্বাম 
দা্তবৃত্ি। যা আমরা সংলারিক জীবনে দেখতে পাই হীনতম দরিদ্রের ও 
শক্তিশালী ধনীপুরুষের সন্বদ্ধের মধ্যে। এই দাগবৃত্তি নিয়ে ষেবক পরয় তাকে 
উপাসনা করে এবং দাশ্তভাবে তাকে সন্তু করতে চায়। শ্রীচৈতন্ত ইহাপেক্ষা 
আরো নুক্সতর তত্ব জানতে চাইলে রামানন্দ রায় বললেন, সথ্যপ্রেম 
সর্যসাধ্যসার। একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, বহুদিন সেবাকার্ধের কলে 
প্রভৃজ্ঞানে মনিবজ্ঞানে যে গৌরববোধ ও সক্কোচ ছিল তা অন্তহিত হয়ে 
চিত্তবৃত্তির উদয় হল তাতে প্রেমের উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রা্ত হুল এবং সেব্য- 
সেবকের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা ত্রমশ দূর হতে লাগল। এর চেয়ে আরে 
কোন সুঙ্মতর তত্ব আছে কিনা জানতে চাইলে রামানন্দ বললেন, বাৎসল্য 
প্রেমই সর্বসাধ্যসার। নেবকের উপাশ্যের উপরে স্নেহ-মমতা আধিক্য এবং 
নিজেকে গুরুস্থানীয় মনে করে উপাশ্যকে স্সেহপান্তরজ্ঞানে অনুগ্রহদ্দান এবং 
তিরক্ষারাদি বাৎসল্য প্রেষের চরম পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থায় শান্তের একনিষ্ঠতা। 
দান্যের সেবা এবং সধ্যের মমত্ববৃদ্ধি বিদ্ধমান রয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্ত ইহাতেও 
সস্ত্ হলেন না। তখন রামানন্দ বললেন, কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। এই 
প্রেমে সেবক নিজেকে উপাশ্যের উপভোগ্যের কান্তা মনে করে নিজের সমস্ত 
স্থথ-বাসন1। জলাঞুলি দিয়ে একমাত্র উপান্যের সম্তোগলালসা চরিতার্থ করার 
জন্ত নিজাঙ্গ দান করে থাকে বলে এই প্রেমের নাম কান্ত। প্রেম। কাস্ত। 
প্রেমেই শান্তের নিষ্ঠা, দাশ্তের সেবা, সখ্যের অসংকোচভাব, বাৎসল্যের 
মমত্বাধিক্য ও লালন এ সমস্ত ত আছেই, অধিকস্ত উপাশ্তের সুখের জন্য |নজান 
য়ে সেবাও রয়েছে । [নজসত্তাকে বিসর্জন দেওয়ার প্রবৃত্তি আছে বলেই এই 
প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ । 
এজন্য কুষ্ণদাপ কবিরাজ বলেছেন,__ 

কান্তভাবে নিজাঙগ দিয়! করেন সেবন। 

অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ ॥ 

আকাশার্দির গুগু যেন পর পর ভূতে। 

এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 


প্রীচৈতন্য এই কান্তাপ্রেমকেই সর্বসাধ্যপার বলে শ্বীকার করে নিলেন। 


স্বীতিকারতার ধার! . ১৩৯ 


গৌঁড়ীর বৈধব গোম্বামীদের মধ্যে ইহার নাম মধুর রস এবং ইছাই পঞ্চম চরম ও 
পরম পুরুষার্থ | 


ব্ন্দধাবনের বড়-গোত্বামী ॥ 


শ্রীচৈতন্ের উপদেশে ধারা সংসারত্যাগী হয়ে বুন্নাবনে ধর্মপ্রচারে আত্ম- 

নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছয় গোসাঞ্ঃ,র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ইহার! গ্রস্থরচন। ও নিজ নিজ জীবনের আদর্শে বৈষ্ণব ধর্ ও দর্শনকে একট! 
বিশিষ্ট দর্শনশাখারূপে গড়ে তুলেছিলেন যা পরবিকালে একটি দার্শনিক 
মতবাদরূণে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন 
সম্পর্কে কিছুজানতে গেলে এই "ছয় গোসাশ্রিঃর শরণ লওয়া ছাড়া আমাদের 
কোন গত্যন্তর নেই। প্রখ্যাত চৈতন্য জীবনীকার কুষ্ণছঘাস কবিরাজ চৈতন্থলীল। 
বর্ণনা করতে গিয়ে ভক্তিপূর্ণভাবে এই “ছয় গোসাঞ্ি”র চরণ বন্দনা 
করেছেন £ 

শরীর শ্রীসনাতন ভট্র-রঘুনাথ। 

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 

এই ছয় গোসাঞ্জির করি চরণ বন্দন। 

যাহা হৈতে বিদ্বনীশ অভা্টপূরণ। 


রঘূনাথ ভট্ট শ্রীচৈতন্তের প্রথম ভক্ত পন মিশ্রের পুত্র। তপন মিশ্র 
পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু পূর্ববন্ন সফরে গিয়ে তপন মিশ্রের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে তাকে সাধ্যসাধন বিষয়ে উপদেশ দেন। তারই 
নির্দেশে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীবাদী হন। বৃন্দাবন, 
গমনাগমনের সময় চৈতন্য ছ্ববার কাশীতে তপন মিশ্রের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন। বালক রঘুনাথ যে সময় শ্রীচৈতন্যের পরিচর্যা! করার গুযোগ- 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে রঘুনাথ মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভের 
জন্য নীলাচলে উপস্থিত হছন। নীলাচলে আট মাস থাকার পর মহাপ্রভু তাকে 
বৃদ্ধ পিতামাতার লেবার জন্য এবং বৈষ্ণবন্থানে ভাগবত অধ্যয়ন করার জন্য 
পুনরায় কাশী পাঠিয়ে দেন। কাশীতে এসে রঘুনাথ চার বছর রইলেন। 
এসময়ের মধ্যে তিনি ভাগবতে পরম প্রাজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর 


রঘুনাথ ভট (ভট্টাচার্ধ) 


১৪০. ৰাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


পিতাধাতার মৃত্যুর পর সংসারের সব বন্ধন মোচন হুলে রঘুনাথ আবার নীলাচল 
ফিরে এলেন। আটমাস কাছে রেখে মহাপ্রভু রুাথকে বললেন,-- 
আমার আজ্ঞায় রঘৃনাথ যাহ বৃন্দাবন । 
তাহা বাই রহ যাহা রূপ সনাতন ॥ 
ভাগবত পড় লদা লহ কৃষ্ণ নাম। 
অচিরে করিবেন কপা কৃষ ভগবান ॥| 
এই বলে মহাপ্রভু জগন্নাথের তৃলসীর মাল] রখুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। 
বৃন্দাবনে ফিরে রঘুনাথ রূপ গোস্বামীর সভায় ভাগবত পাঠ করে লকলকে বিমুগ্ধ 
করলেন। রঘুনাথ একাধারে ভক্ত, স্থক্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্চদাস 
কবিরাজ চৈতন্য চরিতামুতে সেকথ! স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন £ 
পিকম্বর কণ্ঠ তাহে রাগের বিভাগ । 
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।। 
রঘুনাথ ছিলেন নাম-খ্যাতিহীন বিনয়ী ভক্ত । কৃষ্দাস কবিরাজ সীমিত 
পরিসরের মধ্যে তার জীবনচিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন £ 
গ্রামবার্ত৷ নাহি শুনে না করে জিহ্বায়। 
কষ্ণকথ পৃজা দিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ 
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম নাহি শুনে কানে। 
সবে কষ্ণ ভজন করে-_এই মাত্র জানে ॥ 
রঘুনাথ হুগপী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের কায়স্থকুলে আবিভূতি হুন। 
তার পিতা গোবর্ধন দাস সগ্তগ্রাম মুলুকের অধিপতি ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন 
গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। বাল্যে তিনি অতুল এ্রশ্থর্ষের 
মধ্যে লালিত পালিত হন। কিন্তু এসময় হরিদাস ঠাকুরের 
সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ হওয়ায় বাল্যেই রঘুনাথ বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে পড়েন। 
গোবর্ধন তখন রঘুনাথকে সংসার-মায়াজালে জড়িত করার জন্য এক পরমাহুন্দরী 
কিশোরীর সন্গে তার বিয়ে দিলেন। কিন্ত ইহাতে কোন ফল হল না। 
সন্যান গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে আসেন রঘুনাথ তথন তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীচৈতন্য বুঝেছিলেন যে রঘুনাথের সংসার আশ্রম ত্যাগের 
সময় তখনও হুয়নি। তাই তিনি কিশোরকে উপদেশ দিলেন__ 
স্থির ছৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল | 
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিদ্ধু কূল॥ 


রঘুনাথ দাস 


গ্ীতিকবিতার ধার! ১৪১ 


মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়]। 
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞঙ অনাসক্ত হেয়! ॥ 
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোকব্যবহার। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার || 


চৈতন্যের উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে রঘুনাথ গৃহে ফিরে এলেন। 

গৃহের কাজকর্ম যথারীতি করতে লাগলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে যাওয়া একেবারে 
বন্ধ করে দিলেন। তরুণী স্ত্রীকে ত্যাগ করে তিনি বহির্বাটাতে মন্দিরে অবস্থান 
করলেন। বৃন্দাখন থেকে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফেরার স্বাদ শুনে রঘুনাথ 
তার সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎকষ্টিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুযোগ মিলল 
না। এরপর তিনি শুনলেন নিত্যানন্দ ঠাকুর ভক্তগণপনে পানিহাটীতে এসেছেন। 
পিতার অনুমতি নিয়ে রঘুনাথ নিত্যানন্দকে দর্শন করার মানসে চঙগলেন 
পানিহাটীতে | রঘুনাথ প্রণাম করলে নিত্যানন্গ প্রেমাবেশ তাকে আলিঙল 
দান করে আলীবণদ করে বললেন,-_- 

নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দুরে। 

আজি লাগি পাইয়াছি দ্ডিব তোমারে ॥ 

দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে। 

শুনিয়া আনন্দ হেল রঘুনাথ মনে ॥ 


রঘুনাথ বাইরে বিষয়ীর মত আচরণ করলেও অন্তরে ছিলেন সংসার-বিরাগী 
শুদ্ধচিত্ত পরম ঈশ্বরভক্ত । এজন্য নিত্যানন্দের ভাষায় তিনি “চোরা+। নিত্যাননের 
আদেশে রঘুনাথ বহু অর্থব্যয় করে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভক্তদের চি ড়াদধি 
ভোজন করালেন। চিড়া্দধির পর সকলকে মালাচন্দনে ভূষিত করা হল। 
ইস্থাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের “চি'ড়াদধি-মহোৎ্সব'। 


ছি 


মহোৎসব সমাপনান্তে রঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন। পিতামাতা তাকে চোখে 
চোখে রেখেছেন,* প্রহরী নিধুক্ত করেছেন পাছে তিনি মহাপ্রভুর কাছে পালিয়ে 
যান। সর্বদা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কেমন করে পিতামাতা-রক্ষীদের 
ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়। যায়। এদিকে ভক্তগণ রথের পূর্বে নীলাচল যাত্রা 
করল। রঘুনাথ তাদের সঙ্গে গেলেন না। কারণ তিনি জানেন, মাঝপথ থেকে 
প্রহরীরা আবার তাঁকে বেধে ঘরে আনতে পারেন। তখন রঘুনাথ একদিন 
সুকৌশলে রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে নীলাচলগামী ভক্তদের সঙ্গ ছেড়ে অজ্ঞাত 


১৪২ বাংলা সাহিত্যের ইততিহীস--প্রাচীন পর্যায় 


বিপজ্জনক পথে প্রায় অভুক্ত অবস্থায় শীর্ণ দেহে নীলাচলে উপস্ষিত হলেন । 
তরুণ ভক্তকে পেয়ে খুশি হয়ে চৈতন্য-_ 
রঘুনাথের ্ীণতা মালিন্য দেখিয়া! । 
স্বরূপেরে কছে কপা--আর্চিত্ত হা || 
এই রঘুনাথে আমি স'পিন্থ তোমারে। 
পুপ্ত ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ 
রঘৃনাথ স্বরূপ দামোদরের কাছে বৈষ্ণব দর্শন ও চৈতন্যতত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন 
করতে লাগলেন । মহাপ্রতুও স্বরচিত শিক্ষার্টক'টি সংক্ষেপে রঘুনাথকে বুঝিয়ে 
বললেন। রঘুনাথ ক্রমে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্র হয়ে গেলেন । অশনশ্বপনে নিতান্ত 
উদাসীন হয়ে পড়লেন । প্রথমে ভিক্ষা করে খেতেন। পরে তাও ছেড়ে দিয়ে 
পরিত্যক্ত অন্নব্যঞ্জন কুড়িয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাই খেয়ে কোনরকমে জীবনধারণ 
করতে লাগলেন । রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা ও নামসঙ্কীর্তনে মত্ত হয়ে রইলেন। চৈতন্য 
তার ছুটি প্রিয় বন্ত-_গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুনাথকে দিলেন। 
রঘুনাথ সেই শিল! পুজা করতে লাগলেন । চৈতগ্থ ও শ্বরূপ দামোদরের 
ভিরোধানের পর রধুনাথ বুন্দাবনে চলে যান। জীবনের শেষদিন পর্যস্ত 
রঘুনাথ কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করে গিয়েছেন। কৃষ্ণা কবিরাজ শেষ 
জীবনে তার পরিচর্যা করতেন। বুন্দাবনে রঘুনাথের শেষজীবন কিভাবে 
কেটেছিল তিনি তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন £ 
সহমত দগডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম। 
সহল্র বৈষ্ণবে করে নিত্য পরণাম ॥ 
রাত্রিদিনে রাধারুষ্ণ নাম যে সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত শ্নান। 
ব্রবাসী বৈষ্ুবেরে আলিঙ্গন মান | 
সাধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে । 
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে। 
রঘুনাথ দাসের নামে অনেকগুলি স্তোত্র ও কবিতা পাওয়া গিয়েছে । 
এগুলি সব সংস্কতে রচলা। “মুক্তাচর্িত্রঁ এবং 'দানকেলিকৌযুদী” নামে 
দুখানা ক্ষুদ্র কাব্যও তিনি রচনা! করেছিলেন। 
কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্বৃক্ষের শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে গোপাল ভট্টের নাম 


গীতিকবিতার ধারা ১৪৩ 
গশ্রন্ধভাবে উল্লেখ করলেও গোপালভট সম্পর্ষে নির্ভরযোগ্য তথ্য বিশেশ্ 
কিছু পাওয়া যায়নি। গোপাল একজন নিষ্ঠাবান বিনয়ী 
ভক্ত ছিলেন। রূপ সনাতন মুপলমান-সহবাপে কিছুকাল 
ছিলেন বলে তারা গুরুগিয়ি করতে অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করতেম। একারণে 
গোপালভট্টের উপরেই মন্ত্রধান ও গুরূপদেশের গুরুভার ন্যস্ত হয়েছিল। 
গোপালভট দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে 
গিয়ে শ্রীরমে ত্রিমল্ল ভরের গৃছে চারমাস অবস্থান করেন। কবিরাজ 
গোশ্বামী আবার অন্যত্র বলেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণভারত ভ্রমণ কালে 
কাবেরী নদীতে ম্নানার্দি করার পর রঞ্জনাথের মন্দির দর্শন করে বেঙ্কট 
ভট্টরের নিমন্ত্রণ পেয়ে তার গৃছেতেই চারমাস অবস্থান করেন। একই 
গ্রন্থের মধ্যে একই ঘটনাকে এভাবে দ্বুরকম করে বর্ণনা করায় ঘটনার 
সত্যতা সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বায় না। “প্রেষ- 
বিলাস+ প্রণেতা নিত্যানন্দ দাস, “অন্ুরাগবল্লী” প্রণেতা মনাহর দাস এবং 
ভক্তিরত্বাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী-এই সমস্ত বৈষুব লেখকগণের 
পরিবেশিত তথ্যাদি বিচার করে এটুকু অনুমান কর] যায় যে, ত্রমল্ল ভট্ট, 
বেঙ্কট ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ সরম্বতী--এর। তিনজন সহোদর এবং 
গোপাল ভর্ট বেঙ্কট ভট্রের পুত্র ছিলেন। এর] সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন 
এবং লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করতেন । চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে ইহারা 
আবার রাধাক্ষের পরম ভক্ত হয়ে যান এবং এসময় গোপাল ভ্রও 
মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়েন। পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরন্বতীর কাছে 
শিক্ষালাভ করে গোপালভই্ট মহাপ্রভুর নির্দেশে বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং 
সেখানে রূপ-সনাতনের সাহচর্যে বাস করেন। গোপাল ভট্ট 'হরিভক্তি- 
বিলাস” নামে একখানি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ রচনা কর্টীন। 
গ্রস্থটকে কুড়িটি বিলাসে (অধ্যায়ে ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার-আচরণ, 
সামাজিক বিধিবিধান, কৃত্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে আর 
একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে-_ইহার কোন স্থলে, রাধার উল্লেখ নেই; 
এমনকি বৈষ্ণবদের অদ্ডি প্রিয় “রাসযাভ্রা'রও কোন বর্ণনা ইহাতে নেই। 
কৃষ্ণকে এখানে চক্রধারী চতুতুজরূপে বর্ণনা করা হয়েছে; বৃন্দাবনের 
রাধিকা-রমণ মুরপীধরের রূপ এখানে অনুপস্থিত। কবিরাজ গোস্বামী আবার 
হরিভক্তিবিলাসগ সনাতন গোস্বামীর রচনা বলে “চৈতন্যচরিতামৃতে*র 


গোপাল তষ্ট 


১৪৪ বাংল সাহিত্যের ইতিছাস---প্রাচীন পর্ধায় 


ছ-এক স্থলে উল্লেখ করেছেন। মনোহর দাসের মতে গ্রন্থটির খসড়া রচলা 
করে দেন লনাতন গোস্বামী । গোপালভট্রের জীবনী সম্পর্কে এপর্যন্ত কোন 
সঠিক তথ্য পাওয়া! যায়নি। কোন লেখক বিশদভাবে বিস্তৃতভাবে তার 
পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ বৈষ্ণব সমাজ গোপাল ভট্টের খ্যাতি- 
প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। এর কারণ হয়ত নরহরি চত্রবর্তী তার “ভক্তি- 
রত্বাকরে' যা বলেছেন তাইই £ 

ভ্রীগোপাল ভট্ট স্ব হইয়া আজ্ঞা দিল। 

গ্রন্থে নিজ প্রসন্দ বগিতে নিষেধিল ॥ 

কেন নিষেধিল ইহা! কে বুঝিতে পারে। 

নিরন্তর অতিদদীন মানে আপনারে ॥ 

কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। 

নামমাত্র লিখে না করে প্রচার ॥ 

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর মধ্যে সনাতন, রূপ ও জীবের নাম বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । ই'হার গ্রস্থাদি রচনা করে বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের দৃঢ় ভিত্তি 

রচনা করেছিলেন ইহারা সকলেই কর্ণাট দেশীয় 

ব্রাঙ্মণ-_ভৃস্বামীর সন্তান ছিলেন। কয়েক পুরুষ বাংল 
দেশে থেকে ই'হারা একপ্রকার বাঙালী হয়েই গিয়েছিলেন। সনাতনের 
পিতা কুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে সনাতন, রূপ 
ও অনুপম (অপর নাম বলব) বিখ্যাত। জীব গোস্বামী অনুপমেরই পুত্র । 
সনাতন এবং রূপ ছুজন হুসেন শাহের উধবতন কর্মচারী ছিলেন এবং 
অন্থুপম ছিলেন টাীকশালের অধ্যক্ষ। প্রচুর ধনজন ও প্রতিষ্ঠালাভ করে 
তারা গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে বাস করতেন। হুসেন শাহের 
কর্মচারী থাকাকালীন সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক এবং রূপের 
উপাধি ছিল “বির ঘাস” । 

চৈতন্যদেব গৌড়ে এলে রামকেলিতে সনাতনের সঙ্গে তার প্রথম 

মিলন .হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সনাতন আর রাজকার্ষে 
মন বসাতে পারলেন না। অনুস্বতার ভান করে তিনি ঘরে বসে রইলেন। 
হুসেন শাহ তীকে উড়িস্যা-অভিযাঁনে সঙ্গে যেতে বললেন। সনাতন জানতেন 
হুসেন শাহ উড়িস্তার তীর্থ মন্দির ও দেঁবদেবী ধবংস করতে চলেছেন। 
তাই তিনি রাজার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান কধলেন ; 


সনাতন € 


গীতিকবিার ধারা - ৩, 


তি'ছে! কহে খাবে তৃি দেকতা ভান্তিতে | 
মোর শক্তি নাহি তোদার সঙ্গে মাইতে! 
হুসেন শাহ ইহাতে ত্রুদ্ধ হয়ে সমীতনকে কারাগারে বন্দী করে রেখে 


অভিযানে বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধিতে বৃছস্পতি সনাতন তখন কারাধ্যক্ষকে 
মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে একেবারে কাশাতে গিয়ে 


চৈতন্থের সঙ্গে মিলিত হুলেন। চৈতন্য পরয প্রীত হয়ে সমাতনকে শিক্ষ। দান 
করলেন। জীবের অধ্যাত্বিক যুক্তিকে অবলম্বন করে সনাতন শ্রীচৈতন্তাকে যে 
তিনটি প্রশ্ন করেন, সেই তিনটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্ত যা! বলেছিলেন তা 
সনাতনের শিক্ষা নামে অভিহিত। চৈতন্তচারিতামৃতের ষধ্যলীলার ৰিংশ 
অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী বিশদভাবে ইহা আলোচন] করেছেন । সনাঁতনের 
প্রশ্নত্রয় হল এই-_- সপ 
কে আমি কেনে আমায় জারে তাপব্রয়। 
ইহা নাছি জানি কেমনে হিত হয় | 
অর্থাৎ প্রথম প্রশ্ন, আমি হ্বরূপত কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক 
এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার ছুঃখ দ্বারা নিষ্পি্ হুই কেন? তৃতীয় 
প্রশ্ন, ইহা হতে মুক্তিলাভের উপায় কি? 
প্রথম প্রশ্নের স্বরূপ হুল এই যে, যাকে 'আমি' বলে জানি তা প্ররুত এই দেহ 
কিনা অথবা ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তিবিশি্ট অন্ত কোন বস্ত কিন! তাইই 
জিজ্ঞাম্ | দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়ার্দির সম্পর্ক রয়েছে; মন আবার 
অন্যান্য ইন্ত্রিয়কে পরিচালিত করছে। এখন এই দেহ অথব৷ ইন্দ্রিয় সমস্িত 
দেহ জীবের প্রকৃত স্বরূপ কিন৷ তাই প্রথম অনুসন্ধানের বিষন়। ইহার উত্তরে 
শ্রীচৈতন্ত বললেন,__ 
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। 
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 


অর্থাৎ আনন্দময় কৃষ্ণের তটস্ক শক্তি হতে জীবের উৎপত্তি । জীব ঈশ্বরের 

তটস্থ। শক্তি। জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভেদাভেদ ( অর্থাৎ ভেদও বটে, 

আবার অভেদও বটে )। যেমন, মুপিগড ও মুনুয় বন্তর সম্বন্ধ। যুখপিও থেকে 

ুম্ময় বস্তুর উত্তব। কিন্তু মুংপিগ্ডের সঙ্গে মুন্ময় বন্তর সম্বন্ধ আকারে ভিন্ন। 

আবার উভয়ে মুত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছু নয় বলে উভয়ে স্বরূপত অভিন্নও বটে। 

সেরূপ শক্তিমান ঈশ্বর ছতে জীবের উৎপত্তি বলে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক 
১৩ 
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স্বক্নপত অভিন্ন, কিন্ত্ত আকারে ভিন্ন। ঈশ্বর ব্যাপক, জীব অব্যাপক ৷ জীব 
ঈর্বরের আননাময় মত্ত! হতে উদ্ভুত বলে জীবের মধ্যে সেই আনন্দের মাত্র! 
বিচ্চমান রয়েছে, জীব সর্ব! সেই আনন্নসমুত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জীব 
তাই কষ্েের নিত্য দাল। জীবকতৃ'ক এই কৃষ্ণের পেবাতেই জীব-ব্রন্ষের সম্বন্ধের 
চরম সার্থকতা] । রর 
সংসারে মানুষ তিনপ্রকার দুঃখ ভোগ করে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে 
শ্্রীচৈতন্ত বললেন,_ ্‌ 
কৃষ্ণ ভূলি সেই জীব অনার্দিবহিমু্ : 
অতএব মায়! তারে দেয় সংসার দুঃখ | 
ঈশ্বরের প্রতি জীবের টান স্বাভাবিক । যেমন নর্দীআোতের টান সমুদ্রের 
প্রতি শ্বতঃ প্রবৃত্ত । ঈশ্বরে আত্মপমর্পণ করার নাম অন্তরমুখতা এবং তাকে ভুলে 
অন্য বস্ততে যনোলিবেশ করার অর্থ বহিমু্খতা। নদীর গতি সমুদ্রের প্রতি না 
হয়ে যদি মরু-প্রান্তরের দিকে হয় তাহলে তার মৃত্যু অবশ্ন্তাবী। সেন্ধপ 
ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ত্যাগ করে জীব যদি মায়িক সংসারের প্রতি 
আৰুষ্ট হয় তাঁহলে তাকে আধ্যাত্বিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক__এই 
তিনপ্রকার ছঃখ ভোগ করতে হয়। এই ব্রিতাপ থেকে উদ্ধার পেতে হলে কৃষ্ণের 
নিত্যসত্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার প্রয়োজন । এই স্মতিকে জাগ্রত করার 
উপায় হচ্ছে জীবের মুখ্য কর্তব্--ইহাই অভিধেয়। কৃষ্ণভর্জিতে এই স্মৃতি 
জাগ্রত হয়। তাই “কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান? । 
লনাতনের তৃতীয় প্রশ্নের অভিপ্রায় হল এই যে, কুষ্কোমুখ হলেই যদি 
সংসারের যাবতীয় ছুঃখ নিবৃত্ত হয়, তাহলে জীবের মধ্যে সেই কৃষ্কোনুখতা 
কিভাবে স্ফূরিত হতে পারে এবং সেবিষয়ে মানুষের কি করা কর্তব্য। ইছার 
উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন) _ 
॥ সাধু-শান্ত্রকপায় ষদি কফোনুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তারে মায়! তাহারে ছাড়য় ॥ 
সাধু-শান্ররুপায় জীব কষ্টোম্মুখ হলেই তার চিত্ত নির্ণল হয়। পরিষূংত দর্পণের 
উপর যেরূপ বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব পড়ে সেরূপ জীবের |নর্মল চিত্তে ঈশ্বরস্বরূপ 
প্রতিবিদ্বিত হয়। এ অবস্থায় রসম্বরূপ ভূম1 রুষ্ণকে পেলে জীব বাস্তবিক সখী 
হতে পারে, অন্যকিছুতে নয়। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে_-রসে! বৈ সঃ 
রসং হ্যেবাপং লবধর্বানন্দী ভর্ঘতি” অর্থাৎ ভগবান প্রেমময় রসন্থরূপ £ রপস্বরূপ 


: শ্লীতিকবিতার ধারা ' " ১৪৭ 


পরতত্ব-বন্তকে পেলেই জীবের চিরস্তনী স্থুখবাসনার চরম তৃথিলাভ হতে পারে, 
জিব আনন্দী হতে পারে। 
জীবের এই আনন্দলাভ একমাত্র প্রেমসেব! দ্বারাই সম্ভব। কারণ রস- 
স্বরূপকে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্বন্ধান্থরূপ ভাবে তাঁকে পাওয়া । প্রেমলাভ 
হলেই জীব কৃষ্ণের সেবা! করতে পারে। জীবের ইহাই একমাত্র পুর্যার্থ বা 
কাম্যবস্ত। এজন্য প্রেমকে মুখ্য প্রয়োজন-তত্ব বল! হয়। 
চৈতন্য সনাতনকে বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন বিষয়ে শিক্ষ। দিয়ে বললেন,__ 
তুমিহ করিহ ভক্তিশান্ত্রের প্রচার । 
মথুরায় লুপ্ত তীর্ঘের করিহু উদ্ধার ॥ 
বৃন্াবনে কৃষ্ণসেব। বৈষ্ণব আচার। 
ভক্তিশ্বতি শান্ত্রে কবি করিহ প্রচার। 
চৈতন্য নীলাচলে ফিরে এলেন। সনাতন বৃন্দাবনে কিছুকাল থেকে মহাপ্রভুর 
সাক্ষাৎ লাভের জন্য নীলাচলে উপস্থিত হুলেন। সনাতন রাজকার্ষের 
অনুরোধে পূর্বে মুসলমানের সাহ্চর্যে ছিলেন বলে নিজেকে হীন মনে করতেন। 
তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যেতেন না। হরিদাসের গৃহে তিনি আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। সনাতনের এই সঙ্কোচ ভাব লক্ষ্য করে কেহ কেহ মনে করেন 
সনাতন সুলতানের অধীনে চাকর করে মুপলমান উপাধি ও আচার-আচরণ 
গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইন সত্য নয়। বিনয়বশত সনাতন মনের মধ্যে 
এরূপ দ্ীনভাব পোষণ করে থাকতেন। সনাতন বৃন্দাবনে প্রস্থান করে 
মহাপ্রভুর নির্দেশমত লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার এবং বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন প্রচার করেন। 
ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি লোকান্তরিত হন। 
সনাতন গোস্বামী কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা! করে যান। ইহাদের নাষ 
'বুহদ্ভাগবতামূত,, “হরিভক্তিবিলাস', “লীলাস্তব বা “দশম চরিত? ও (বৈষ্ব- 
তোষণী”। “বৃহুদভাগবতা মুতে' গৌড়ীয় তত্বদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে। 
হুবিভক্তিবিলাস” খুব সম্ভব গোপাল তট্রের রচনা । তবে ইহাতে সনাতনের 
কিছুটা হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে। এসম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 
“লীলাত্তব+ বা “দশমচরিত? গ্রন্থখানি পাওয়া যা়নি। সনাতনের “বৈষ্ণবতোষণী 
্রন্থথানি শ্রীমদূভাগবতের দশম স্বদ্ধের টীক1। 
নীলাচল থেকে মহাপ্রভু বাংলাদেশে এলে রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতম 
তার চরণ দর্শন করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ-সনাতনের কথোপকথনের গর 
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তাদের মনে বিষয়জাগের চিন্তা উদিত হয়। তারা ঠিক করে ফেলেন 
রাজকর্ম ত্যাগ করে চৈতন্যের ভক্ত হয়ে যাষেন। রূপ 
প্রথমে পলায়ন করে প্রয়াগে মহাপ্রভূর সঙ্গে মিলিত হলেন। 
মন্থীপ্রভ দশদিন ধরে রূপকে ভক্তিতত্বাদি শিক্ষ। দিয়ে ভক্তিতত্ব প্রচারের জন্য তাকে 
বৃন্ধাবনে. পাঠিয়ে দিলেন। বূপ ইছার পরে নীলাচলে গিয়ে কয়েকমাস মহা 
প্রভুর চরণ-সান্সরিধ্যে থাকেন । পুনরায়, মহাপ্রভু তাকে বৃন্াবনে পািয়ে 
দেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলে বৃন্দাবনে লুগুতীর্থ সকল 
উদ্ধার করেন এবং বহু ভক্কিশাস্ত্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

রূপগোম্বামী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কেবল নির্জনে বসে 
তিনি আত্মানন্দম লাভ করার জন্ত সাধন-ভজন-পৃজনে ব্যাপৃত ছিলেন না, ভক্তজন 
ও্লোকহিতের জন্ত তিনি ধর্ম-সাহিত্য-দর্শনের চর্চাও করে গিয়েছেন । ধর্ম- 
সাধনার সঙ্গে সাহিত্যিসাধনার এমন মণিকাঞ্চন যোগ বড় একট] লক্ষ্য কর! যায় 
ন1। তিনি “হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ ও “স্তবমালা' রচনা করে কবিত্বশক্জির 
পরিচয় রেখে গিয়েছেন ; তিনি “বিদগ্ধশাধব”, 'ললিতমাধব”, দদানকেলি কৌমুদী, 
রচনা করে নাট্যকারের কীতি রেখে গিয়েছেন; তিনি 'ভক্ভিরসামৃতসিদ্ধু” 
ও “উজ্জ্বলনীলমণি” রচন। করে রসতত্ব ও অলংকার-শান্ত্রে অগাধ পাঙ্িত্যের 
পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন; তিনি পগ্যাবলী' রচন। করে কাব্যরসিকতার, 
'নাটকচান্ত্রিকা' রচনা করে নাট্যতত্জ্ঞানের এবং “ভাগবতামৃত' রচনা 
করে ধর্মতত্বজ্ানের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এগুলি ছাড় রূপ গোম্বামী 
প্রাগণোদ্দেশদীপিকা” “কৃষ্ণজন্মতিথি,; “গোবিন্দ বিরুদাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করে যান। তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির পরিচয় নিম্নে 
দেওয়া হ'ল। 

হুংসছূত' কাব্যে বিরহশীর্ণা রাধার হদয়বারতা শ্বেত হুংসদুতের সাহায্যে 
বৃন্দাবন থেকে মথুরায় রুষেের কাছে প্রেরণের, বৃন্দাবন থেকে মথুরা পর্যন্ত 
পথলৌন্দর্যের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। “উদ্ধবসন্দেশও একখানি উৎকৃষ্ট 
দৃতকাব্য। ইহাতে উদ্ধবকে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে দূত করে পাঠানর 
বৃ্ধান্ত অঞংকারমণ্ডিত ভাষায় বিবৃত হয়েছে। '্তবমালা'র মধ্যে রূপ 
আলংকারিক নৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তির বিচিত্র বিকাশ দেখিয়েছেন। ইহার 
চৌমটিটি স্তবে চৈতন্ত বন্দনা ও রাধাকুফের বৃন্দাবনলীল। স্বান পেয়েছে। 

' কৃষকের, রৃদদাবনলীলা অরলগ্নন করে রূপ “বিদদ্ধমাধব* এবুং বৃন্দাবনলীলা। 


রূপ গোন্ামী 


শ্বীতিকবিভার ধারা ১৯৯ 
মখুরালীলা ও স্বারকালীল৷ অবলম্বন করে “ললিতঘাধব” নাটক রটন! করেন। 
'ললিতমাধব+ দশাস্ে পরিলমাণ্ধ একখানি বৃহৎ মাটক। : 

রূপ গোস্বামীর পস্ভাবলী” একখানি বিখ্যাত কাঁব্যসঙ্কন গ্রন্থ । হুহীতে 
রাধারফ্গীলাধিষযয়ক ও শ্বৈতবার্দী ভক্তিসম্থলিত প্রাছটীন ও নবীন কবিতা 
সংগৃহীত হয়েছে। বৈষকব সমাজে এই কাব্যশ্রন্থথামির সমাদর সেকারণে 
অধিক। 

রূপগোষ্ামীয় প্রতিভার সম্যক্‌ প্র়ণ ঘটেছে “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জল- 
নীল্ষশি” গ্রস্থে। যানঘমনীযার উল্লেখ্য নিদর্শন আছে এই ছুধানি গ্রন্থে। 
'তক্তিরসামুতসিন্ধু' পূর্ব, দক্ষিণ উত্তর ও পশ্চিম-_এই চারি বিভাগে বিভক্ত । 
প্রত্যেক ভাগে আবার অনেকগুলি প্রহরী” বা উপ-পরিচ্ছেদ আছে। পুর 
বিভগগে চার শহরীতে ভক্তিকথ! বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রথম লহরীতে 
সামান্তভক্তি, দ্বিতীয় লহরীতে সাধনভক্তি, তৃতীয় লহরীক্চে ভাবতক্তি এবং 
চতর্থ লহরীতে প্রেমভক্তির কথা আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণ বিভাগে 
স্বায়ভাবের শ্রেনীবিষ্তাশ, বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাবের 
বিস্তৃত বর্ণনা, পশম বিতাগে শান্ত, শ্রীতি, অদ্ভুত, বাৎসল্য ও মধুর বা 
১জ্ধল--এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরসের পরিচয় এবং উত্তর বিভাগে হান, 
অদ্ভূত, বীর, করুণ, রোন্ত্র, ভরানক ও বীভৎস--এই সাতটি গৌণ ভক্তি- 
রসের বর্ণন৷ রয়েছে। | 

রূপ গোস্বামী উজ্জল নীলমণি'তে মধুর বা উজ্জল রসের ব্যাধ্যা- 
বিশ্লেষণ করেছেন। নীলমণি অর্থাৎ কৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুর রস ইহাতে 
বণিত হয়েছে বলে ইহার নাম €উজ্জ্বলনীলমণি।” উজ্জ্বল রসের স্থায়ী ভাব 
হুল প্রিয়তা” বা৷ 'মধুর রতি। “উজ্জ্লনীলমণি'তে এই মধুর) রতির সাতটি 
পর্যায় পারকল্পিত হয়েছে,_(১) প্রেম (ভাববন্ধনের বীজ অর্থাং প্রীতির 
মূল)) (২) স্নেহ (প্রেমের উধবতর। ভ্ায়-ভ্াবণ ইহার প্রধান লক্ষণ) 
(৩) মান (প্রেমে ওদাসীন্ত থেকে আঙ্ষেপাতিরেক এবং তা থেকে জঙ্গ 
মানের ); (৪) প্রণয় (বন্ধুর বিশ্বস্ততা); (৫) রাগ (প্রেমবেদনার 
আনন্দে রূপান্তর )) ৬) অনুরাগ (নিত্যঙ্গব প্রেম); (৭) 'ভাব বা 
মহাভাব ( প্রেমের পরাকাষ্ঠা__ব্রজগোপীরা ষে প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন )। 

রূপগোস্বামীর “ভক্তিরমামূতসিদ্ধু*” ও “উজ্দ্রলনীলমণ্ধি যে গ্রবাতিকালেয 
বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য-দর্শনকে পরিপুষ্ট করে তোলে ত। অবন্থীকার্য। 


3৫০ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


মনাতন ছিলেন মূলত ভান্ুরার, রূপ কবি ও রসবেভা এবং জীব ছিলেন 
দ্বার্শনিক। জীব গোস্বামীর মধ্যে সংগঠনী প্রতিভা ছিল। জ্যোষ্ঠতাতদের 
্রন্থগুলি বাংলাদেশে প্রচার এবং গৌড়ীয় বৈষবগণের 
দর্শমতত্ব বিষয়ে সন্দেহ নিরসন__এই ছুই কাজ তিনি 
করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে জীব পিতা (অনুপম) ও জ্োষ্ঠতাতদের 
(রূপ-সনাতন ) কাছে চৈতন্যকথামৃত শুনতে গুনতে সংসারবিরাগী হয়ে 
উঠেছিলেন। কিশোর বন্নসেই জীব মস্তক মুণ্ডন করে গৈরিক বসন পরিহিত 
হয়ে সন্্যাস গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি নবদ্ীপে নিত্যানন্দ-সন্রিধানে উপস্থিত 
হন এবং তারপর তার নির্দেশে তিনি কাশীধামে গেয়ে মধুস্দন বিদ্যা- 
লরাচস্পতির কাছে ব্যাকরণ-ম্বতি-বেদাত্ত পাঠ করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে জীব 
বন্দাবনে রূপ-্সনাতনের সঙ্গে মিলিত হুন। তার! ভ্রাতুদ্পুত্রকে ভক্তিশান্ 
& বৈষ্ণব ধর্মতত্বে দীক্ষা দান করেন। জ্যেষ্ঠতাতদের পদান্থ অনুসরণ করে 
জীব এরপর দর্শন, ধর্মতত্ব, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। 'গোপালচম্পৃ,, “সহুল্পকল্পদ্রম/ “মাধবমহোত্সব, “গোপালবিরুদাবলী, 
কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। “হরিনামামূত ব্যাকরণ “্ছত্রমালিকা 
( ব্যাকরণ ), “রসামূত শেষ, “হুর্গমসজমণি) “লোচনরোচনী* তার ব্যাকরণ- 
রসশান্ত্রে পাণ্ডত্যের শ্বৃতি বহন করছে। “কৃষ্টার্চার্দীপিকাঃ, “গোপালতাপনী, 
ব্রহ্ষসংহিতা» “ক্রমসনার্ভ/ ও ঘুতোষণী'তে তার বৈষ্ঞবস্বতি ও ধর্মতত্থে 
অধিকারের পরিচয় বিছ্ধমান রয়েছে। “ভাগবত-সন্দর্ভ' বা ট্সন্দর্ভ” 
ও “সর্বসংবাদিনীতে তাঁর বৈষ্বদশনপ্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর রয়েছে। নিয়ে 
জীবগ্োস্বামীর প্রধান প্রধান গ্রস্থের সংক্ষিণ্ত আলোচন। উল্লেখ কর। হচ্ছে। 
জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পুঃ সত্তর অধ্যায়ে সমাণ্ড একখানি গগ্ভপদ্চময় 
বিরাট কাব্যগ্রস্থ। পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ_এই ছুই খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত । পূর্বার্ধে কৃষ্ণের 
বাল্য-কৈশোরলীলা এবং উত্তরার্ধে কৃষ্ণের মথুরা-দ্বারকালীল৷ বণিত হয়েছে। 
জীবগোম্বামীর “হরিনামামুত ব্যাকরণঃ খেৈঞ্চব সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় গ্স্থ। 
ইহাতে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি এসে মিলিত হয়েছে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে 
করতে ভক্তছাত্রেরা যাতে কঙ্চনাম প্মরণ করতে পারে সেজন্ তিনি কৌশলে 
উদাহরণম্থলে রাধাকষ্কাদির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। জীবগোষ্বামীর সর্বোতকঃ 
স্থষ্টি হুল “ভাগবতসন্দর্ভ।” ইহ! “তত্বসন্র্ভ, “ভগবৎসন্দর্ভ। “পরমাত্মসন্দর্ত” 
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ত' ও '্রীতিপন্দভ”+- এই ছয় খণ্ডে বিভক্ত। 


জীব গোম্বামী 


গীতিকবিভার ধারা ১৫১ 


'ভাগবতসন্র্ভে মূলত ভাগবতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে! ইছার 'তত্ৃসন্দর্তেঃ 
স্কায়শান্্রের বিবিধ প্রমাণ আলোচিত হয়েছে। ভগবৎসন্দর্ভে' ভগবানের 
স্বূপ নির্ধারিত হয়েছে। ব্রষ্ষের শক্তি ত্রিবিধ--শ্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা 
শক্তি বা মায়াশক্তি এবং তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি। শ্বরূপ শক্তির আবার 
বৃত্তি তিনটি__সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হলাদিনী। সন্ধিনী হল ভগবানের সং- 
অংশের শক্তি। ইহাদ্ারা ব্রহ্ম নিজের ও অপরের সম্ভতাকে ধারণ করেন 
এবং অপরের সত্ব দান করেন। সম্বিং হল ব্রদ্ষের চিংঅংশের শক্তি। 
ব্রহ্ম জ্ঞানস্বপ হয়ে যা দ্বারা নিজেকে জানেন ও অপরকে জানিয়ে থাকেন 
তার নাম সম্ঘিৎ শক্তি। হলাদিনী হল ভগবানের আনন্দ-অংশের শক্তি” 
ব্রহ্ম স্বয়ং 'আনন্দস্বরূপ হয়ে ইহা দ্বারা নিজে আনন্দ আম্বাদন করেনও 
অন্তকে আনন্দ আস্বাদন করিয়ে থাকেন। ঈশ্বরের বিবিধ শাক্ত ও বৃত্বিকে 
নিয়ে তালিকা দ্বারা স্প্ কর৷ যাচ্ছে £ 








বর্ 
| 
| | [ 
স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি বহিরঙ্গাশক্তি তচস্থাশক্তি 
| বা বা 
ূ মায়াশক্তি জীবশক্তি 
| 
| | ] ] 
| সত্ব রজঃ তমঃ 
[ডা | 
সন্ধিনী সন্থিং হলাদিনী 
(সৎ) চিৎ) (আনন্দ) 


পেরমাত্ব সন্দর্ভে' জীবশক্তি ও মায়াশাক্ত বিজ্তুতভাবে আলো|চত 
হয়েছে। জীবশক্তি স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি কোনটিরই অন্তভুক্ত নয় বলে 
ইহাকে তটস্কা শক্তি বলা হয়। সমুদ্রের তট যেমন সমুদ্রের অস্তুভূক্তি নয়, 
আবার উচ্চ তীরেরও অন্তভুকক্ত নয়, উভয় হতে একট পৃথক স্থান, সেরূপ। 
অনন্ত কোটি জীব ভগবানের জীবশক্তির অংশ | স্বয়$ ভগবান হূর্যমণ্ডল* 
তুল্য এবং এট পরিধৃশ্তমান জগতের জীবগণ তার রশ্মিতুল্য। রশ সুর্ধ- 
মগুলের বাইরে, যদিও তা স্থর্যেরই অংশ। হুর্যমগ্ুলের মধ্যে রশ্মি থাকে 
না। ততন্ত্রপ জীব ঈশ্বরের অংশ হলেও ঈশ্বরের শ্বরূপের মধ্যে থাকে না, 


১৫২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহান্স-_-প্রাচীন পর্ধায় 


করীরে থাকে। মুভরাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ আছে বটে, আবার 
অভেদ আছেও দ্বটে। এই তত্ব ভাই অচিভ্য ভেদাভেঘ তত্ব নামে প্রলিদ্ধ 
এরং ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্বিভূমি। ব্রঙ্গের ম্বাভাবিকী শক্ষি 
ম্বস্বপ শরক্ষি) হলেও মায়! ব্রদ্ধকে স্পর্শ করতে পারে না, বর্গের বাইরে 
বায্কার অবস্থিতি | মায়াকে এজন্ত ত্রদ্দের বৃহিরঙ্গা শক্তি বঙ্গ! হয়। প্রাকৃত 
বরঙ্ধাওই মায়ার কার্যস্থল এবং প্রাকৃত বরন্ধাওই মায়ার বৈভব। 


'জ্ীকফনন্গভে” কৃষ্ধের পরিকর ও বাসস্থানের আলোচনা, “ভক্তিসন্দর্ভে 
কষ্খভক্তির বর্ণনা এবং 'ঙ্লীতিসন্দভে+ ভগবানের প্রতি প্রীতি বা প্রেমভকির 
প্রশ্নোগন-ব্যাখ্যা স্বান পেয়েছে । 


বৈষব পন্প্রদায় ও চৈতন্যদেব ॥ 


বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। কেছ 
কেছ তাঁকে বষ্ণাবতার, আবার কেহ কেহ তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলে বন্দনা 
করেছেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মগ্রন্থ, দর্শনগ্রন্থ, ভক্তিশান্ত, 
ংকার শাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ব সম্পর্কে যেরূপ মননশীল ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, চৈতন্যতত্ব সম্পর্কে সেরূপ কোন উচ্চবাচ্য কোথায়ও করেননি । চৈতন্যকে 
কেহ কুষ্$ বললে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হতেন। গুরুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা 
থাকার জন্য কি গোম্বামিগণ চৈতন্যকে কৃষ্তাবতার বা ভাবের রাধারাণী 
বলে বিশেষ প্রচার করে যাননি? নাঁকি ব্যক্তিজীবনে তারা ভক্তি- 
আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হলেও দার্শনিক জীবনে তারা সুগম বুদ্ধিবৃত্তির 
দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলে দর্শন-তত্বাদি বিশ্লেষণে তারা চৈতগ্ভের 
নামোল্পেখ করেননি? ইহাদের মধ্যে কোন্টি সত্য তা বিচার-বিশ্লেষণ করে 
দেখা এখন আর সন্তব নহে। তবে সুখের বিষয় চৈতন্যততব ব্যাখ্যায় 
গোস্বামিগণ সচেই্ ন! হলেও তাদের গুণী ছাত্র কৃষ্ণপাস কবিরাজ তার 
স্থবিখ্যাত “চৈভন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে, এসম্পর্কে বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন। চৈতন্যস্ব্ূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। 
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম। 


নীতিকৰিতা!র, ধারা ৯8৩ 
ধ্ী টা ১৪ 
সেই খোপীগণ মধ্যে উত্তয রাধিকা। 
রূপে গুণে সৌভাগ্যে থ্রেয়ে সার্বাধিক! ॥ 
১৪ বু কা 
সেই রাধার ভাব লঞ্চ! 'চৈতন্যাবতার । 
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥ 
ঙ্ী ১৬ দি 
রাধিকার ভাবমুতি প্রভুর অন্তর । 
সেইভাবে ছুখছুখে উঠে নিরন্তর ॥ 
না এ ১৫ 
রাধিকার ভাধ যেন উদ্ধব দর্শনে । 
সেইভাবে মত প্রভু রহে রাত্রিদিনে 


কবিরাজ গোত্বামীর এই উক্তি লক্ষ্য করলে বোঝা! যায় তিনি চৈতন্যকে 
'রাধিকার ভাবমূতি, বলে জানতেন। বাস্তবিকই সন্ন্যাসগ্রহণাত্তর মহাপ্রভু 
গৌর অঙ্গে গৈরিক বসন পরিছিত হওয়ার পর দেহমনে যেন একেবারে 
রাধা হয়ে গিয়েছেন। মহাভাবন্বরূপিনী শ্রীরাধ। কৃষ্ণবিরহে উল্মা্দিনী হয়ে 
রাজিদিনে যেরূপ অন্তরে স্বঘ্কি অনুভব করতেন না) মহাপ্রভু সেরূপ নিরন্তর 
কষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে নিদারুণ মর্মজাল। অনুভব করতেন। বৈষ্ণবভক্ত 
কবিগণ এজন্য চৈতন্যপ্রেমকে রাধিকার নিগুঢ় প্রেমরহস্থের মধ্যে প্রবেশের 
চাবিকাঠি বলে মনে করতেন। বান্থদেব ঘোষ অতি সুন্দরভাবে এই 
তত্ব প্রকাশ করেছেন £ 

যদি গৌরানন না হত কি মেনে হইত 
কেমনে ধরিতাম দে। 


রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 


মধুর-বৃন্া- বিপিন-মাধুরী 
প্রবেশ-চাতুরী-সাপ় । 
বরজ-যুবর্তী- ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার ॥ 
প্রবোধানন্দ সরন্বতী, স্বরূপ গোদ্বামী, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের 


১৫৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাপ--্প্রীচীন পর্যায় । 


চক্ষে প্রীচৈতন্য রাধার মিলিতরূপ--অন্তরঙ্গে তিনি কৃষ্ণ, বহিরঙ্গে তিনি 
রাধা। প্রবোধানন্দ সরদ্বত তার *চৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলেছেন, 

কচিং কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমতিনয়নূ, 

কচিদ্‌ রাধাবিঙ্টো৷ হরিছরিহুরীত্যান্তিরুদিতঃ | 


স্বরূপ গোম্বামী তার কড়চায় লিখেছেন-- 
রাধা কৃষ্প্রণয়বিকৃতি হলাদিনা শক্তিরস্মা- 
দেকাত্মনাবপি ভূবি 'পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যৎ প্রকটমধুনা তদ্দবয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যতিস্থবলিতৎ নৌমিকৃষ-স্বরূপম্‌ ॥ 


-* “রাধা হইলেন কৃষ্ণেরই প্রণয়-বিকৃতি হলাদিনী শক্তি) এইজজ্ত তাহারা 
একাত্ম হুইয়াঁও পৃথিবীতে (বৃন্দাবনধামে ) দেহভেদ প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
অধুনা আবার সেই ছুই প্রক্য লাভ করিয়াছে; রাধাভাবন্থ্যতিহ্ববলিত 
চৈতন্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণম্বরূপকে আমি প্রণাম করি ।”১ 


মহাপ্রভুর সঙ্গে রাধাকষ্তত্ব আলোচনার পর রায় রামানন্দ যখন 
মহাপ্রভুর হ্বন্ধপ ধরে ফেলেন তখন-__ 
হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বব্মপ। 
রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ॥। 


ুর্ণবরক্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন কলিযুগে একাধারে রাধাকুষের যুগলরূপে 
আবিভূ্তি হলেন স্বরূপ দামোদর একটিমাত্র ক্লোকে তা হন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন ঃ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীরৃশে। বানয়ৈবা- 
স্বাদ্যো ঘেনাভৃতমধুরিম! কীৃশেো। বা মর্দীয়ঃ | 
সৌখ্যধ্ান্তা মদনভবতঃ কীর্শং বেতি লোভা- 
্্তাবাঢ্যঃ সমজানি শচীগভ সিন্ধো হরীন্দুঃ ॥ 


“ষে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুতমধুরিম1! আঘ্বাদান করে শ্রীরাধার 
সেই গ্রণয়মহছিমাই বা কি রকম; আর রাধাপ্রেম কতৃক আশ্বাদ্য যে 
আমার অভ্ভুতমধুরিমা তাহাই বা কি রকম; আমাকে অনুভব করিয়া 


১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে-ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । 


গ্বীতিকবিতার ধার! ১৫৫ 


রাধার যে সুখ তাহাই বা কি রকধ।-ইহারই, লোভে রাধাভাবধুক্ত 
হইয়া শচীগভ রূপ সিদ্ধুতে হরি (গৌরাঙ্গ) রূপ হন্ু (চন্ত্র) :জম্মগ্রহথণ 
করিয়াছেন ।”১ 

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈধব সম্প্রগায় নানা উপদলে 
বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছুটি-_(১) নবন্ীপ গৌড়সম্প্রদায় 
এবং (২। বৃদ্দাবন সম্প্রদায়। মুঝারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর (পরমানন্দ সেন ), 
বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, গৌরাঙ্গব্ষয়ক পদকর্তাগণ নবন্বীপ-গৌড়সম্প্রদায়ের 
রর অন্তভূক্ত ছিলেন এবং রূপগোস্বামী, কৃষ্দান কবিরাজ, 

গৌরনাগরবাদ. নরোততম। শ্রীনিবাপ প্রভৃতি ভক্তবুন্দ বৃন্দাবন সম্প্রদায়ের 

অন্ততূক্তি ছিলেন। এই ছুই দলের মধ্যে তত্ব নিয়ে ক্রি 

বিরোধ উপস্থিত হুয়েছিল। ইহা ছাড়া অধৈত, নিত্যাননা, গদাধর প্রভৃতি 
গৌরভজ্জবুন্দও এক একজন এক একটি করে উপসম্প্রধায় গড়ে তুলে 
ছিলেন। নুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, নয়হরি সরকার--এ'র। বাংলাদেশে 
'গৌরপারম্যবাদ' প্রচার করেছিলেন। শ্ীচৈতন্য ইহাদের কাছে পরমততৃরূপে 
গৃহীত হয়েছেন বলে ইহাদের যতবাদ্দ 'গৌরপারম্যবাদ? নামে খ্যাত। 
বুন্দাবনের ভক্তবুন্দ এই মতবাদের ধার ধারতেন না। তারা চৈতন্যকে 
দেবতাজ্ঞানে ভঙ্না করতেন বটে, কিন্তু তাদের প্রধান উপাশ্থ ছিল ব্রজ 
নন্দন শ্রীকুষ্চ। গৌরপারম্যবাদিগণ এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে তারা 
গোপাল মন্ত্র ছেড়ে দিয়ে গৌরমন্ত্রকে কৌলিক আচার বলে গ্রহণ করেন। 
মুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ_এরা নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনের পূর্বে শ্রীচৈতন্যকে 
দর্শন করেছিলেন। 

গৌরপারম্যবাদদিগণ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীচৈতন্যকে এরপর কৃষ্ণনাগরন্ূপে এবং 
নিজেদের ব্রজগোপী বা নাগরীভাবে কল্পন৷ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ *্যেমন 
ব্রজগোপীদের নিয়ে লীলা করতেন) গৌরচন্ত্রকেও সেরূপ নাগরভাবে কল্পনা 
করে ভক্তপদকর্তাগণ নিজেদের গোপী মনে করে তার মাধুর্য আম্বাদান 
করতেন । লোচন দাস, নরহরি সরকার প্রভৃতি পদকর্তাগণ আরদিরসপুর্ণ 
স্থল ভাষায় নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গ-কাধনা বর্ণনা করেছেন। 





১। প্রীরাধার ক্রমবিকাশ- ডঃ শশিভ্ষণ দাসওপ্ত। 
হ। রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হলে! এসে 
নাগরী লোচনের মন, তাইতে গেলে! ভেসে ॥ 


১৫৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাষ--প্রাচীন পর্যায় 


$) আর শুনেছে আলে! সই গোরাভাবের কথা। 
কোণের ভিতর কুলঘধূ কাদে আকুল তথা ।। 
হুলুদ্র বাটিতে গৌরী বলিল যতনে। 
হ্ুবরণ গোরাটাঘ পড়ি গেল মনে।! 
মনে প্রাণে যৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে। 
ছন্ছনানি মনে বে! সই ছট্ফটানি প্রাণে ॥ 


রা ৪ ৬ 


(২) লোচন বলে আলে! সই কি বলিব আর। 
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার ॥ 
জলের ঘাট, আলে! করেছে, গোৌর-অঙ্গের ছটা । 
রূপ দেখিতে, হুড় গড়েছে, নব যুবতীর ঘটা ॥ 
সাধ কৈরে, দেখতে গেলাম, এমন কেব। জানে। 
অন্থরাগের ভুরি দিয়ে, প্রাণকে ধৈরে টানে।। 
উড়ু উড়্‌ করে প্রাণ রইতে নারি ঘরে। 
গৌরাদকে না দেখিলে, প্রাণ যে কেমন করে ॥ 


ক ০ গা 


কূল খোওয়াবি, বাউরি হবি, লাগবে রসের ঢেউ। 
লোচন বলে, রসিক হলে, বুঝতে পারে কেউ ॥ 


গৌরাঙ্গকামনা! যে কতটা স্থুল-কদর্য, নগ্র-আশোধিত ন্ধপ গ্রহণ করতে 
পারে নরহরি সরকার ত৷ দেখিয়েছেন £ 
একদিন আমি শাশুড়ী নন্দী বসিয়াছি আঙ্গিনায়। 
খেড়কীর পথে চাহিয়৷ দেখিন্থ যাইছে গৌরাঙ্গ রায় ॥ 
স্থজনের মত ঘোঙট] টানিয়া আমি রহিলাম বসি। 
পছিলা৷ নদী মদনে মাতিয়া দ্রাড়াইল হাসি ভালি ॥ 
গবাক্ষের পথে চাহিয়৷ চাহিয়া দেখিতে লাগিল গোর! । 
অঙ্গের বসন শিথিল দেখিয়৷ শাশুড়ী দ্রিলেন তাড়া ॥ 
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড়া না শুলিল। 
দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ উলঙ্গ বলন পড়িয়া গেল ॥ 


'শীতিকফ্তার ধারা: 58৭ 


তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বস্ত্র পরাইতে গেলাষ। 
বন্ত পরাব কি গৌর্সয়াপ হেরি মিজেই উলঙ্গ ছৈলাম ॥ 
দু'হারে শানিতে কোরথ করিয়া শাণুড়ী নিকটে গেল। 
বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে বৃড়িও উল হৈল॥ 
উলঙ্গ হইয়। তিন জন মোর] দেখিতে লাগিনু গোরা। 
দেখিতে দেখিতে অশাধল করিয়া চলি গেল অাখিতার] ॥ 
তখন সম্থিত হইল তিনের মাঝে জিভ কাটি সবে। 
শাশুড়ী কহিলা আজুকার লাজ বধূ কারে না কহিবে। 
ভক্তের নিকট ইহার তত্ব যত গভীর হোক না কেন রসগ্রাহী পাঠকের 
চক্ষে ইহা যে স্মল ভঁড়ামি বলে প্রতীয়মান হবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই | এন 
বৈষুব-সিদ্ধান্তগণের মতে নবদ্বীপের বৈষ্ণবধর্মের এতিহ্য-ভজনাদর্শ- 
চৈতন্থপ্রতীতি বৃন্দাবনের এঁতিহ্য-ভজনাদর্শ-চৈতগ্কবোধ থেকে পৃথক । 
নবন্ধীপে বৈষ্ণবগণের নিকট শ্্রীচেতন্ক আরাধ্য উপেয় ১ 
আর বুন্দাবনের আদর্শে তিনি উপায়। তবে বুন্দাবন 
ও নবদ্ধীপ--এই উভয় স্থানের ভক্তবুন্দ তার ঈশ্বরতত্বে বিশ্বাসী । নবর্ধীপের 
তক্তবুন্দ চৈতন্যকে ভগবান ভেবে পূজা করতেন এবং বুন্দাীবনের ভক্তের তাকে 
শ্রীরাধার ভাব আম্বাদনের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্তরূপে মানতেন। নরহরি, শিবানন্দ, 
বান্থু ঘোষ লোচন দাস প্রমুখ ভক্তের! শ্রীচৈতন্যের কুষ্ণভাবকে অবলম্বন করে 
ও নিজেরা গোৌর-নাগরীভাবে আবিষ্ট হয়ে তার মাধূর্য আস্বাদন করতেন। 
বৃন্দাবনের ভক্তবুন্দ শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব অবলম্বন করে ও নিজেদের মঞ্জরীভাবে 
ভাবিত করে শ্রীরুষ্ণের উপাসনা করতেন। এখন দেখা ষাক বৈষ্কবধর্মের 
ভজনাদরশ ও চৈতন্যতত্ব সম্পর্কে বৃন্দাবন-্নবদ্ধীপের ভক্তদ্বের মধ্যে যে মতবিরোধ 
রক্ষিত হয়েছে তা কতখানি সত্য । 
গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়াব পর থেকে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন ও 
রুষ্ঙলীলাবেশে দিন কাটাতেন ৷ মুখে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না। 
বাইরে গৌর হলেও অন্তর ছিল তার কৃষ্ণময়। বলগতেন।-“চগ্ডাল চগ্ডীল নয 
বদি কৃষ্ণ বোলে ।” আরো বলতেন” * 
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম। 
সর্বদোষ থাকিলেও যায় কষ্তধাম । 


উপায়-উপেয় তত্ব 


১৫৮ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস --প্রাচঈীন পধায় 


নিত্যানন্দ-হুরিদ্বাসকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, 
গ্রতি ঘরে গরিয়৷ কর এই ভিক্ষা। 
বল কষ ভজ কৃষ্ণ কর কৃ শিক্ষা ॥ 


এই কৃষ্কাতিই ছিল শ্রীচৈতন্তের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । সুতরাং 
কৃষকে ত্যাগ করে চৈতন্য পুজা করার অর্থ হল মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন কর]। 
এটুকু বোধ অন্তত নবদ্বীপবামীদের ছিল। নিত্যানন্দ গৌরভজনের উপদেশ 
দিয়েছেন কিন্তু দস্থ্য তঙ্করদের উদ্ধার করার পর তিনি তাদের কৃষ্মন্ত্রই দিতেন। 
তিনি নিজে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের পূজা করতেন। অদ্বৈত মদনগোপাল পৃজা 
করতেন। গদাধর কৃষ্ণমস্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন । মুকুন্দ-প্রীবাসাদি চৈতন্যসঙগ 
লাভের পূর্ব থেকেই কষ্টার্চন! করতেন। 


“*কৃষ্দাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণিত করেছেন। 

চৈতন্যচরিতামুতের অনেক স্থানেই তিনি 'ঈশ্বর তুমি পরম শ্বত্ত্' বলে শ্রীচৈতন্যের, 
শতিপাঠ করেছেন। কাজেই বোঝ! যাচ্ছে চৈতন্যচরিতামূতে শ্রীকষ্ণের সঙ্গে 
প্রীচৈতন্যও উপেয়, উপায় মাত্র নন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যকে উপায় হিসেবে গ্রহণ 
করলে, গৌড়ীয় বৈষবমতে কৃষ্ণসাধনার একটি মাত্র পথ থাকে এবং তা হুল 
রাধাভাবে সাধনা । কিন্তু মহাপ্রভু ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রাধাভাবে 
কৃষ্ণসাধন। করা সম্ভব নয় | অন্তহ গোম্বামিগণ তা বিশ্বাস করতেন। সুতরাং 
ব্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণসাধনার উপায় রূপ প্রতিপন্ন করা৷ আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। 
গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাদের পক্ষে 
প্রীচৈতন্যকে উপায়রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জান৷ 
যায় রঘুনাথ দাস প্রহরেক ধরে প্রত্যহ মহাপ্রভুর চরিত্রকীর্তন করতেন ১ রূপ 
সনাতনাদির চৈতন্তকথ। শ্রবণ-চিত্তন দৈনন্দিন কর্তব্যের অন্তর্গত ছিন। 
নরোল্বম দাস প্রার্থন। বিষয়ক পদে বলেছেন,--“গোরা প্‌ না ভজিয়া মৈম্থ।” 
রূপ-সনাতন-রঘুনাথ দাসের স্তব-স্ত্রোত্রে মহাপ্রভুর উপাস্যত্ব স্বীকার করা 
হয়েছে। পর্বোপরি শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করলে তার উপাস্যত্ব 
স্বীকার করা প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বুন্দাবনবাসীদের বিশ্বাস, ব্রজলীলা- 
নবন্ধীপলীলার মিলনজানত মাধুর্য তৃন্ুনারছিত! 


গীতিকবিতার ধারা ১৫৯ 
চৈভন্যজীবনী কাব্য! 


শ্রীচৈতষ্ছের জীবন একখানি বিরাট মহাকাব্য । ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের 
বাংলার জাতীয় জীবনের চিত্রথানি এই মহাকাব্যে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-মহারাজণ, মন্ত্রী, জমিধার, 
ধনিক শ্রেণীর মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের অল্পন্ত দীনহীন 
ব্যক্তি পর্যন্ত তার পরম ভক্ত হয়ে গিয়ে তার জীবনে এক একটি পর্ব ব৷ অধ্যায় 
গড়ে তুলেছেন। মহাকাব্যের কাহিনীর অঞ্চলবিশেষ নিয়ে পরবতিকালে যেমন 
কাব্য-নাটক রচিত হনে থাকে চৈতন্ত মহাকাব্যের লীলাকাহিনী অনুসরণ করে 
তেমনি প্রীচৈতন্ত জীবিত থাকতে থাকতেই সংস্কত ও বাংলায় কাব্য্জষ্টক 
রচন। শুরু হয়ে গিয়েছিল । সংস্কতে যাঁর চৈতন্তজীবনীকাব্য রচনা করে গিয়েছেন 
তার্দের নাম_মুরারি গুপ্ত, পরমানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও স্বরূপ 
দামোদর | 

চৈতন্য জীবনীসমূহের আদিমতম নিদর্শন হল মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীরুষণ- 
চৈতন্যচরিতামূতম্‌ »। কড়চা শব্ধের অর্থ-_সৎক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার উৎপত্তি 
সংন্কত “কৃতরুত্য১ থেকে (সংস্কত কৃতকৃত্য 7 প্রাকুত 
কটকচ্চ 7 বাংলা কড়চা )। মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্রের অধিবাসী 
ছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীচেতন্যের সঙ্গে তিনি গলাদান পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন 
করতেন। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্ত "কড়চা, 
রচনা করেন। মোট আটাত্তরটি সর্গে চৈতন্যের প্রায় সমগ্র জীবনী ইহাতে 
চিত্রিত হয়েছে । তাই গ্রন্থটিকে কড়চা বলা যায় না । মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের 
অনুচর এবং নবদ্বীপলীলার সাক্ষী ছিলেন। এজন্য পরব্তিকালে কবিকর্ণপূর, 
দামোদর, জয়ানন্দ, লোচনদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস নবদ্বীপলীল। গ্রসঙ্গে* তার 
গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলে গ্রহণ করে তা থেকে চৈতন্যচরিতের উপাদান সংগ্রহ 
করেন। গ্রস্থমধ্যে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যকে নারায়ণের অবতার, ম্বপ্ণৎ ভগবান বলে 
প্রণাম জানিয়েছেন । 

চৈতন্যভক্ত শিবানন্দ সেনের. কনিষ্টপু্র পরমানন্দ সেন চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে 


১। ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস" ও্টব্য | 


সংস্কৃত জীবনী 


মুরারি গুপ্তের কড়চ। 


২৬ বাংলা সাতিত্যের ইতিগ্াা-.প্রাচীন পর্যায় 


একখানি নাটক-__“চৈতন্তচন্দ্রোদয়' ও একখানি কাব্য “টৈতন্যচয়িতামু” বচন 
করেছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে ইনি কবিকর্ণপূর নামে খ্যাত। 
পাতবছর বয়সে পরমানন্দ সেন পিতার সঙ্গে পুরীধামে 
এলেছিলেন। শিবানন্দ সেন এবং শ্বয়ং মহাপ্রভু পর্যন্ত কেহই এই শিশুকে কুষ্ণনাম 
রলাতে পারেননি । শেষে একদিন পরমানন্দ নিজকৃত বিশুদ্ধ সংঙ্কভ প্লোক পড়ে 
মহপ্রভৃকে শোনান । এই শ্লোকের প্রথম ছুটি অক্ষর 'শ্রবলোঃ কুবলয়ম্‌” (ছুইকর্ণের 
নীযলপন্প ) অনুসারে তার নাষ হুয় “কবিকর্ণপূর+ | কবিকর্থপূরের “চৈতন্যচন্ত্রোদ়” 
না্কখানি দশান্কে পরিসমাণ্ড। ইছাতে অমগ্র চৈতন্যজীবনী সংক্ষেপে বিবৃত 
হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর রাঁজ। প্রতাপরুত্রের শোক অপনয়নের 
জন্য এই নাটকথানি রচিত হয়। নাটকটি ১৫৪০-৪১ শ্রী: কিছু পূর্বে রচিত হয়ে 
থাক্ষবে (কারণ ১৫৪০-৪১ শ্বীঃ প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু ঘটে )। 

১৫৪২ স্বীঃ কবিকর্ণপৃরের চৈতন্যজীবনীকাব্য “চৈতন্যচরিতামূত' সমাপ্ত ' হয়। 
ইস্থার বিশটি সর্গে ধৃত উনিশ শতের অধিক শ্লোকে চৈতন্যদেবের প্রায় সমস্ত 
জীবন বণিত হয়েছে। 

প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যদেবের কাশীবাপীতক্ত ছিলেন। তিনি “চৈতন্য- 
চন্ত্রামৃতম্ঠ নামে একখানি চৈতন্যভক্তিবিষয়ক কাবা রচনা! করেন। কাব্য 


পরমানন্দ সেন 


হিসেবে “চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও 
চৈতন্যদেবের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ইহাতে প্রাদশিত 
হয়েছে। প্রবোধানন্দ যে গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন 
তার ইঙ্গিত এই গ্রন্থে বি্ধমান। 

স্বরূপ দামোদর পুরীধামে নৃত্যগীতের দ্বার। মহা প্রভুকে সাত্বন৷ দান করতেন। 
বৈষ্ণব ধর্ম ও দশ'নে তিনি পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু তাকে এজন্য 
বিশেষ যান্য করতেন। ভক্তদের শিক্ষার ভার মহাপ্রভু 
অনেক সময় স্বরূপ দামোদরের উপর ন্যস্ত করে 
নিশ্চিন্ত হতেন। কুঞ্দাস কবিরাজ তার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এরূপ একটি 
বিশেষ উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। স্বরূপের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার অর্পণ 
করে মহাপ্রভু রঘুনাথকে উপদেশ দিলেন, 
সাধ্যসাধনততর শিখ ইহার স্তানে। 
আমি তত নাহি জানি ই'হো। যত জানে ॥ 


'প্রবোধানন্দ সরম্বর্তী 


€ 
তবরূপ-দামোদর 


গীতিকবিতার ধারা ও 


্বরূপ দামোঁদরের পৃনাম ছিল পুরুযোত্তম আচার্য । কবিকর্ণপৃরের “চৈতন্য 
চরিতামৃত' কাব্যে উল্লিখিত আছে যে, পুরুযোত্তম লন্ন্যাসগ্রহণ করে 'রসরূপত।” 
(ককষপ্রেষে মাতোয়ার] ) লাভ করেছিলেন বলে তীর নাম হয় স্বরূপ দামোদর । 
চৈতস্ভজীবনীবিষয়ক ঘে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন তা শ্বরূপ দামোদরের 


কড়চা+ [নামেই প্রসিদ্ধ। কৃষ্গদাস কবিরাজের চৈতন্তচরিতামৃতে ইহার 
উল্লেখ আছে : 
প্রভুর যে শেষ লীলা শ্বরূপ দামোদর । 


সুত্রে করি গাহিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ 
কবিরাজ গোগ্বামী বৈষ্ণব ধমর্দর্শন ও চৈতন্ভতত আলোচন! প্রসঙ্গে এই 
কিড়চা”র বহুবার সশ্রদ্ধ উল্লেধ করলেও ইহ! অগ্ভাবধি আবিষুত হুয়নি। 
সংন্কত ভাষার শুফ জটাজাল বিচ্ছিন্ন করে চৈতন্কলীলা ও বৈষব ধর্ম-বঞক্লার 
তত্বরহন্তের পাঁবনীধারার ম্পশপাভ সাধারণের ভাগো ঘটেনি। শ্রীচৈতস্ভের 
জীবনকথামৃত বাংলা ভাষায় প্রচারিত হলে মুমুক্ষু ভক্ত- 
পাঠকের মনোবাসন৷ পূর্ণ হল। তাছাড়া এগুলি পরবততি- 
কালের ( ষোড়শ-_সগুদশ শতকের) বৈষণবকবিদের পদাবলী 
রচনার রসদ জুগিয়েছে। একারণে বাংলার রচিত চৈতন্তজীবনী খ্রস্থগুলির নাম 
বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্ত ভাগবত”, লোচন দাসের “চৈতন্তমঙ্ল', কৃষ্গগাস 
কবিরাজের “চৈততন্তচরিতামূত' জয়াননের “চৈতন্যমঙ্গল” 'গোবিন্দধাসের কড়চাঃ, 
চড়ামণিদাসের “গৌরাঙ্গবিজয়াঃ বাংলা! লাহিত্যের ইতিছালে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
বাংলায় রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বুন্দাবন পাসের “চৈতন্য 
ভাগবত, আদিমতম রচনা । তত্ব-দর্শনের গুঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে 
চৈতন্যের জীবনকাহিনী ও সেইসঙ্তে চৈতন্যভক্তদের পরিচয় 
রিও 9 স্থুললিত ভাষায় মধুর ছন্দে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থধানিকে কবি 
সাধারণের নিকট স্থখপাঠ্য করে তুলেছেন। প্রামাণিক 
জীবনীগ্রন্থ হিসেবেও ইহ! বৈষুবসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। 
মহাপ্রভুর ডিরোধানের অল্প কয়েক বছর পরে তারই অন্যতম প্রধান ভক্ত 
প্রীনিত্যানন্দ প্রতুর আদেশে গ্রন্থখানি রচিত হয়। ভাগবতে বেদব্যাস যেমন 
কৃষ্ণলীল! বর্ণনা করেন, চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন তেমনই চৈতন্যলীল। বর্ণন। 
করেন। এজন্য কবি বৈষ্ঞবসমাজে বেদব্যাসের অবতাররূপে খ্যাত। গ্রন্থটির 


৯১ 


প্রীচৈতন্যের বাংলা 


১৬২ বাংল। সাহিত্যের ইতিঙাল--প্রাচীন পর্ধায় 


নাম, নাকি গুর্নে “চৈতনামঙ্গঙ্ ছিল। পরে ইহাতে ভাগবতের প্রভাব .ও 
লীলগাপর্যায় বিমান দেথ্ে রৃন্দাবনের গোখামিগণ ইহার নাম দেন “চৈভন্য- 
ভাগরত | নিত্যানন্দ দাস কৃত “প্রেমবিলাে চৈতন্য ভাগবতের নতুন 
নামকরণের উল্লেখ আছে £ 

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্াযমঙ্গল ছিল। 

বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্য। দিল। 


১) 


বৃন্দাবন দাস “চৈতগ্তভাগবত'কে তিনখণ্ডে- আদি মধ্য ও অন্ত্য বিভক্ত 
করে চৈতগ্থলীল! বিবৃত করেন। আদ্িথণ্ডে শ্রীচৈতন্তের জন্ম-বাল্যলীল। থেকে 
শুরু করে কৃষমনতরে দীক্ষা গ্রহণের পর গয়াধাম থেকে নব্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্স্ত 
ঘটনা বিশদভাবে বণিত হয়েছে । মধ্যথণ্ডে ইহার পর মহাপ্রভুর নীলাচল 
যাত্রা, নীলাচলে ভক্তবৃন্দসনে দশনি-তত্বাধি নিয়ে নানান আলোচনা, দিব্যোম্মার 
'্মবস্থায় কালযাপন ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা ও অগণিত ভক্তের 
সঙ্গে সম্মেলন ইত্যাদি ঘটনা স্থান পেয়েছে। 


চৈতন্তলীল। বর্ণনায় বুন্দাবনদাস মাঝে মাঝে সম্ভাব্যের সীম! লঙ্ঘন করে 
গিয়েছেন। জীবদ্ধশাতেই শ্রীচৈতন্ত অবতাররূপে পৃজিত হতে থাকেন। কেহ 
তাঁকে স্বয়ং ভগবান বা কৃষ্ণ, কেহ তাঁকে রাধাকৃষের যুগলতনু বলে প্রচার 
করেন। বৃন্দাবন দাস ইছাদের চেয়ে আরো এক প্রস্থ এগিয়ে গিয়ে চৈতন্টের 
বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত সমুদয় ঘটনাকে ভাগবতের আদশেসাজান। শৈশবে 
কুষ্ণলীলার অনুসরণ, ভাগবত ধরি আলিঙ্গন, গোপালের বেশধারণ, হরিধ্বনিতে 
সাত্বন। লাভ, নিজেকে গোয়ালা বলে ঘোষণা ইত্যাদি ঘটনায় ভাগবতের প্রভাব 
স্ুম্প8। মুরারি গুপ্তের নিরট মহাপ্রভুর বরাহ-মূতিতে আবির্ভাব, শ্রীবালের 
নিকট গিয়ে চতুভূ'জ শঙ্খচক্রগদাপন্নধারীর মৃতিতে হুঙ্কারকরণ ইত্যাদি অলৌকিক 
ব্বটম্থর সমাবেশ খটিয়েছেন। চৈতত্থকে অবতাররূপে প্রমাণ করার জন্যই কবি 
'এসকক্প ঘটনাকে মনের মত করে গড়ে নিয়েছিলেন। 


বন্দাবন দাসের “চৈভন্যভাগবতে” তৎকালীন (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ 
থেকে যোঁড়শ শতকের প্রথমভাগ ) বঙ্গসমান্জের বিশেষ করে নবন্বীপের একটা 
মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। টৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে পাঠান 
শাসনের ফলে ধর্মকর্প ব্যাপারে বেশ একটু বাধাবিদ্ব উপস্থিত হয়েছিল। 
উচ্চবর্ণের লোকের! স্মৃতিশান্্, নব্যন্যায় ও তশ্বাধনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 


রীতিকবিতার ধারা ১? 


কয়ে পড়েছিল। নবদ্বীপ তখন একটা বিষ্ান্থানে পরিণত হৃয়েছিল।, নান! 
দেশ থেকে ছাত্রের সেখানে অধ্যয়ন করতে আমত £ 
নান! দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। 
নবন্বীপে পাট়িলে সে বিগ্ঠারস পায় ॥ 
বিস্ভারসে মেতে তখন 'কৃষ্ণনাম-ভক্কিশুন্য সকল সংসার, | মোকে ধর্মবর্মের 
বিশেষ ধার ধারতেন না : | 
ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দন্ত করি বিষহরী পৃজে কোনো জনে । 
পুলি করয়ে কেছ দরিয়া বছু ধনে ॥ 
«সমাজের সব লোকে ব্যবহার-রমে (সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে 
'অনুরাগ ) মেতে উঠেছিল। কৃষ্ণপৃজা কৃষ্ণভক্তি ছেড়ে. 
বাণ্ডলী পৃজয়ে কেহো নানা উপহারে। 
ম্চ মাংস দিয়া কেহো ষক্ষ পূজা করে॥ 
শুধু তাই নয়, নামকীর্তনকে তারা অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে দেখত। শ্রীবাসের 
আডিনায় ভক্ত বৈষ্টবগণ নামকীর্ভন করলে অবৈষ্ণবসশ্্রদায় অত্যন্ত ত্রুদ্ধহয়ে 
উঠত। তারা মনে করত ইহাতে বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নে যাবে। 
পাষণ্ী*রাও ( শাক্তেরা ) পরস্পর বলাবলি করত-_ 
এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ। 
ইহা নবা হৈতে হবে দুভিক্ষ প্রকাশ ॥ 
এ র 
কেহে৷ বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে। 
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু থাড়ে ॥ 
“পাষণ্তী”র] বৈষ্ণব ভক্তদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতও করত £ 
কেছো বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল। 
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল ॥ 
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি প কন্যা আনে। 
নানাবিধ ত্রব্য আইসে তা সবার সনে | 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন। 
খাইয়া ত। লব! লঙ্গে বিবিধ রমণ। 


১৬৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


বৈষ্ণব সপ্প্রদায়েয় প্রতি অবৈধব সমাজের এই নিন্দী-কুৎসা রটনার মূল' 
কারণ, খুব সম্ভব, বিদ্বেষ নয়, রাজতয়। সেকালে মুসলমান শাসকের! সুযোগ 
পেলেই হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতেন হিন্দুদের ধর্াচারে মন 
দিতে দেখলে তার। কেবল জাতি নেওয়ার তালে থাকতেন। চৈতন্তজীবনী গ্রন্থে 
কাজীদলনের বৃত্তান্ত থেকে তা বোঝ! যায় । 

বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব দশন ও ধর্মতত্ব আলোচনায় তেমন মনোসংযোগ 
না করলেও কাব্যরচনায় ভিনি কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্য- 
নীলাকে ভক্তিরসে জারিত করে একট! নুষঠু ও স্ুসদ্ত রূপ তিনি গড়ে তুলেছেন। 
ভক্তপাঠকের কাছে গ্রস্থথানি সেজন্ত এত সমাদর লাভ করে। 
্প্রন্দাবনদাসের “চৈতন্যভাগবত' রচনার অল্পকাল পরে (সম্ভবত ১৫৫*-_/৬৬্থীঃ 
মধ্যে) কোন এক সময়ে লোচনদাসের “চৈতন্যমঙ্গল” রচিত হয়? কারণ কাব্য- 
মধ্যে বুন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। বেন্দাবনদাস বন্দিব 
এক চিতে । জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে ৭ লোচনদাস 
সাধারণ মানুষের মনোরগ্রনের জন্য পণচালী-মঙ্গলকাব্যের 
রীতির মিশ্রণে “চৈতন্যমন্গল রচন। করেন । সেজন্য ইহ! তত্বজ্ঞ বিঞ্ধজনের: 
মনঃপৃত হয়নি, বিশ্বাসপরায়ণ তক্ত-সাধারণের ভোজ্যে পরিণত হয়েছে । : 

“চৈতন্যমঙ্দল' চার খণ্ডে বিতক্ত-_হত্রখণ্ড, আদিখণড, মধ্যধণ্ড ও শেষধও । 
ত্রথণ্ডের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের আদর্শ অনুস্থত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের 
কবিদের মত তিনি গণেশ, হরপাবতী, সরম্থতী প্রভৃতি দেবদেবীর বনান! করে, 
গুরুকে (নরহরি দাসকে) প্রণাম জানিয়ে কাব্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছেন। তারপর 
কবি কৃষের ধর্মসংস্থাপন ও অন্তবণাহ্থ রাধাময় হওয়ার জন্য নবন্ধীপে শচীগৃহে জন্ম 
গ্রহণের কথ! বলেছেন। কৃষ্ণের অনুচরের! নবন্ধীপ ও অন্যান্য স্থানে কে কার 
ঘরে জন্মগ্রহগ করবেন তার উল্লেখও কবি করেছেন। আর্দিখণ্ডে মহাপ্রভুর 
শৈশবকাল থেকে শুরু করে গয়াগমন ও গয়। থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটন। 
বিবৃত হয়েছে। এই অংশের একটি বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হল গৌর নাগর 


ভাবের বর্ণন। ঃ 


চৈতন্যমললল 


বিল! হন্দর$ সব প্রভুর সমীপে । 
সে অঙ্গবাতাসে রঙ্গিণীর অন কাপে॥ 
বসন বচন সব '্ঘলিত হইল। 

নয়নে অলসযুত কাহারও হুইল ॥ 


গীতিকবিতার ধার! ১৬৫ 


কেহ অঙ্গপরশে অনন্রঙ্গ করে। 
ঢুলিয়া পড়িলা বিশ্বস্তরের উপরে ॥ ৃঁ 
মধ্যথণ্ডে শ্রীচেতন্যের নবন্ধীপ লীলা ও নীলাচল স্থান পেয়েছে। এই অংশে 
কবি কৃষ্ণের গোপীদের বন্ত্রহরণ দৃণ্ত অনুসরণ করে মহাপ্রভুর তার অনুচরদের 
রন্রহরণের হাশ্টকর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ ৃ 
| সবার অঙ্গের বন্ত্র নিলা ত কাড়িয়!। 
আনন্দে হাসয়ে সবে বিবস্ত্র করিয়।॥ 
সব জন লজ্জায় অবশ ভেল তনু । 
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটুকরে পুন ॥ 


শেষধণ্ডে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও তথা হতে পুরীধামে প্রত্যাবর্তন 
এবং তার অলৌকিক মহাপ্রয়াণ বণিত হয়েছে। 

লোচনদাধ মাঝে মাঝে অত্যন্ত স্থল বিকত কদর্য রুচির১ পরিচয় দিলেও হ্থানে 
স্বানে বর্ণনশক্ষির বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । গৌরদাসের রূপ বর্ণনা 
করতে গিয়ে কবি বলছেন,-- 


অমিয়! মথিয়া কেব। নবনী তুলিল গে! 
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ। 

জগত ছানিয়! কে রস নিঙারিছে গো 
এক ভৈল শুধুই স্নেহ ॥ 

ঞ ৪ ৪ 

না চাহে আখির কোণে সদাই সবার মনে 
দেখিবারে আখিপাখি ধায়। 

আখির পিয়াস দেখি মুখের লালল গে! 


আলসল জরজর গায়। 





১। গৌরাঙ্-বিষুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবনলীলা বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখেছেন-__ 
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়। 
রস অবসাদে দৌহে হখে নি য়ায় ॥ 
অস্ৈতপন্থী মুরারির ভক্তিপথ গ্রহণে বাধ্য করার জন্য নিমাই-এর কাণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে 
লিখছেন__ 
মধ্য ভোজন বেল! ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেল! 
থাল তরি মুত মুতিল। 


৬৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস---প্রাচীন পর্যায় 


জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালীর ঢঙে লেখা । বোধ হয় তিনি জনসাধারণের 
উপভোগের জন্য গ্রন্থথানি রচনা করেছিলেন ; ঠিক শিক্ষিত, 
ভজ্ বৈষ্বদের জন্য নয়। কাব্যথানি নয় খণ্ডে বিভক্ত । 
আদিখণ্ডে তিনি শিব, গনেশ, জগন্নাথ, সুভত্্রা, বলরাম, 
রাধাঠাকুরাণী, ব্রহ্মা, নৃসিংহ, বামন, আগ্াশক্তি, নারদ, বান্মীকি ব্যাপ প্রভৃতি 
দেবদেবীর অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী বর্ণনা করে যুগের ধর্মকর্মেরও কিছু কিছু 
পরিচয় প্রদান করেন। নদীয়া খণ্ডে চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্রের বর্ণনা», 
নবদ্ধীপে চৈতন্তের পিতার বাস্তনির্মাণ এবং নবদ্বীপ ও তার পার্বর্তী অঞ্চলে 
হিন্দুদের উপর মুসলমান স্থুল্তানের অত্যাচারের কাহিনী১ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
ভটিয়ে বৈরাগ্য খণ্ডে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়াস এবং সন্ন্যাস খণ্ডে 
মহাপ্রভুর কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্াস গ্রহণের বর্ণনা! এবং কাটোয়া 
থেকে শান্তিপুব যাত্রার ঘটন। স্থান পেয়েছে । উৎকল থণ্ডে মহাপ্রভুর পুরীধামে 
উপস্থিতি এবং প্রকাশখণ্ডে ও তীর্থথণ্ডে ইন্ত্রদ্যম়রাজার কন্যা সত্যবতীর 
বিবাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিজয়খণ্ডে জালীন্দ্র ও তার পতিব্রতা 
পত্ধী তুলসীর কাহিনী এবং উত্তরখণ্ডে বিষুমাহাত্ন্, মহাপ্রভূয় নীলাচল থেকে 
নদীয়া আগমন ও আবার শীলাচলে প্রত্যাবর্তন, নিত্যানন্দের পরিচয়াদি' 
বণিত হয়েছে। 


জয়ানঙোর 


জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কাব্যগরিমা না থাকলেও ইহাতে অভিনব 
এ্তিহালিক তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া! যায়। জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্তের। 
পূর্বপুরুষ উড়িস্তার অধিবাসী ছিলেন £ 
চৈতন্ত গোসাঞ্চির পুর্বপুকণষ 
আছিলা যাজপুরে। 
শ্রীহট্রের দেশে পলাঞ গেলা 
রাজ ভ্রমরের ডরে॥ 


শ্রীচৈতন্তের মৃত্যুসম্পর্কে কোন জীবনীকার স্পষ্ট করে কিছু বলে যাননি। 
জয়াননদ বলেছেন, পুরীধাযে রথ-উত্পবে নৃত্য করার সময় পায়ে ইষ্কবিদ্ধ হয়ে 
মহাপ্রভু অনুষ্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর তিনি প্রাণত্যাগ করেন £ 








'১। আচন্িতে নবদ্বীপে হেল রাজভগ় | 
ত্রাক্মণ ধরিয়। রাজ জাতি প্রাণ লয় ॥ 


গীতিকবিতার ধার! ১৬৭ 


আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাটিতে। 
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচগ্বিতে | 
অধৈত চলিল গৌড় দেশে । 

নিস্বৃতে তাহারে কথ! কহিল বিশেষে ॥ 
নরেন্দ্ের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে । 
চৈতন্ত করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে ॥ 
চরণে বেদন! বড় ষষ্ঠীর দিবসে । 

সেই লক্ষো টোটায় শয়ন অবশেষে ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চিকে কহিল দর্বকথ] | 
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা 
নানা বর্ণে দিব্য মাল! আইল কোথা হইতে । 
কথো বিষ্ভাধর নৃত্য করে রাজপথে ॥ 
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ। 
গরুড়ধবজ রথে প্রভূ করি আরোহণ ॥। 
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি। 
চৈতন্ত বৈকুষ্ঠে গেলা জম্ব্বীপ ছাড়ি ॥ 


চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থসমূহের মধ্যে কবি কষ্খনাস কবিরাজ বিরচিত “চৈতন্ত- 
চরিতামৃত” সর্বশ্রেষ্ঠ । বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামিগণের ( রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদাস- 
রঘুনাথ ভট্ট-গোপাল ভট্ট ) অনুপ্রেরণায় বুদ্ধ জরাতুর অবস্থায় কৃষ্ণদাস ইহা 
উিভারানি 4 জীবনী হিসেবে নয়, কাব্য হিসেবেও 
উিটরিতানিত “চৈতন্চরিতামৃত” মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের অমূল্য সম্পূদ। 
মহাপ্রভ্র দিব্যজীবনের বিশদ চিত্র ইহাতে অস্কিত হয়েছে। 
বৈষ্ুবদের কাছে ইহা ধর্মগ্রন্থ । বৈষঃব ধর্ম-দশনের দুরূহ তত্বকে কবি সরস-_ 
সহজবোধ্য ভাষায় বণিত করেছেন। পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভার এমন অপূর্ব 
সমন্বয় বড় একট দেখা যাঁয় না। শ্রীচৈতঘ্তের দিব্যোম্মাদ ভাবপ্রবণ চরিত্রকে 
একমাত্র তিনিই কাব্যক্ূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। একারণে শুধু বৈষটব সমাজে 
নহে, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 
কৃষ্দান ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি তিনি চৈতস্-নিত্যানন্দের পরম ভঙ্ত 


১৬৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিছাাস--প্রাচীন পর্যায় 


'ছিলেন। নিত্যাননের শ্বপ্রাদেশ শুনে ককষ্পাস বৃন্দাবনে চলে যান এবং ষড়- 
গোস্বামীর কপার তিনি বৈষুব দর্শন-শান্ত্রে অগাধ পাগ্ডিত্য অর্জন করেন। 
কৃষ্দাল ছিলেন আদর্শ বৈষণব। চৈত্ন্তলীল! বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি অনেক দুরূহ 
তত্বাদি নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমানটুকু কোথায়ও 
প্রকাশ পায়নি। সমস্ত বিষয়টিকে তিনি পুজারীর নৈবেছ্ের মত পরম ভক্কি- 
শরদ্ধা-বিনয় সহকারে ভক্ত ও সাধারণ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। মন 
ও মননের এমন নিঃসঙ্কোচ নিরভিমান প্রকাশ একান্তই ছুলক্ষ্য। গ্রন্থরচনাকালে 
কবি নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,__ 

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনি। 

সে যেছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ 

তৈছে এক কোণ আমি চু'ইল লীলার । 

এ দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ 

আমি লিখি এহো৷ মিথ্যা করি অভিমান। 

আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান ॥ 

বুদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির । 

হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর *স্থির || 

নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বলিতে না পারি। 

পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥ 

পাঠকগণের প্রতিও তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্ত নেই £ 

চৈতন্ভচরিতামূত যেই জন শুনে। 

তাহার চরণ ধুঞ করি মুগ পানে ॥ 

*বৈষণব না হলে কি কেউ কখন একথা বলতে পারে? কাব্যমধ্যে 
যেরূপ পাত্ডিত্য ও প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে তাতে অবৈষ্ণব কাব হলে 
বলতেন,চৈতন্ত-চরিতের কথা অমুত সমান। কবি কৃষ্দাসে কহে শুনে 
'পুণ্যবান | 

কিন্ত এত গুণ থাক সত্বেও কৃষ্ণপাস মাৎসর্ষ-বিষদশনের কামড়ের হাত 
থেকে রক্ষা পাননি। তার বিরুদ্ধে সমালোচকগণের ছুটি গুরুতর অভি- 
যোগ আছে £ প্রথম, তিনি বৈষ্ণব গোম্বামিগণের দাশ নিক অভিমতগুলি 
চৈতন্তের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন ধিতীয়, গ্রন্থধ্যে তিনি অনেক অনৈতি- 
হাসিক ঘটনার আমদানি করেছেন। এই ছুটি অভিযোগের মুলে কিছুটা 


গীতিকবিতার ধারা ১৬৯ 


সত্য থাকলেও ইহার সবটা সত্য নহে। এজন কৃষপাসকে আদৌ দোষী 
করা যায় না। রুষ্দাস ছিলেন সরল বিশ্বীসী। বিশ্বাসই ধর্মের অধি- 
ানভূমি। বৈষ্বধর্ণের সার কথা-“বিষ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর) । 
কৃষ্দাস ছিলেন খাঁটি বৈষব। তিনি তাই চৈতস্তলীলাতত্ব বর্ণনকালে কোন 
তথ্য-যুক্তির উপর নিভর্র করেননি । গোম্বামিগণের অিদ্ধান্তকে তিনি 
নিবিচারে গ্রহণ করে গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণনাস যদি আধুনিক বুদ্ধি- 
জীবীর মত গ্রন্থমধ্যে নীরস যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতেন তাহলে বৈষ্ণব 
ভক্তসমাজে ইহার সমাদর হত কিনা সন্দেহ। 
কষ্দাস কবিরাজ বৃদ্ধ বয়সে “চৈতন্থচরিতামুত' কাব্য রচনা করেন। 

ইতিপূর্বে বৃন্দাবনদাস চৈতন্জীবনী কাব্য প্রণয়ন করে চৈতন্ভলীলার, ব]ুস-. 
রূপে প্রলিদ্ধিলাভ করেন। তথাপি কৃষ্দাস চৈতগ্থজীবনী রচনা করলেন 
কেন? কবি নিজেই ইহার উত্তর দিয়েছেন। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর 
অস্ত্যলীল৷ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেননি । অথচ এই অন্ত্যলীলাই মহাপ্রভুর 
দিব্যজীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ । এই অন্ত্যলীলাকে দীর্ঘ করে রচনা! করার 
জন্ত এবং ষে যে স্থান বৃন্দাবন দ্বাস ছেড়ে গিয়েছেন. সেই সেই স্থানকে 
ব্যাখ্যা করার জন্ভ তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থমধ্যে কবি-মনীষীদের 
খণ তিনি অকুগ্চিত্তে স্বীকার করেছেন। কাব্যপরিকল্পনা সম্পর্কে কবি 
বলেছেন, 

দাষোদর ্বরূপ আর গু মুরারি। 

মুখ্য মুখ্য লীলাচ্ছত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 

সেই অনুসারে লিখি লীলাম্ত্রগণ। 

বিস্তারি বলিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ 

চৈতন্যলীলার ব্যাস বুন্দাবন দ্াস। 

মধুর করিয়া লীল৷ করিল! প্রকাশ ॥ 

গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িয়া ষে যে স্থান। 

সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥ 

প্রভুর লীলামূভ তেঁহো কৈল আস্বাদন 

তার তুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ। 

বৃন্দাবন দাসের মত কষ্দাস তার গ্রন্থকে আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলাঁ এই 

তিন খণ্ডে বিভক্ত করে রচনা করেন। আদিলীলাতে কবি চৈতন্তদেবের 
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বাল্যকৈশোরলীলা, কাজীদন ,ও সন্ন্যাসগ্রইণের সন্থা্প বগিত করেছেন। এই 
আংশে কবি গ্রন্থরচনার উদ ও তাৎপর্য উল্লেখ করে, গোস্বামিগণের 
ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্ষতত্ব, দশন ও রসতত্বের নিপুণ আলোচনা করে, রাধা" 
কষেের বুগলতম্থরূপে চৈতস্ভের আবিভণীবের তন্বটি বিশ্লেষণ করে এবং 
চৈতন্যভক্তদের শাখানির্ণয় ও তাঁর অনুচর-পরিকরগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ 
করে গ্রন্থের মূল্য পরিবধিত করেছেন। মধ্যলীলাতে শ্রীচৈতগ্ভের সন্যাস- 
গ্রহণ, রাঢদেশ ভ্রমণ, নীলাচল যাত্রা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, 
রাঢ় হয়ে বুন্দাবন গমন, বুন্দাবনকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা এবং পুনরায় নীলা- 
চলে প্রত্যাবর্তন বর্ধিত হয়েছে। এই অংশে বাস্থদেব সার্বভৌমের বেদান্ত- 
* বিঙ্গ্ব,*্রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন তত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা, 
সনাতনের শিক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। অন্ত্যলীলাতে 
কবিরাজ গোস্বামী মুখ্যত মহাপ্রভুর দিব্যোন্াদ অবস্থার বিশদ পরিচয় 
দিয়েছেন। শেষজীবনে মহাপ্রভু রাব্রিদিন কিভাবে কাটাতেন কবিরাজ 
গোস্বামী তীর ববিতবপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত, 
করা হল £ 
হা হা কু প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন, 
হাহ! দিব্যসদৃগুণসাগর। 
হা হা শ্যামসুন্দর হা হ1 পীতান্বরধর, 
হা হ1 রাসবিলাস সাগর ॥ 
কাহা গেলে তোম! পাই তুমি কহ তীহা যাই 
এত কহি চলিলা ধাইয়। । 
স্ববূপ উঠি কোলে করি প্রতুরে আনিল ধরি, 
নিজস্কানে বসাইল নিয়া! 
ক্ষণেকে প্রতুর বাহ হেল স্বর্ূপেরে আজ্ঞা দিল 
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। 
স্বরূপ গায় বিগ্ভাপতি , গীতগোবিন্দ গীতি 
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ। 


মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কাহিনী অবলম্বনে গোবিনদদাস কর্ষকার 
একখানি কড়চা রচনা করেন। এই গ্রস্থখানি “গোঁবিদদাপের কড়চা' নাফে 


শীতিকবিতার ধার। ১৭১. 


্রসিন্ধ। গোষিদদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যব্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন। 
প্রতিদিনকার খুটিনাটি খর্টনা তিনি যত করে লিখে 
রাখতেন। পরে ইহা “গোবিন্দদাসের কড়চাঃ নামক 
্রস্থের আকার ধারণ করে। 


১৮৯৫ শ্রী: শাভিপুর নিবাসী অধৈতবংশীয় জয়গোপাল গোম্বামী কতৃকি 
'গোবিন্দদাসের কড়চা? প্রকাশিত হয় । জয়গোপাল প্রথমে গোবিন্দদালের কড়চার: 
পুঁথি সংগ্রহ করে তার নকল করে নেন। পরে কোন কারণে নকলের 
কিয়দংশ হারিয়ে যায়। জয়গোপাল তখন হারান অংশটুকু নিজে রচন৷ 
করে তা গোবিন্দদাসের নামে চালিয়ে দেন। তাছাড়। মাঝে মাঝে যে.. 
অংশ তিনি বুঝে উঠতে পারেননি বা যে অংশ তার কাছে ছরূহু বলে 
মনে হয়েছিল তা তিনি নিজেই রচনা করে দিয়েছিলেন। “গোবিন্দদাসের 
কড়চা” নামে অন্ত কোন পুঁথি আর কোথায়ও পাওয়া! যায়নি । এ সমস্ত 
কারণে জয়গোপাল কতৃক প্রকাশিত “গোবিন্দদাসের কড়চা”খানিকে কেহই 
প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেননি । আধুনিক সাহিত্য সমালোচকগণের মতে 
্রন্থখানি আগাগোড়া কোন আধুনিক কবির রচিত (ইহা জয়গোপালের 
রচনাও হতে পারে)। ইহার ভাষা নিতান্ত আধুনিক। ঘটনা অনেকন্থলে 
রুচিগছিত, চৈতন্ঠের জীবনাদর্শবিরোধী। মে কারণে ১৯২৬ থ্রীঃ দীনেশ- 
চন্দ্র সেন মহাশয় ও বনোয়ারী লাল গোম্বামীর (জয়গোপাল গোস্বামীর 
পুত্র) সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় হতে “গোবিন্দ দাসের কড়চা'র 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে গ্রন্থটির অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে অনেকে 
কঠোর ভাষায় ইহার সমালোচনা করেন। ১৩৩৪ সালে মুগালকান্তি 
ঘোষের “গোবিন্দদাসের কড়চা' রহস্য এবং ১৯৩৮ শ্বীঃ ঢাকা হতে বিপিন- 
বিহারী গুণের (০0517090855 [900112--2. 21801. 70591 প্রকাশিত 
হলে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র ছদ্মবেশ খসে পড়ে। পগ্ডিতমহলে ইহ! জাল 
্রন্থরূপে পরিগৃহীত হয়। সৃতরাং এই জালপগ্রস্থের দীর্ঘ আলোচনা করে 
পণুশ্রম করে কিছু লাভ নেই | উপচ্ভোগের জন্ত গ্রন্থটির কিয়পংশ এখানে 
উদ্ধৃত করে দেওয়। হল £ 


গোবিনদাসের কড়চ। 


দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর বটেশ্বর তীর্ঘে অনাহারে রাজ্রিযাপনের 
পর মধ্যাহসময়ে এক ধনবান ব্যক্তি সন্ধ্যানীর মন পরীক্ষা করার জন্ত দুজন- 
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'বেশ্টাকে সে নিয়ে আসেন। কুলট! নারীদের পঞ্ককুণ্ড হতে মহাপ্রভু কিভাবে 

(উদ্ধার করলেন কবি তারই নগ্ন চিত্র অস্কিত করে দেথিয়েছেন__ 
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নাষে বেশ্রাদ্বয়। 
প্রভুর নিকটে আমি কত কথা কয়॥ 
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা ছুইজন। 
প্রতুরে বুঝিতে বছ করে আম্নোজন ॥ 
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথ! বলে। 
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে ॥ 
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবাল! হাসে। 
সত্যবাল। হামিমুখে বসে প্রভূ পাশে ॥ 
কাচলি খুলিয়। সত্য দেখাইল স্তন। 
সত্যরে করিল। প্রভূ মাত সম্বোধন ॥ 
থর থরি কাপে সত্য প্রভুর বচনে। 
ইছ৷ দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥ 
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে। 
ধেয়ে গিয়! সত্যবাল! পড়ে চরণেতে ॥ 
কেন অপরাধী কর আমারে জননী । 
এইমাত্র বলি প্রত পড়িল ধরণী ॥ 
খসিধ জটার ভার ধৃলায় ধূসর। 
অনুরাগে থর থর কাপে কলেবর॥ 
সব এলে! থেলে৷ হলো প্রভূর আমার । 
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥ 
নাঁচিতে লাগিল গ্রভু বলি হরি হরি। 
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি || 
গিয়াছে কৌপীন খপ্ি কোথা বহির্বাস। 
উল হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাল॥ 


ক ঝা গু 


সত্যেরে বাছতে ছাদি বলে বল হরি। 
হরি বর প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরায়ি | 


গীতিকবিতার ধার! ১৭৩ 


কোথা প্রভু কোথায় ব৷ মুকুন্দ মুরারি । 
অজ্ঞান হইল! সবে এই ভাব হেরি ॥ 
সন্ন্যাস গ্রহ্াস্তর মহাপ্রভুর জীবনের এক্প কার্য চিত্র কল্পনাই করা 
যায় না। যিনি ভক্তদের সবসময়ে কামিনীকাঞ্চনের সংসর্গ ত্যাগ করতে 
উপদেশ দিতেন এবং নিজেকে যা থেকে সর্ধদা দুরে রাখতেন সেই 
সন্ন্যাসীর পক্ষে গণিকার নন্মুখে নিবিচারে প্রেদাবেশে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করা 
আদৌ সম্ভব নয়। ভক্তির পরিবর্তে ইহা শুধু আমাদের কাছে কবির 
গছিত রুচির পরিচয়ই বহন করে আনে। গ্রন্থটি যে জাল ইহাই তার 
একট। বড় প্রমাগ। 
অমরাপুরীতে মহাপ্রভুর দ্দিব্যোম্বাদ অবস্থার চিত্রটি কবি ুদ্দরভাবে . 
ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির দৃষ্টিতে মহাপ্রভু | 
পাগলের ন্তায় যেন ইতি উতি ধায়। 
আবেশে উন্মস্ত হয়ে ঘুরিয়৷ বেড়ায় 
উধ্বশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হার]। 
মিশিয়। গিয়াছে উধের্ব নয়নের তারা ॥ 
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার। 
হদয়মাঝারে অক্র পড়ে অনিবার ॥ 
কবিত্বশক্তির সঙ্গে সঙ্গে আর যে জিনিসটি এখানে বিশেষভাবে চোখে 
পড়ে সেটি হল ইহার ভাষা। আধুনিক ভাষার নগ্র্েছের গৌরকাস্তি 
এখানে পরিষ্ফুট হয়ে উঠেছে। 
অল্প কিছুকাল আগে চূড়ামণি দালের “গৌরাঙ্গ বিজয় নামক একখানি 
চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কাব্যের খণ্ডিত পুঁথির সন্ধান পাওয়। যায়। ১৯৫৯ 
খ্রীঃ ডাঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ,কোন 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকায় এতদিন তাই গ্রন্থের 
চুড়ামণিন্দাসের 
গৌঁরাঙ্গবিজযম.. নাম সকলের অজ্ঞাত ছিল। তবে পরদ্দাবলী সাহিত্যে 
চূড়ামণি দাস একেবারে অজ্ঞাত নহেন। পদকল্পাতরু, 
রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদ্বকল্পলতিক1, প্রভৃতি পদসঙ্কলন গ্রন্থে চুড়ামপি 
দাসের ভণিতার কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়েছে। 
“গৌরাঙ্গ বিজয়ের পু'থির ভগ্নাবশেষ মাত্র আমার্গের হম্তগত হওয়ায় 
এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর] গেল না। কবি যে তিন খণ্ডে 


১৭৪ ংল। সাহিত্যের ইতিহাং-প্রাচীন পর্যায় 


বিভক্ত করে কাব্যখানি পরিপমাণ্ড করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন 
এবং ইহার নাম যে দিয়েছিলেন “গৌরাঙ্গবিজয়” তর) একটি পদে উল্লিখিত 
বয়েছে: 

আদি খণ্ড মধ্য থণ্ড শেষ খণ্ড কছিব। 

গৌরাম্বরিজয় তিন খণ্ড পূর্ণ ছৈব। 


পদাবলী প্রসঙ্গে 
'পর্দাবলীর ধর্মনীতিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি ॥ 


বৈষ্ণব ধর্ম-দশর্নের আদর্শে পরিকল্পিত রাধাকষ্জের নিত্য বুন্দাবনলীলাকে 
কেন্দ্র করে বৈষুব পদ্দাবলী সাহিত) গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব ধর্ম ভক্তিবাদ- 
'ধ্মাশ্রয়ী ৷ শাগিল্যস্থত্র, নারদহুত্র, নারদপঞ্চরান্র, মহাভারত, ভাগবত, পদ্পপুরাণ, 
বক্ষ বৈবর্তপুরাণে তক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়েছে। শগ্ডল্যস্ত্র এবং 
নারদস্থত্রের মূল উপনিষদে পওয়৷ যায়। তাই ভক্তিধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। 

সাধারণত শ্রীমন্ভগবদ্দগীতাকে ভক্তিধর্ষের প্রধান গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়। 
বাস্তবিকই গীতাই ভক্তিশান্ত্রের বেদে। গীতাতে ভগবান অজুনকে বলেছেন 
যে, যোগী তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ট, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; 
আবার যে যোগী সমস্ত হৃদয়মন সম্পূর্ণ অর্পণ করে শ্রদ্ধাপুর্বক তাকে ভজনা করেন 
তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অঞ্জুনকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন-_যদগত চিত্ত হও, 
আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতেই শরণ লও। 
আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। এই শরণাগতিই ভক্তিযোগের 
চরম লক্ষা। শাগিলানুত্রে বলা হয়েছে-“সা ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে* অর্থাৎ 
ঈশ্বরে প্রগাঢ অনুরক্তি বা প্রেমই ভক্তি । 

. গীতার ভক্তিবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে লীলারসাত্মক কাব্যরূপ লাভ করেছে। 
তত্বের দিক দিয়ে যে ভক্তিযোগ গীতার বিঘোষিত হয়েছে, লীলার দিক থেকে 
তা ভাগ্বতের কাব্যকথায় ফুটে উঠেছে। সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ভগবান 
প্রেমের বাণী বাজিয়ে গোপীদের চিন্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছেন। তারা 


শ্রীতিকবিতাঁর ধারা ১৭৫ 


গরফল ভুলে সকল ফেলে ছুটেছেন তাকে লাড় করার জন্থ। বৈষব চায় রুষ্ণের 
চরণে একপ একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে। ধন নয়, জল নয় সুন্দরী নয়, 


কবিতা নয়, জন্মে জন্মে যেন তগবানেত্ পায়েতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে-_ 
বৈষণবের প্রার্থনা ইছাই। কৃষ্ণসেরা ছাড়া ভক্ত আর কিছুই চাহে না। 


যোক্ষের অভিসান্ধ পর্যন্ত ষে মনে স্থান দেয় না। ব্রজগোপীগণই ইহার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত। রুষের যুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করার সময় তার! একটি পলক বা নিষেষকেও 
ধিকৃত করেন। মনে হয় যেন মীনের মত নিমেষহীন চক্ষু হলে ভাল হত। 

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের অন্তত বিকাশ ঘটেছিল কতকগুলি 
পাধ্-সম্তদের দ্বারা । ই'হারা! 'আলোয়ার' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ । ভগাবানকে 
পতিরূপে উপাসনা করা অলোয়ারগণের প্রচারিত ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
'আলোয়ারগণের মধ্যে একজন ছিলেন রমণী । তিনি গোপীভাবে ভাবিত হয়ে 
শ্রীকষ্জের সেবা,করতেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি প্রতিবেশিনীগণকে নিয়ে 
শ্রীজনাথের (শ্রীকৃষ্ণের ) মন্দিরে ঠাকুরের ঘুম ভাঙাতে যেতেন | ভগবান 
রঙ্গনাথকেই অর্থাৎ রুষ্চকেই তিনি তন্ুমনযৌবন সমর্পণ করেছিলেন । 
তিনি নিজেকে রঙ্গনাথের প্রেয়সী, পত্বী বলে মনে করে আর বিধাহ 
করেননি । গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঠিক এভাবে নিজেদের ভগবানের প্রেমিক 
রূপে কল্পনা করেননি । কিন্তু এখানে ভক্ত প্রেমিকা যেন করে তার 
দেহমন কঞ্কে সমর্পণ করেছেন, বৈষ্ণবগণ অনুরূপভাবে সর্বস্ব কৃষ্ণকে 
নিবেধন করে তার সেবা করতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব কবিগণ মঞ্জরী বা 
সখাঁর ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে সেবা করেছেন, দর থেকে তার অচিন্ত্য 
লীল! মানসনয়নে দশ'ন করে ধন্য হয়েছেন, কিন্তু নিজেরা কখনও ভগবানের 
প্রেমিক! হওয়ার বাসনা করেননি । তারা চিনি হুতে চান মা, চিনি 
খেতে ভাঙলবাসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যই তাই, কান্তাভাবের 
ভজন-_কাস্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। ভগবান প্রেমময়, তিনি রসঙ্বরপ__ 
'রসো বৈ সঃ”। একমাত্র প্রেমের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাঁয়। প্রেমই 
ভক্তি, ভক্তিই প্রেম। এই বোধ, এই প্রতীতি বৈষ্ণবের প্রাণ। 

বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের মঙ্গে একটা হুক্ম দার্শনিক মতবাদ বিজড়িত হয়ে 
'আছে। বৈষ্ণব ধর্মের কেন্তর্থলে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। এই কৃ 
কে, আর, রাধাই বাকে? বৈষ্ণব দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা ইহছাই। 


বৈষ্ুবদের মতে, কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান--কৃষঃস্ত ভগবান স্বয়ং? । 


১৭৬  . বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্ধায় 


তগবানের তিনটি ম্বাভাবিফী শক্তি আছে--চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ শক্তি, 
বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি ও তাটস্থা শক্তি বা জীব শক্তি। স্বক্্প 
শক্তির আবার তিনটি বৃত্তি আছে-_সন্ধিনী, সম্বিত এবং হলাদিনী। সন্ধিনী 
হল সতঅংশের শক্তি) সম্বিৎ হল চিৎঅংশের শক্তি এবং হলাদিনী হল 
আনন্দ-অংশের শক্তি। ভগবানকে তাই বল! হয় সচিচদানন্দ (স্যনচিং+ 
আনন্দ )। সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান নিজের ও অপরের সত্বাকে ধারণ' 
করেন। সম্বিং-এর দ্বারা জ্ঞানন্বরূপ হয়ে তিনি নিজে জানেন ও অপরকে 
জানিয়ে থাকেন। হলাদিনী শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ আশ্বাদন করে 
থাকেন এবং অপরকে আম্বাদান করিয়ে থাকেন। উৎকর্ষের বিচারে এই 
.. তিন শক্তির মধ্যে সন্ধিনী অপেক্ষা সম্থিৎ প্রধানা, সম্বিৎ অপেক্ষা আবার 
হ্লাদিনী প্রধান! । সুতরাং হলা্দিনীই হল তিন শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি। 
রাধিকা হলেন ভগবানের এই হলািনী শক্তিরই প্রকাশ। 

স্বরূপে তগবান হলেন বসময়। তাঁর এই রসময়ত্বের কারণ তার 
স্বরূপশক্তির ভিত্রকার শ্রেষ্ঠ হলািনী শক্তি । হলািনী শক্তির কাজ ছুটি-- 
ভগবানকে আনন্দিত করা, অপরকে আনন্দ দান করা। স্বতরাং হলাদিনী 
শক্তির ভগবং-কোটি ও জীব-কোটি-_-এই উভয় কোটিতেই প্রবেশ আছে। 
ভগবৎ-কোটিতে প্রবিষ্ট হয়ে ইহা! ভগবানকে বিচিত্র লীলারস দানের দ্বারা 
রসময় করে তুলছে, আবার জীব-কোটিতে প্রবিষ্ট হয়ে ইহা ভক্ত হায়ে। 
বিশুদ্ধতম আনন্দ বিধান করছে। হ্লারিনী শক্তি তাহলে ভগবানের ভিতরে 
রসরূপিনী এবং ভক্ত জনহৃদয়ে ভক্তিরূপিণী। এই হ্লাদিনী শক্তির সারঘন 
মৃতি হলেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা তাই একাধারে প্রেমরূপিণী এবং প্রেমদাত্ী ॥ 
ভগবানের ভিতরে অনন্ত হ্লাদিনী শক্তিনূপে তিনি বিরাজমান বলে তিনি 
ভগন্কানের প্রেমকল্পলতা এবং হলাদিনী শক্তির অনুর্ূপে জীবের ভিতরে 
পতিত হয়ে তাকে প্রেমতক্তিতে আপ্লুত করে রাখেন বলে জীবের নিকট 
তিনি প্রেমকল্পতরু ।৯ চৈতন্ত চরিতামুতকার একথা ম্প্ করে বলেছেন-__ 

হলারদিনী করায় কষে আননল্াশ্বাদন। 
হলািনী-দবারায় «করে ভক্তের পোষণ ॥ 

শ্রীরাধ ভক্তের আনন্দ দান করে তার মনোবাঞ্া পূর্ণ করেন বলে 

ভক্তের নিকট তিনি বাঞ্াকয়তরু | এজন্ত আমাদের দ্বারে ভিক্ষা করতে 


১। শ্ত্রীরাধার ভ্রমবিকাশ--ডঃ শশিভূষণ দাসওপ্ত। 


গীতিকবিতার ধারা ১৭৭ 


এসে ভিথারী প্রথষেই বলে-"য় রাধে? । কৃষ্ণ তারা! বলে না। কারণ, 
ভক্তের পক্ষে ভগবানের করুণ লাতের একমাত্র আশ্রয়স্থল হলেন ভ্রীরাধা। 
শ্রীরাধার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে, রাধাঠাকুরানী হলেন মহাভাবস্বন্ধপিনী। কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তির সার 
অংশ হল প্রেম, প্রেমের আবার যে পরম সার অংশ মহাভাব সেই 
মহাভাব হুল রাধ। ঠাকুরাণীর স্বরূপ £ 
কষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী 
সেই শক্তিত্বারে স্থখ আম্বাদে আপনি ॥ 
স্থধরূপ কুষ্ণ করে হুখ আম্বাদন। 
ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিম্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
রাধাকৃষ্ণের-তত্বকথ। আলোচন। করে এটুকু বোঝা গেল যে, হ্বরূপত রাধা এবং 
কষ্চ একই । এখন প্রশ্ন হল, স্বরূপত যা এক তার আবার বুগলমৃতি কল্পনা! করা 


হল কেন? কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ইহার জবাব এই যে, 
রাধাকষ্ণ এছে সদ! একই হ্বরূপ। 


লীলারস আহ্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ 


অর্থাৎ রাধা-কৃষ উভয়ে এক হয়েও লীলাচ্ছলে আবার ছ্ুই। যেমন মৃগমদ 
ও তার গন্ধ, অগুন ও তার তাপ-_ইহারা স্বরূপে অভেদ হলেও রূপের দিক থেকে 
ভেদ, তেমনি রাধারুফণ ঘ্ববূপে এক হলেও লীলারূপের দিক থেকে ভেদ । অচিস্ত্য 
শক্তিবলেই এই অভেদের মধ্যে ভেদ, ইহাই হুল অচিস্ত্য ভেদাভেদ । 7 

লীলারস অদ্বাদনের জন্ত সচ্চিদানন্দ ভগবান আপনাকে বে রাধা ও কৃষ্ণ-. 
এই ছুই রূপে প্রকাশ করলেন তাঁদের বিহারক্ষেত্র অপ্রারুত বৃন্দাবনধাম । 
বৈষ্ণবমতে লীলাপ্রকটনে রাধা হলেন কৃষ্ণের পরকীয়া-ভাবষের নারিকা। কারণ, 
তার! বলেন-_.পরকীয়া ভাবে অতি রলমের ওল্লা'। যেনারী অনুরাগবশে কুল, 
শীল, মান, জাতি, অভিমান, ইহলোক-পরলোক সবকিছু উপেক্ষা! করে পরপুরুষে 
আত্মসমর্পণ করে সেই পরকীয়া ৷ সহ্শ্র বাধা, সহ নিষেধ প্রতিমুহুর্তে হারাবার 


আশঙ্কা পরকীয়াভাবে থাকে বলে ইহাতেই প্রেমের চরম স্ষ,তি। বৈষ্ণব কবির! 
১৭ 


১৭৮ বাংলা সাহিত্যের ইাতহাস-প্রাচীন পধায় 


পরকীয়া প্রেমের প্রেক্ষাপটে শ্রীয়াধার এক অপূর্ব যুতি অন্কন কয়েছেন। 
যযুনাপুলিনে কৃষ্ণের বংশীরব শুনে পূর্যরাগমন্্ী শ্রীরাধ! কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ 
করেছেন এবং তারপর অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ অভিসার, মিলন, মাথুর প্রভৃতি 
অবস্থার ভিতর দিয়ে ভাবসম্ষ্েলনে তিনি সেই অধিলরসামূত মুতিফে নিজের হৃদয় 
মদ্ধিরে প্রতি্িত করেছেন। এই ভাবসম্মেপন হল ম্হামিলন। এই ঘ্ডামিলসের 
অগতে শোক নেই, তাপ নেই, বিরহ নেই, বিচ্ছেদ নেই আছে শুধু, সিত্যকালের 
মিলন সুখ । হৈতততে বাধাকৃফ্জের প্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার যে সচনা, অধ্বৈততত্ে 
তারই সমান্ডি। 
এপর্যস্ত কেবল ভগবানের স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তির পরিচয় লওয়া হল। 
স্পএঞ্রুন তার অপর ছুটি শক্তি_বহিরল্গ। শক্তি ও তটশ্থ! শক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে। বহিরঙ্গা শক্তির অপর নাম মায়া শক্তি। ব্রন্মের 
দ্বাভাবিকী শক্তি হলেও মায়া ব্রদ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, ব্রদ্দের বাইরেই 
তার অবস্থিতি। এজন্ঠ মায়াকে ব্রদ্দের বহিরজা শক্তি বল। হয়। মায়া ভগবানের 
শক্তি হলেও ইহ! চেতনাময়ী শক্তি নয়, জড়রূপা৷ শক্তি। ভগবানের অধ্যক্ষতায় 
মায়া বিশ্বচরাচরের হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কাজ করে। মায়ার ছুটি বৃত্ভি-- 
জীবমায়। ও গুণমায়া। জীবমায়৷ জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে । জীব যে 
কুষ্চের নিত্যদাসঃ গ্বরূপত সে যে চিদ্বস্ত জীব-মায়াপ্রভাবে জীব তা ভুলে যায়। 
সে সাংসারিক স্থখভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ভগবদ্‌-কপায় জীবের মায়াবন্ধন 
শিথিল ছলে জীব আবার ভগবস্তক্তে পরিণত হয়। সত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই 
তিনটি হল গুণমায়া। গুগমায়া হচ্ছে বিশ্বের উপাদান কারণ) মৃত্তিকা 
যেমন ঘটের উপাদান কারণ, তন্ত্রপ। 
স্ব্নীপশক্তি ও মায়াশক্তি কোনটিরই অন্তভূক্ত নয় বলে জীবশক্তিকে তটগ্থা শক্তি 
বল! হু়। সমুদ্রের তট যেমন সমুদ্রের অন্তভূক্ত নয়, আবার উচ্চ তীরেরও'অন্ততুক্ত 
নয়, উভয় হতে একটি পৃথক স্থান, সেরূপ। অনন্ত কোটি জীব ভগবানের জীব- 
শক্তির অংশ । স্বয়ং ভগবান সৃুর্যমগ্ুলতুল্য এবং পরিদৃশ্তমান জগতের জীবগণ তার 
রশ্মিতুল্য। রশ্মি হুর্যমণ্লের বাইরে, যদিও তা নুর্যেরই অংশ। হৃুর্যমণ্ডলের 
মধ্যে রশ্মি থাকে না। তন্জ্রপ জীব ঈর্বরের অংশ হলেও ঈশ্বরের ন্বরূপের যধ্যে 
থাকে না, বাইরে থাকে । সুতরাং ঈশ্বরের সন্ধে জীরের ভেদ আছে বটে, 
আবার অভেদও আছে বটে। অচিন্ত্য শক্তিবলেই ইহা সম্তব। এই ত্বকে বল! 
হয় তাই অচিগ্তাভেদ্যাভেদঘত্ব। গোড়ীয় বৈষ্ণব দশনের ইহ ভিত্তিভ্মি। 


গ্ীতিকবিতার ধারা ১৭৯ 
বৈঝব পদবলীর বিভিন্ন পর্বায় ॥ 


বৈষবের দৃষ্টিতে গৌরচন্ত্র একাধারে রাধা ও ক্কৃ্খ। গৌরচন্্রের এই 
উভয় ভাব অবলম্বনে পদ রচিত হয়েছে। তথাপি তাঁর মধ্যে রাঁধাভাবছাতিট। 
অধিকতর স্ফূতি লাভ করেছে। এই ভাবে কৃষ্ণ তাঁর কান্ত; কৃ্জের সঙ্গে 
তার রঃ, গৌরলীল! তাই বৃন্দাবনলীলার ভাব প্রতিরূপ। যে সকল 






পদের মধ্যে রুষ্ে বৃন্দাবনলীল। অনুসরণে গৌরলীলা বণিত হয়েছে তাদের বলা 
হয় গৌর-চন্দ্রিকা। রাধাকুঞ্চের লীলাকীর্তনের অবতরণিক। 

গৌর চক্রিকা ও রূপে এই পদ কীর্তনের আসরে প্রথমে গাওয়া 
টা র আসরে হয় বলে 


রিনি ইহার নাম গোৌরচন্্রিকা। কীর্তনীয়াগণ বাধাকফের যে 
পর্যায়ের গান করবেন "তছ্‌চিত শ্রীগৌরচন্ত্র' অর্থাৎ 
তদনুরূপ গৌরাকবিষয়ক পদ প্রথমেই গেয়ে নেন। ইহাতে শ্রোতৃবর্গ গৌরচন্ত্রিক। 
শুনেই পূর্বকৃতে বুঝতে পারেন।রাধাকৃষ্চের কোন পর্যায়ের গান আলরে গাওয়া 
হবে। বিষয়টি স্পই করে তোলার জন্য নিয়ে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হল : 


(১) রাধারুষ্ণের পূর্বরাগের পদ কীর্তন করতে হলে এরকম পদ প্রথমে 
গাইতে হবে 
আজ্জু হাম কি পেখনু নবন্ধীপচন্ত্র। 
করতলে করই বয়ন অবলম্ব | 
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ। 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত 
ছল ছল নযম-কমল-সুবিলাস । 
নব নব ভাব করত পরকাশ 
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ। 
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥ 


_এই গৌরচন্ত্রিকাতে শ্রোতার মানস্চক্ষে যে চিত্রখানি ফুটে ওঠে 
তা পূর্বরাগময়ী রাধার চিত্তা-ওৎসক্য-উদ্বেগের গিত্র। 


(২) মাধুরলীল! কীর্তনের পূর্বে এরূপ পদ গীত হয়__ 
হেদে রে নদীরাবাপী কার মুখ চাঁও। 
বাহু পসারিয়া! গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥ 


১৮৭ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


তে! সবারে কে আর করিবে নিজ কোয়ে। 
কে ঘাচিয়! দিবে প্রেম দেখিয়! কাতরে ॥ 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নয়ান-পুতলি নবদ্ধীপ ছাড়ি ষায়॥ 
আর না যাইব মোরা গৌরাঙের পাশ । 
আর না করিব মোর! কীর্তন-বিলাস ॥ 
কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া। 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ ন1 যায় মিলিয়! ॥ 
--এই গৌরচক্ত্রিকাতে জক্ন্যাসগ্রহণান্তর মহাপ্রভুর নদীয়াতাগে নবদীয়া- 
এএপ্বাঙ্গীর অন্তরে যে নিদারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছে তা কের বৃন্দাবনত্যাগে 
ব্রজবাীর বেদনার অনুরূপ । 
গোঁরাঙ্গবিষয়ক সব পদ গৌরচন্ত্রিকা নয়। যে-সমস্ত পদ রাধারুষ্ণের বৃন্দাবন- 
জীল। অনুসরণে রচিত হয়নি সেগুলিকে গৌরচন্সিক! বল যায় না। যেদন,-_ 
পতিত হেরিয়া কাদে স্থির নাহি বাধে 
করুণ নয়নে চায়। 
নিরুপম হেম জিনি উজোর গেরা-তন্থ 
অবনী খন পড়ি যায়॥ 
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়। মরি। 
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী 
তিন আধ পাসরিতে নারি ॥ 
বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন 
কার কোন দোষ নাহি মানে। 
কমলা-শিব-বিত্টি- ছুলছ প্রেমধন 
দান করয়ে জগজনে।। 
এছন সদয় হদয় রসময় 
গৌর ভেল পরকাশ। 


প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী 
বঞ্চিত গোবিন্দগাস ॥ 


-_এই পদ্দে প্রেমবিতরণকারী পতিতপাবন হ্ায়রসময় গৌরচন্ত্রের রূপ 
ফুটে উঠেছে। 


গীতিকবিভার ধার! ১৮১ 


গৌরচন্ত্রের দিব্যঙীবনকে আশ্রয় করে যেমন জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল, 
তেমনি তার জীবনী অনুসরণে পদসাহিত্যও রচিত হয়েছে। নরহরি দরকার, 
মুরারি গু, গোবিন্দ ঘোষ, বাস্থদেব ঘোষ, শিবানন্দ পেন, রামাননা, 
বংশাবদন প্রভৃতি ভক্ত কবির দল মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে পরিচিত ছিলেন। গোৌরান্ের জন্মঙগীলা, বাল্যলীল।, বিবাহ, দারপরি- 
গ্রহ, অভিষেক, কীর্তন প্রভৃতি ঘটন| অবলম্বনে তারা! বহু পদ রচনা করে 
গিয়েছেন। এই পদগুলিতে উচ্চাঙ্গ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়! না গেলেও 
এগুলিতে চৈতগ্তের বাস্তবজীবনের দ্বচ্ছ চিত্র স্থন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে 


ইহার একটি নমুন। দেওয়া হল £ 
জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে। 


জনম লভিলা গোরা শ্রচীর উরে || 
ফাল্তুন-পৃণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী । 
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥ 
পুণিমার চন্তর জিলি কিরণ প্রকাশ। 
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥ 
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার । 
যশোদ] উদ্দরে জন্ম বিদিত সংসার | 
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে। 
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। 


গৌরপদদ্ন্দছ মনে করিয়া ভরসা । 
বৈষ্ছব কবিগণ রূপগোষ্বামীর জ্্লনীলমণি' গ্রন্থের আদর্শে রাধারুষ্ের 


লীলার পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রেখে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, বাসক- 
সজ্জা, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহাস্তরিতা, রাসলীলা। মাধুরলীলা, 
ভাবসম্মেলন প্রভৃতি পর্যায় অন্থসারে সাজিয়েছেন। এখানে 
কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য পর্যায়ের-_পুর্বরাশ, অভিসার, 
বাসকসজ্জা, বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিতা, কলহাত্তরিতা ও ভাবসল্মেলন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
লওয়! যাচ্ছে! 

মিলনের পূর্বে দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার; চিত্তে যে রতির 
উদ্ভব হয় তা বিভাবাধি সংযোগে আশ্বাদনীয় হলে পূর্বরাগ নামে অভিহিত 


রাধাকৃঞ্ণলীলার 
পালা-পর্ধায় 


১৮২ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


হ্য়। সংক্ষেপে সঙ্গমের পূর্বে নায়ক-নায়িকার চিত্কে যে রাগ জন্মে তাকে 
বলে পূর্বরাগ। বৈষব কবিগণ নায়ক এবং নান্লিকা উভয়েরই পূর্বরাগ 
বর্ণনা করেছেন। যেমন, 
রাধার পূর্বরাগ 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। 
বসিয়। বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারে কথা ॥। 
সদাই ধেয়ানে চাছে মেঘ-পানে 
না চলে নয়ান-তারা | 


বিরতি আহারে রাক্াবাস পরে 
যেমত যোশিনমী-পারা ॥ 


শ্রীকষ্ণের পর্বরাগ-_ 
যাহা যাহা নিকসয়ে তন তন্থ-জ্যে।তি। 
তাহা তাহ বিজুরি চমকময় হোতি ॥ 
বাহ! যাহা অরুণচরণ চল চলই। 
তাহা তাত থল-কমল-দল খলই ॥ 
দেখ সখি কে! ধনি সহচরী মেলি। 
আমারি জীবন সঞ্জে করতছি খেলি ॥ 
মিলনার্থে সক্ষেতকুঞ্জাভিমুখে নায়কের উদ্দেশে নায়িকার যাত্রা অথবা 
নায়িকার উদ্দেশে নায়কের যাত্রাকে বলা হয় অভিসার। বৈষুব সাহিত্যে 
শ্রীরাধার অভিসার অপূর্ব চিত্রসঙ্গীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ঃ 


কণ্টক গাড়ি কষলশ্ম পদতলে 
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি। 
গাগরি-বারি তারি করি পীছল 


চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি। 
দূতর পন্ব_ ও গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি ।। 
'বাসকসজ্জা, অর্থ। মিলনোদ্দেশে নিজদেহসজ্জায় ও বাসগৃহসজ্জায় নিরতা। 
বাসকসজ! অবস্থান নাম্সিক নায়কের ইচ্ছাক্রমে কুঞ্জভবনে অবস্থান করে' 


গীতিকবিতার ধার! 5৮৩ 
নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করে এবং নিজদেহ ও বাসগৃহ সজ্জিত করে। 


ফেমন)-- 
বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছবাইলু' 


গাথিলু ফুলের মাল! । 
তাম্বর পাজানু দীপ উজজারলু' 
মন্দির হইল আলা॥ 
সই পাছে__এসব হইবে আন। 
সে হেন নাগর গুণের সাগর 
কাছে না মিলল কান॥ 
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া 
আইলু' গহন বনে। 
বড় সাধ মনে এ রুপ যৌবনে 
মিলব বধূর সনে॥ 
পথ পানে চাহি কত ন1 রহিব 
কত প্রবোধিব যনে। 
রসশিরোমণি আসিব এখনি 
বড় চতীদাস ভণে ॥ 
“বিপ্রলন্ধা' অর্থ, নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা। সঙ্কেত করার 
পরেও নারক যখন আসে না তখন সেই বঞ্চিতা নায়িকাকে বল! হয় 
বিপ্রলন্ধ! নায়িকা । নায়িকার বিপ্রলন্ধা অবস্থাটি জ্ঞানদাসের পদে চমৎকার 


ফুটে উঠেছে £ 
বিফলে সাজায়লু' কুঞ্জ। 


কী ফল উপচারপুঞ্জ || 

কী ফল অন্বসমীপ। 

উজরলু' রতন-প্রদীপ ॥ 

গাথনু মালতীমাল। 

মরমে রহি গেল শাল॥ 
কি ফল চতুঃম গন্ধে। 
ভূষণ বেশ নুছনে ॥ 

প্রতিনায়িকার নিকট থেকে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখে রুষ্ট 


১৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীম পর্যায় 
নায়িকাকে বল হয় খণ্ডিতা নায়িকা । চণ্তীষাল নায়িকার খণ্ডিত অবস্থা 
বিশদ্দভাবে বর্ণনা করেছেন £ 

ছেদে হে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস। 

বিহবানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস ॥ 

বুকমাঝে দেখি তোমার কম্কণের দরাগ। 

কোন্‌ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ ।। 

নথ প্দ বিরাজিত রুধিরে পৃরিত। 

আছ] মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত | 

কপালে সিন্দর রেখা অধরে কাজল। 

সে ধনী বিহনে তোমার আখি ছল ছল ॥ 

দ্বিজ.চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি। 

ন) চু'ইও আমি ইহার সব রঙ জানি ॥ 


খণ্ডিত! নায়িকার একমাত্র আশ্রয় হল 'মান'। মানে ভ্বদয়বল্পভকে হারিয়ে 
অনুতাপ করলে নায়িকাকে বলা হয় কলহান্তরিকা। গোবিদ্দদাস ইছার সুন্দর 
বর্ণনা দিয়েছে নস 
আঙ্কল প্রেম পছিলে নাহি হেরলু 
সো বহুবল্লভ কান। 
আদর সাধে বাদ করি তা সঞ্চে 
অহনিশি জলত পরাণ | 
সজনি তোহে কছি মরমক দাহ। 
কামুক দোখে যো ধনি রোখই 
সোই তা।পনি জগ মাহ | 
যো হাম মান ' . বহুত করি মানলু 
কান্ুক মিনতি উপেখি । 
সো অব মনসিজ-- শরে ভেল জরজর 
তাকর দ্রশ লা দেখি ॥ 


বৈষ্ণব কবিগণ মাথুর বা বিরহে রাধীকুষ্ণলীল! সমাণ্চ করে দেননি । তারা 
মাথুরের পর আবার রাধারুফের ভাবসন্তেলন বর্ণনা করেছেন। শ্রীরুষ্ণ পুনরায় 
বৃন্দাবনে ফিরে এসেছেন এই আশায় শ্রীরাধার নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও 


গীতিকবিতার ধারা ১৮৫ 


মনের মধ্যে অসীম আনন্দ উপলব্ধি ভাবসম্মেলনের পদে বণিত হয়েছে। 
'বিছ্বাপতির একটি পদ্দে ্রীরাধার ভাবোল্লাস চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে ঃ 
্‌ পিয়া যব আওব এ মঝু গেছে। 
মঙ্গল যতছ' করব নিজ দেহে ॥ 
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে। 
ঝাঞ্জু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ 
আঁলিপন' দেওব মোতিম হার। 
মঙ্গল-কলস করব কুচভার ॥ 
কদলী-রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব । 
আম্ম-পল্পব তাহে কিছ্িণি সুঝম্প || 
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট। 
চৌদিগে পসারব চাক হাট ॥ 
'পদ্দাবলীর সাহিত্যিক হূল্য ॥ 
পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণের পূর্বে পদাবলী বস্তুটি কি এবং এর 
উৎপত্তি কোথা থেকে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
পদাবলী আভিধানিক অর্থে-ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলী এবং বিশিষ্টার্থে বৈষ্ণব 
শীতিকবিতা। এখন আবার শাক্তগানকেও পদাবলী বলা হয়। পদসমুচচয় 
'অর্থে পদাবলী শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আচার্য দরণ্তীর ( সপ্তম 
শতক ) “কাব্যাদর্শে (শিরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্া। পদাবলী” )। এর পর 
দেখা যায়, কবি জরদেব তার গোবিন্দের গীতাবলীকে “মধুর কোমলকান্ত 
পদাবলী” বলে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের উৎসভূমি হল 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য। বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবকে তাই মহাজন 
আখ্যা দিয়েছেন, গুরুবলে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এর থেকে অনুমান 
করা যায়, জয়দেবের ব্যবহৃত “পদাবলী” শব্দটি পরবরতি'কালে বৈষ্ণব সাহিত্যে 
গৃহীত হয়। 
পদাবলীর মূল “পদ' শবটির ব্যবহার অতি প্রাচীন। সম্গীতশান্ত্রে গান 
অর্থে পদ শবটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। গলগর্ব শাস্ত্রের আলোচন! প্রসঙ্গে 
ভরত গান অর্থে পদ বথাটির প্রয়োগ করেন (“্যৎ কিন্বিগক্ষরক্কতৎ তং সর্বং 
পদসংজ্ঞিতম্ঠ)। কালিদাসের মেঘছৃত কাব্যেও লঙ্গীতার্থে পদ কথাটি ব্যবহৃত 
হয়েছে (“মদ্‌গোত্রাঙ্কনং বিরচিতপদং গেয়মুদৃগাতুকাম্? )। প্রাচীন বুগে 


১৮৬ [লা সাহিত্যের ইতিহা্-__প্রাচীন পর্যায় 


গানের অন্য রচিত কুত্র স্তবককে পদ বলা হত। চর্যাগীত্তিকার “ঞবপদ”, "পদ 
প্রস্থতি শব্ধ এই অর্থেই ব্যবন্বত হয়। তবে, খুব সম্ভব, জয়দেবের কাল থেকে 
স্বরে-তালে গেয় পদাবলী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারপর খুব স্বাভাবিক- 
ভাবেই পদ শব্দটি বৈষ্ণব মহাজনদের ভজনকীর্তন গানে অনুপ্রবিষ্ট হয়। 
বৈষুবপদাবলী মূলত ধর্মসঙ্গীত হলেও ইহার একটা কাব্যিক আবেদন আছে। 
বৈষ্ণব কবিতার প্রধান উপজীব্য হল প্রেম। এই প্রেম পাথিব এবং অপাথিব 
ছুইই। কারণ বৈষ্ণব কবিগণ মর্তের াধারণ নরনারীর প্রেমছবি নিরীক্ষণ করে 
অপ্রাককত বৃন্দাবনের বাধারুষ্জের প্রেষলীল। কল্পনা করেছেন । বৈষ্ণব সঙ্গীত- 
রসধার| মর্তভূমি থেকে উৎপত্তি লাত করে খ্বর্গনযত্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে, 
মর্তের গিরি-দী বন-্উপবনের চেনা পথ বেয়ে হ্বর্গের অচেনা 
অপীমি অনন্ত সত্য সুন্দরের মধ্যে :বিলীন হয়ে গিয়েছে। রসজ্ সমালোচক: 
যথার্থই বলেছেন_-“বৈষ্ণব কবিতা! লমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে ; 
ছুই দিকে তটভূমি, আনন্দকলরবে মুখরিত হইয়া নর্দী চলিঙেছে; ছুই 
ধারে ফল্-্ফুল-সমস্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব. সৌন্দর্য, ফুলের 
বাগান। কত্ত যখন নর্দী মোহনায় আঙলিল, তখন সে সমস্ত দৃশ্ঠ সে পশ্চাতে 
ফেলিয়া! আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কুজিত, জন-কোলাহুল-মুখরিত, উদ্ধান- 
সম্কুল বনতূমি-এ সকলের কিছু নাই-_সন্মুখে দুর্ডেন্চ প্রহ্থেলিকার মত 
অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পাথিব সৌন্দর্যের পথ 
বাহিয়া চলিয়াছে-_কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্েয় দ্বরধিগম্য মহাসত্য। 
বিগ্ভাপতি' রাধার মুখে বলিতেছেন-_-হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, 
চোখের কাজল, গলার মুক্তাহারঃ তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট 
পাখীর পাখা--তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই-_মাছের পক্ষে 
ভূল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, জল হইতে 'তুলিলে মে তখনই 
মরিয়া যায়--আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু “মাধব তু কৈছে কহুবি 


মোয়'_আমার সর্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিলিতে পারি নাই। তুমি 
আমার নিকট হত্ছেয়--মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন।”৯ 


বৈষ্ণব কবিতার দুটি দিক, আছে--একটি হুল ইহার আধ্যাক্মিকতার দিক, 
আর একটি হল ইহার কবিত্বের দিক। বৈষ্ণব তক্ত অধযাক্মিক মার্গে ইহার 
বিচিত্র সঙ্গীতমাধূর্য আশ্বাদন করেন এবং রম্িক কাব্যিক মার্গে ইহার বিচিত্র 





১। “বৈষ্ণব পদাবলী'র (কঃ বিঃ কর্তৃক প্রকাশিত ) তৃমিকা পষ্টব্য | 


গীতিকবিতার ধার! ১৮৭. 


রুূপসৌন্দর্য উপভোগ করেন। ভক্তজন (মন পদাবলী কীর্তন করে রসময়ের 
রসম্ব্নপ উপলব্ধি করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান, রসিকজন তেমনি 
ইহা পাঠ করে সাধারণ নরনারীর প্রেমামৃত পান করে ধন্য হন। বৈষ্ণব 
কবিত। ' তাই বৈষ্ণবঅবৈষ্ণব নিবিশেষে সকল শ্রেণীর যানুধেরই প্রাণের 
সামগ্রী। এখন দেখা যাক, কাব্যরসিকের কাছে ইহার আবেদন কতখানি । 
ধর্ম আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। ধর্ম সাহিত্যের উপাদান মাত্র। 

মাটির মুতি গড়তে যেমন কাঠ, বাশ, খড়, মাটি ইত্যাদির প্রয়োজন, সাহিত্য 
কৃষ্টি করতে গেলে তেমনি ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজ ইত্যাদির আশ্রর 
গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলে জল হয়। 
কিন্তু অক্সিজেন ও জল এক পদার্থ নয়। সেরূপ ধর্মকে আশ্রয় করে_ 
সাহিত্য স্থষ্টি হলেও ধর্স ও সাহিতা এই ছুই বস্ত এক নয়। ধর্ম হতে 
সাহিত্য সম্পূর্ণ অভিনব বস্তু । ধর্ম হল একপ্রকার গোঠীচেতনা। আর 
সাহিত্য, জগতের মাঝে কত বিচিত্র । ইহার কোন দেশকাল নেই, কোন 
সংস্কারের বাধন নেই। সর্ধমানবের হ্বায়রসঘন আনন্দমূরতি হল সাচিত্য। 
বৈষব ধর্মকে অনুসরণ করে বৈষ্ণব সাহিত্য। তবু বৈষ্ণব লাহিত্য সম্পর্কে 
একথ! খাটে । বৈষ্ণব কবিতা ধর্মাশ্রয়ী হয়েও তা নিত্যকালের পাঠককে বিমুগ্ধ 
করে। ইহার অনিমেষ মুরতি পাঠককে কাদায়-হাসায়, প্রণরী-প্রগয়িণীর চিন্তকে 
উদ্বেলিত করে, বিরহীর শোককে শতগুণে বধিত করে। জ্ঞানদাসের রাধা 
অন্ুরাগভরে যখন বলেন, 

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অন্দ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।। 
তখন বারনাবিদ্ধ হয়ে আমাদের যনও চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রিয়তষের সঙ্গে 
মিলিত হওয়ার জন্ত। 

বিগ্তাপতির রাধার প্রেমের নিঃসীম অনুভূতি আমাদের চিত্তকে বিশ্বকে 
হতবাক করে দেয়: 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল 
নয়ন না তিরপিত ভেল। 


ধা রী ঞ 


১৮৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাীন পর্যায় 


লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল 
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥ 


গোবিন্দদাসের রাধার উদ্ধত মনোভাব প্রেমিকের চিত্বকে উদ্ধ করে : 


কুল মরিষাদ কপাট উদঘাটন" 
তাহে কি কাঠকি বাধা । 
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞ্চে পঞারলু 


তাছে কি তটিনী অগাধা॥ 


প্রিয়তমের ছঃখ মানুষের মর্মে যে কি নিদারুণ শেল হানে তা বোঝ। 
"যায় চণ্ডতীদাসের রাধার সকরুণ উক্তি থেকে £ 
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘট 
কেমনে আইল বাটে। 
আঙিন'র মাঝে বধুয়। ভিজিছে 
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥। 
বৈষ্ণবকবিতাকে কেহ কেহ খাঁটি গীতিকবিত। বলে ভুল করেন। গীতি- 
কবিত। হল কবির অহং-এর প্রকাশ। অহং-কে বিচিত্র বর্ণেবরূপে প্রকাশ করার 
জন্ত গীতিকবি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগত নিগৃঢ় অনুভূতিই (1765209৩ 
196730181 6100600 ) গীতিকবিতার প্রাণ। বৈষ্ণব কবিতা যে বৈষ্ণব 
কবির অন্তরের কথা নয়, একটা বিশেষ ধর্মসস্প্রদায়ের অভিপ্রায়েরই রসমূতি তা 
সর্বজনবিদিত। বৈষ্ণব কবিতা গোঠীচেতনাপ্রস্থত। কাজেই ইহাকে আধুনিক 
গীতিকবিতা অভিধাঁয় ভূষিত করা যায় না। আধুনিক গীতিকবিতার আরে! 
একটি বৈশিষ্ট্য বিষয়বৈচিত্র্য এখানে অনুপদ্থিত। শত শত বৈষ্ণব কবি 
রাধাকুষ্ণের বৃন্দাবনলীলার গতানুগতিক ছাচে পদ্দ রচনা করে গিয়েছেন। 
তাদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে তাই বড়ই ক্রান্তিকর বলে মনে হয়। তবে 
গীতিকবির চিন্রাঙ্কনী প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব কবিতাতে। 
যেষন,__ 
ঘম ঘম ঝন ঘন বজর-নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত। 
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার। 
হেরইতে উচকই লোচন-তার ॥ 


গ্ীতিকবিতার ধারা ১৮৯ 


অথবা, 
অবনত আনন কএ হম রহলিহু বারল লোচন-চোর। 
পিগ্না-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল জনি সে চাদ চকোর | 
গীতিকবিতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য--সার্বজনীনত! বৈষ্ণব কবিতার 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই সার্বজনীন আবেদনের জনই বৈধব কবিতা 
ধর্মকেনত্রি হয়েও কাব্যরসপিপাস্থ পাঠকের হায়কে গভীয়ভাবে আকর্ষণ 
করে। বৈষব কবিতার জনপ্রিয়তার মূলে ইহাই একমাত্র কারণ বলা 
যেতে পারে। পূর্বের উদ্ধতিগুলি থেকে একথা! সহজবোধ্য হবে। 


প্দাবলীর ভাষ। ও ছন্দ । 


বৈষ্ণব পদ্দাঝলী ব্রজবুলি এবং খাঁটি বাংলা--এই ছ্ুং ভাষাতেই রচিত 
হয়েছে। মৈধিলী ভাষাকে ভিত্তি করে গঠিত এক প্রকার কৃত্রিম ভাষায়, 
মহাজনগণ পদ রচনা করে গিয়েছেন। এই কৃত্রিম ভাষার নাম ব্রজবুলি। 
ব্রগবুলি ব্রছের বুলি) রাধারুঞ্ণ এই ভাষাতে কথা কইতেন-_এধারণা ত্রান্ত। 
ব্রজবূলি আনলে বাংলা-মৈথিলী মিশ্রপজাত সাহিত্যিক ভাষা। 

হী চতুরশ-পঞ্দশ শতকে মিথিল! সংস্কত বিষ্যাচর্চার একটা প্রধান 
কেন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা থেকে অনেক ছাত্র 
মিধিলাতে অধ্যয়ন করতে যেত। মিথিঙাতে তখন মৈথিলী ভাষার বিশেষ 
সমাদর ছিল। মিথিলাপ্রবানী বাঙালী ছাত্রগণ মৈথিলী ভাষায় রচিত 
বিষ্ঠাপতির পদাবলী বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তারপর লোকমুখে প্রচারিত 
হতে হতে এই ভাষার রূপান্তর ঘটে। বাঙালী গায়েন ও পাঠকবর্গ দুরূহ 
মৈধিলী শবগুলিকে অপস্থত করে সেখানে বাংল! শব বমিয়ে দেন। 

কালক্রমে মৈথিলী ব্যাকরণের নিয়মও শিথিল হয়ে আসে এবং ইহাতে 
বাংল! বাক্যরীতি অনুস্থত হতে থাকে। পরবতিকালে বাংলা-মৈথিলী মিশ্রণ 
জাত এই কৃত্রিম ভাষ! মহাজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরা বিপুলভাবে 
এই ভাষা অনুশীলন করতে থাকেন। এই কৃত্রিম ভাষাই 'ব্রজবুলি, । 
ব্রজবুলিতে রাধারুষ। কথা বলতেন--এই লোকনিরুক্ি এবং ছুরহতা ও অপূর্ব 
ধ্বনি-ঝংকারের জন্য ব্রজবুলি বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 

আধুনিক বাংল ছন্দের “তিনটি গ্রকারই--তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও . 


১৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিহা--প্রাচীন পর্যায় 


স্বাসাধাভপ্রধান, বৈষব পদাবঙীতে বাধহড হতে দেখা যায়। তবে ইহাতে 
'ভানপ্রধান ও ধ্বনিগ্রধান ছদোর ব্যবহারই বেশী) শ্বালাধাত প্রধান ছদোর 
নিদর্শন খুবই কম। নিয়ে ইহাদের একটি করে মৃান্ত দেওয়া হল £ 
তানপ্রধান ইন 
কালার লাগিয়া! হাম | হব বমবাসী। 
কাঁল। নিল জাতিকুল | প্রাণ নিল বাশী। 
ধ্বনিগ্রধান ছন্দ-- 
ইলপীবর বর | উর সহোদর | মেছুর় মদহর | দেছ। 
জান্বুনদ মদ | বৃন্দবিমোহিত | অন্বর বর পরি | ধেই | 
শ্বাধাতপ্রধান ছন্দ__ 
অর্ণর্‌ শুন্যাছ | আলো সই | গোরা-ভাবের | বথা। 
কোণের ভিতর্‌| কু'লবধু| কান্যা। আকুল | তর্থা। 
পদাবলীর ছন্দ কানে শুনলে একটু ক্রটিধুক্ত বলে মনে হবে। বৈষ্ণব 
পদাবলী পূর্বে গীত হত, পঠিত হত না। কীর্ভনীয়াগণ গানের সময় অক্ষর- 
গুলিকে কখন হত্ব, কখন দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতেন। কাজেই ছন্র 
জটি-বিচ্যুতির জন্ত তাঁদের কোন অন্থবিধায় পড়তে হয়নি। তাহলেও বৈষ্ণব 
কবিগণ মোটামুটি ছনের একটা ভ্রম রক্ষা করার চেষ্টা বরেছেন। 


'চৈতন্যযুগের পদ্দাবলী সাহিত্য 
চৈতদ্কসমসাময়িক বৈষাবপদাবলী ॥ 


চৈতগ্থদেব জীবিতাবদ্থাতেই ভগবানের অবতার রূপে পৃঁজিত হয়েছিলেন। 
তার মধ্যে প্রশ্বরিক মহিম লক্ষ্য করে ভক্ত কবির দল পদাবলী রচনায় বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত হন। যে সকল কবি মহীপ্রভূকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাস্থপদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, 
মাধব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, রমানন্দ, গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ 
দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

চৈতন্তসমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলীর ছুইটি ধারা-_একটি চৈতন্য বিষয়ক 
পদাবলী, অপরটি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী। চৈতন্ঠবিষয়ক পদাবলী 
আবার বিষয়ভেদে তিনপ্রকার--গৌরচন্জ্রিকা, চৈতন্য জীবনীবিষয়ক ( চৈতন্থের 
জন্ম, বাল্য, যৌবন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ ইহার বর্ণনার বিষয় ) এবং গোৌরনাগরভাব- 
বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা পরবতিকালে বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চৈতন্য জীবন কথার মধ্যে বাস্থু ঘোষের নিমাই-সম্ন্যাস 
পাল] জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে । গৌরনাগর ভাবের পদগুলি 
আপিরপাত্মক বিকৃতরুচির পদে পরিণত হয় । 

চৈতন্যের সমকালীন রাধাকৃঞ্জ বিষয়ক পদাবলী সংখ্যায় অল্প হলেও 
গুণগত উৎকর্ষে প্রগুলি নিশেষ উল্লেখযোগ্য । পদাবনীর উপর তখনও বৈষ্ণব 
ধর্মতত্ব ও দর্শনের প্রভাব পড়েমি। প্রেমোম্মাদিনী রাধার নিরাভরণ চিত্রখানি 
চৈতন্ত-প্রত্যক্ষদর্শা কিদের পদে সুন্দর ফুটে উঠেছে। 

মুরারি গুগু চৈতন্থের বাল্য সহচর ছিলেন। চৈতগ্যদেবের পিতা জগন্নাথ 
মিশ্রের মত তারা শ্রীহট ত্যাগ করে নবর্ধীপে এসে স্থাক্িভাবে বসবাস শুরু 
করেন। এই সুত্রে শৈশবকাল থেকেই তিনি চৈতগ্ভের বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন। মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত ও নিমাই এরা 
সকলেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করতেন । মুরারি চৈতস্তের চেয়ে বয়সে 


মুরারী গুপ্ত 


১৯২ লা সাহিত্যের ইডিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


কিছু বড় ছিলেন। পরিহাসপটু নিমাই মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের খেখচায় মুরারিকে' 
অস্থির করে তুলতেন। মুরারি: প্রথম জীবনে বামোপাসক ছিলেন। পরে চৈতন্ত- 
প্রভাবে তিনি রাধারুষ্চের উপাসনার আত্মনিয়োগ করেন। 


মুরারি গ্ডতের প্রতিভার এ্র্য ছিল। কিন্তু তিনি মুষ্টি ভিক্ষ! দিয়ে পাঠককে 
বিদায় করে দিয়েছেন। তার কড়চায় উল্লিখিত আছে যে প্রথনে তিনি বাংলা- 
ভাষায় পদ রচন। করেছিলেন; দামোদর পঞ্ডিতের নির্দেশে তিনি পরে চৈতত্ত- 
জীবনীকাব্য প্রণয়ণ করেন। মুরারি গুপ্তের ভণিতায় যে দশ-বারটি পদ পাঁওয়! 
গিয়েছে তারই মধ্যে তার কবিত্বশক্তির পরিচয় বিদ্ধমান। চৈতন্তজীবন ও» 
রাধান্তঞ্চলীলা-:এই উভয় বিষয়ে পদরচনায় তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। 
চৈতন্যের বাল্যলীল। বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বাৎসল্য রস চমৎকার ফুটিয়ে 


তুলেছেন £ 

শচীর আঙ্গিন। মাঝে ভুঝনমোহন সাজে 
গোরা্ঠাদ দেয় হামাগুড়ি । 

মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি 
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি] 

বাঘনথ গলে দোলে বুক ভামি যায় লালে 
টাদমুখে হাসির বিজুলি। 

বূলামাথ। সর্বগায় সহিতে কি পারে মায় 


বুকের উপরে লয় তুলি ॥ 


কবি রাধার আক্ষেপানুরাগের অনব্ ভাষাচিত্র অন্কন করেছেন * 
সথি হে ফিরিয়৷ আপন ঘরে যাও । 
জিয়স্ে মরিয়া! যেই আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও | 
নয়ন পুতুলি করি লইনু মোহন রূপ 
ছিয়ার মাঝারে করি প্রাণ । 
পিরীতি আগুন জালি সকলি পুড়াইয়াছি 
জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥ 
ন| জানিয়া মু লোকে কিজানি কি বলে মোকে 
না করিয়ে শ্রথণ গোচরে | 


গীতিকরিতার ধার! ১৯৩ 


শোঁত বিধার জলে এ তনু ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়। 

মূরারি গুপ্তেতে কছে পিরীতি এমতি হৈলে 
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ 


রাধার বিরহদশ বর্ণনায়ও যে যুরারি গুপ নিদ্ধহত্ত ছিলেন তা গ্রীরু্ণের প্রতি 
সর্থীর উক্তি থেকে আমর! বুঝতে পারি £ 
কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়৷ আইলা 
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই। 
সফরী সলিল বিন গোডাইব কত দিন | 
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥ 
স্বত দিয়া এক রতি জালি আইল! যুগ বাতি 
সে কেমনে রহে অযোগানে। 
তাছে সে পবনে পুন নিভাইল বাসে! হেন 
ঝাট আসি রাখহ্‌ পরাণে | 


মুরারি গুপ্ত যদি তার কবিপ্রতিভাকে পুরোপুরি পদ্রচনার কাজে লাগাতেন 
তাহলে চৈতন্য সমসাময়িক পদাবলী সাহিত্য বিশেষ সমুদ্ধিশালী হয়ে উঠত। 
নরহরি সরকার নবদ্বীপে চৈতন্যের পাশ্বচর ছিলেন। গৌরাম্ববিষয়ক 
পদ রচন। করে তিনি বিখ্যাত হন। শ্রীথণ্ডের বৈদ্ভবংশে তার জন্ম। নবদ্বীপের 
টোলে অধ্যায়নকালে নিমাই-এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। 
ময়হারি মরকার নরহরি সরকার গৌরনাগর সাধনার প্রথম সত্রপাত করেন 
এবং গৌরনাগর ভাবের পদ রচনা! করে এক বিচিত্র ধরনের গৌরান-ভক্তির 
পরিচয় দেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্বদের চক্ষে ইহা বিসশ বলে মনে হয়েছিল। 
খুব সম্ভব একারণে কোন প্রামাণিক চৈত্যন্যজীবনী গ্রন্থে তার বিশেষ পরিচয়, 
উল্লিখিত হয়নি । 
নরহরি নামে ছুজন কবি ছিলেন। প্রথম জন চৈতন্য সমকালীন কবি, 
নাম নরহুরি সরকার ; দ্বিতীয় জন অষ্টাদশ শতকের কবি, নাম নরহ্‌রি চক্রবর্তী! 


নামের সাদৃশ্ট থাকার অন্য উভয়ের পদের মধ্যে গোলমাল হয়ে গিয়েছে। 
১৩ 


১৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


উভয়ের রচনারীতির মধ্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য বিশ্মান। নরহরি সরকারের 
ভাবও ভাষা ছুইই লরল। নরহুরি চক্রবর্তীর ভাষায় তৎসম শব্ের ব্যবহার 
বেশী। তিনি অধিকাংশ পদ বজবুলিতে রচনা করেন এবং তার পবগুলি 
অনেকটা ক্কত্িম, শবাড়ম্বরময় ও অটিল। নরহুরি চক্রবর্তী কিছু পদ “ঘনশ্যাম ঘান+ 
ভণিতায় রচনা করেন। 
নরহর্সি সরকারের ভণিতায় রাঁধারুষ্ণলীলাবিষয়ক দ্ু-তিনটি পদ পাওয়া 
গিয়েছে। লংখ্যায় নগণ্য হলেও শিল্লোৎকর্ষে এগুলি বিশেষ উদ্লেখষোগ্য । 
রাধাকৃষ্ের হৃদয়ব্যাকুলতা বর্ণনায় নরছরি বেশ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 
বিরহুখিন্ন রাধার বিপন্ন অবস্থ। গুনে বিদঞ্ধ শিরোমণি কানাই অত্যন্ত ব্যাকুল 
হয়ে প্রড়েছেন। নরহরির পদে ইহা! চমৎকার ফুটে উঠেছে 


রাই-বিপতি শুনি বিগদ্ধ শিরোমণি 
পুছই গদগদ ভাষা । 
মিজ মন্দির তেজি চু বরনাগর 
পুন পুন পরশই নাস ॥ 
বিছুরল চরণ রণিত মণিমপ্রীর 
বিছুরল মুরলিক রন্ধ্ধ। 
বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগলিত 


বিগলিত শিথিপুছচন্্র ॥ 


বিরহিণী রাধার অশ্রুসিক্ত মর্মান্তিক কাতরোক্তিও বেশ উপভোগ্য হয়ে 
উঠেছে নরহরির রচনায় £ 
কিন! ছৈল সই মোরে কানুর পিরীতি। 
আখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাদে নিতি ॥ 
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দুরে। 
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ॥ 


সংখ্যা ও গুণের দিক থেকে নরহরির গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তার ভণিতায় ছুইশতের অধিক পদ পাওয়! গিয়েছে । গৌর- 
নাগরভাবের পদরচনা করে নরহরি পদাবলী সাহিত্যের একটা নতুন দিগন্ত 
আবিষ্কার করেছেন। এই শ্রেণীর পদে নবদ্বীপ-নাগরীদের আবেগ-উৎকণ্ঠ। 
বর্মম্পর্শী ভাষায় বণিত হয়েছে । যেষন-_ 


গীতিকবিতার ধার! . রা ১৯৫ 


বেলি অবসানে ননদিনী লনে 
জল আনিবারে গেনু। 
গৌরাদ টাদের রূপ নিরধিয়া 
কলসী ভাবিয়া এমু ॥ 
কাপে কলেবর, গায়ে আসে জর, 
চলিতে না চলে পা। 
গৌরাঙ্গ টাদের রূপের পাথারে 
সাঁতারে না পাই থা॥ 
দীঘল দীখল নয়ান যুগল 
বিষম কুম্ুম শরে। 
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে 
মদন কাপয়ে ভরে ॥ 
কহে নরহুরি গৌরাঙ্গ মাধুরী 
যাহার অন্তরে জাগে। 
কুলশীল তার সকলি মজিল 
গোরাচাদের অনুরাগে ॥ 
গৌরাঙ্-বিরহ বর্ণনায় নরহরির কবিত্বশক্ির আরো! নিবিড় পরিচয় 
“পাওয়া যায়। যেমন, 
সোনার বরণ গৌরস্থন্মর 
পার ভৈগেল পেেহ, 
শীতে ভীত যেন কাপয়ে সঘন 
সোঙরি পূরব নেহ ॥ 
কিছু না কহুই দীঘ নিশালই 
চিত্রের পুতলী পারা 
নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল 
যেন মন্দাকিনী ধারা॥ 
শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্তের অনুরাগী পার্খচর ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিল 
কাচড়াপাড়ায়। মহাপ্রতু পুরী থেকে বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে 
গৌড়ে এসে তার কাচড়াঁপাড়ার বাটিতে অবস্থান করে- 
ছিলেন। প্রতি বংসর রথের সময় তিনি ভক্কগণকে নিয়ে নীলাচল যাত্রা! করতেন। 


শিবানন সেন 


১৯৬. বাংল! সাহিত্যের ইততিহাস- প্রাচীন পরায় 


শিবানদা উচ্চ কবিত্বশত্কির অধিকারী ছিলেন না। র্ববাকুব্যে মাতিটি 
কি আটটি পদ তিনি রচনা করেছিলেন। চৈতগ্চের পার্থ, থেকে তার 
নীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য বৈধব সমাজে তিনি 
বিশেষ পরিচিত। তা হলেও তার ছ'একটি পদে মহাপ্রভুর প্রেষন মূরতি- 
খানি সুন্দর ফুটে উঠেছে ঃ 
অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর 
বরিখয়ে চৈতন্ত মেঘে। £ 
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত 
অমুখন প্রেমজল মাগে।৷ 
ফাল্তুন পৃণিমা তিথি মেঘের জনম তথি 
সেই মেঘে করল বাদর। 
উচা1 নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভাসাওল 
গোরা বড় দয়ার লাগর ॥ 
জীবেরে করিয়! যন্ত্র হরিণাম মহামন্ত 
হাতে হাতে প্রেমের অর্জলি। 
অধম ছুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত 
বাট়িল গৌরাঙ্গঠাকুরালি ॥ 
জগাই মাধাই ছিল তার! প্রেমে উদ্ধারিল 
হেন জীবে বিলাওল দয়]। 
দাস শিবাননদ বলে কেন রৈণু মায়াভোলে 
প্রভু মোরে দেহ পদছায়। ॥ 
মুশিদাবাদের বল্পভ ঘোষের তিন পুত্র--গোবিন্দ, মাধব ও বাহদেব 
পদরুচনায় ও কীর্তনগানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিন ভাইএর মধ্যে 
কীর্তনে মাধবখোষ এবং পদ্রচনায় বাহছদেব ঘোষ 
শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দ্বেন। ভিনজনেই মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ 
করে ধস্ত হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে গোবিন্দ পুরীধামে রয়ে যান 
এবং যাধব ও বাসুদেব বাংলাদেশে বৈষ্কবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 
তিনজনেই নিবিড় আন্তরিকতা ও পরম নিষ্ঠার দঙ্গে গোরা বিষয়ক পদ 
রচনা! করে বৈষবসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
গোবিন্দ ঘোষ (কবল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেল। সহজ সরল 


গোবিন্দ ঘোষ 


ীতিকবিভার ধারা . ১৯9 


প্রকাশভ্ধী, :ও বাস্তবতার জন্ত তার পনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তীর 
“পদে 'তক্তপ্রাণের ব্যাকুলতার চরম স্কুতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, _ 

ছেদ্দে রে নদীয়াবার্ষী কার মুখ চাঁও। 

বাছ পসারিয়া গোরাটাদেরে ফিরাঁও ॥ 

তো সবারে কে আর করিবে মিজ কোরে । 

কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়! কাতরে ॥ 

কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 

নয়ান পুতৃলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় | 

আর না যাইব মোর! গোৌরাঙ্গের পাশ। 

আর না করিব মোর] কীর্তন বিলাম ॥ 

কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া। 

পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া] | 


মাধব ঘোষ ত্রজবুলিতে রাধাকুষ্ণলীলা এবং বাংলাতে গোরাঙ্গলীল! বিষয়ক 
পদ রচনা করেন। তার রাধাক্ষ্। লীলাবিষয়ক পদ সংখ্যায় মাত্র ছু? 
তিনটি। তথাপি ইহাতে কৰিপ্রতিভার উজ্জল শ্থাক্ষর 

আছে। রাধার বিরহস্দশা কবি নিপুণভাবে চিত্রিত 


মাধব ঘোষ 


করেছেন: 
শকতি ক্ষীণ অতি উঠই ন পারই 
কাতরে লী মুখে চাই। 
পরশি ললাট করহি মুখ ঝাপল 
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই ॥ 
মাধব করুণা কি লব তোছে নাই। 
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ 
এ ছু পদ দরশাই ॥ 
রাইক পেখি ধরণী পর লুই 
কত কত সারঙ্গ 'নয়নি। 
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত 
জীবইতে সংশয় বানি ॥ 


মাধব ঘোষ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচনায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


নৃত্যপর গৌরাঙ্গের নয়ন ভোলানে! মূরতিখানি কবি আশ্র্যহন়ভাবে অস্কিভ 
করেছেন £ 
ূ নাচে পছ" কলধোত গোর]। 
অবিরত পূর্ণকল মুখ বিধূমণ্ডল 
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা ॥ 
অরুপ কমল না কি জিনি রাঙ্গা ছটি আখি 
ভ্রমরযুগল ছুটি তারা। 
সোনার ভৃধরে 'যৈছে নুরনদী বহে তৈছে 
বৃক বাহি পড়ে প্রেমধারা ॥ 
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনথানি 
অরুণ বসন বহির্বাস | 
গলায় দোনার মালা করিছে ভুবন আলা 
নাসা তিলকুস্থম বিকাশ | 
কনক মৃণালযুগ সুবলিত ছুটি ভুজ 
করষুগ কুঞ্ঁর বিলাস। 
রাত উতপল ফুল নহে পদ সমতুল 
'পরশনে মহীর উল্লাস। 
আপাদমস্তক গায় পুলকে পৃরিত তায় 
যৈছে নীপফ্ুল অতি শোভা । 
প্রভাতে কদলি জন্থ সঘনে কম্পিত তন 
মাধব ঘোষের মনোলোভ৷ ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ গৌরাঙ্গের সন্স্যাসগ্রহণ বিষয়ক পদ রচনা করে প্রন 
যশ অর্জন করেন। গৌরালের নদীয়ালীলার তিনি একজন প্রত্যক্ষ সা্ী 
ছিলেন বলে তাঁর পদাবলীতে বিবৃত বৃত্তান্তকে অনেকে চৈতন্য-জীবনীকাব্য 
অপেক্ষা বেশী যান্ত করেন । চৈতন্তের জীবনকথার একট! 
বাহছদেব ঘোষ. বাস্তবসম্মত রূপ দিয়ে তিনি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর 
গৌরব বুদ্ধি করেছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহা একটি অভিনব সংযোজন! 
হিসেবে গণ্য হতে পারে। 
বাস্থ ঘোষের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী ছুটি ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম 
পর্যায়ের পাগুলি রাঁধাকফের বুন্দাবল লীলার অনুসরণে রচিত হয়। চৈতস্কাকে 


গীতিকা রিতার ধার! ১৯৭ 


রাধারষের সে মিলিয়ে দেওয়ার জন্ত 'বাস্থ ঘোষ এই রৃজিম পন্থা 

অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করে এই শ্রেমীর পদকে 
উচ্চতর কবি-কল্পনার আধার বরে গ্রহণ করা যায় না। যেমন, রাধায 
মান বিষয়ক পদের অনুসরণে মানী গোরার চিত্রখানি £ | 

কষ কৃষ্ণ বলি গোর! কানে ঘন ঘন। 

কত সুরধূনী বছে অরুণ নয়নে ॥ 

সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাথে গায়ে। 

ধূলায় ধূসর তনু ভূমি গড়ি যায়ে ॥ 

মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়। 

রজনী দিবস গোর] জাগিয়! গোঙায় ॥ 


এই শ্রেণীর পদ রচন| করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কবি বিকৃত 
কির পন্ককুণডে নেমে গিয়েছেন। যেমন, দানী কৃষেের সঙ্গে গৌরাঙ্গকে 
মেলাতে গিয়ে কবি বলছেন,_ 

গৌরাঙ্গ চানের মনে কি ভাব উঠিল। 

নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥ 

কিসের বা দান চাহে গোরা দ্বিজমণি। 

বেড় দিয়া আগুঙিয়া রাখয়ে তরুণী ॥ 

দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে। 

নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ 


বান্থ ঘোষ অনেকগুলি গৌরনাগরভাবের পদ রচনা করেন। এগুলিতে 
নাগরীদের বামনা-.কামনার নিরাবরণ প্রকাশ ঘটলেও এগুলি আম্বাঁনে 
বিশেষ বাধ! উপস্থিত হয় না। যেমন, আক্ষেপ অন্ুরাগের একটি পদ্দ-_. 
গোর! অনুরাগে মোর পরাণ বিদরে। 
নিরবধি ছলছল অখিজল ঝরে ॥ 
গোরা গোরা করি মোর বি হৈল বিয়াধি। 
নিরবধি মনে পড়ে গোরা গুণনিধি ॥ 
কি করিব কোথা যাব গোরা অস্রাগে। 
অন্ুখন গোরাপ্রেখ হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 


২**, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- শ্রাচীন পর্যায় 


গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম। 
বান কছে নাহি বহে কুলের ধরম ॥ 


অথবা, রসোদগারের একটি পদ. 
শয়নমনদিরে হাম শুঁতিয়া আছিলু 
নিশির স্বপনে আজি গৌরান দেখিলু' ॥ 
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি। 
গোরারূপ মনে পড়ে দিবস রজনী ॥ 
গোর! গোরা করি সখি কি ছৈল অন্তরে । 
বসন ভিজিল যোর নয়নের লোরে ॥ 
আলসে অবস গা ধরণে ন! যায়। 
গোরাভাব মনে করি বাহ ঘোষ গায় ॥ 


বাসঘোষের গোরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর দ্বিতীয় পর্যায়ের পাগুলিতে 
ভ্রীচৈতন্ভের নবদ্বীপ ও নীলাচলের জীবনলীল! বণিত হয়েছে। এই শ্রেণীর 
পদে বাস্থঘোষের কবিত্বশক্তির নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্থের 
মানবিক রূপটি এখানে কবি আত্তরিক সহানুভূতির আলোকে উদ্দ্ল করে 
তুলেছেন। যেমন, মহাপ্রভুর নীলাচললীলার একটি পদ-_ 
সিংহদ্বার ত্যজি গোর! সমুদ্র আড়ে ধায়। 
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে শুধায় | 
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়। 


মাঝে কনয়াগিরি ধুলায় লোটায় ॥ 
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 


দীঘল শরীরে গোর! পড়ি মূরছায় ॥ 
উত্তান শয়নে মুখ ফেনায় ভরিল। 
বাহুধোষের হিয়৷ গরলে জারিল || 


্রীঙ্গৌরাজের সন্ন্যাসলীল! বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাহু ঘোষ বিঞুপ্রিয়ার কাতরোক্তি 
মর্মস্পর্না ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ৫ 
বিষুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে। 
ব্যাকুল ছিয়্ায় গদগদ কিছু বলে ।। 


গীতিকৰিতার ধার! ২১ 


আজি কেন নদীয়! উদাস লাগে মোরে | 
অঙ্গে নাহি পাই সুখ ছটি জাখি ঝুরে ॥ 
নাচিছে দক্ষিণ অঙ দক্ষিণ নয়ন । 
খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ | 
নুরধূনী পুলিনে মলিন তরুলতা। 

ভ্রমর না খায় মধু শুকাইল পাত | 
স্থগিত হইল কেন জাহবীর ধারা। 
কোকিপণের রব নাহি হৈল মৃক পার! ॥ 


রামানন্দ বহু কুলীনগ্রাম (অধুনা এই গ্রাম বর্ধমান জেলার জামালপুর 

থানার অন্তরগত মেমারী রেল স্টেশনের নিকটে অবস্থিত) নিবাসী শ্রীরৃষ্ণ- 

বিজয় গ্রস্থপ্রণেতা মালাধর বস্থর সুযোগ্য পুত্র। তিনি চৈতগ্ভের পরম 

ভক্ত ছিলেন। চৈতন্থদেব রামানন্দকে অত্যন্ত ভাঁগ- 

বাসতেন। কুলীনগ্রাম বৈষ্ণবধর্মচর্চার জন্ত প্রসিদ্ধ 

ছিল। মালাধর বস্থর শ্রীরুষ্ণবিপয় গ্রন্থ মহাপ্রভুর খুবই প্রিয় ছিল। 

এসকল কারণে হরীধামে মহাপ্রভু একবার কথায় কথায় রামানন্দাকে 
বলেছিলেন, | 


রামানন্দ বু 


তোমার ক] কথ! তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেহে। মোর প্রিয্ন অন্থজন রহ দুর | 


রামানন্দ রাঁধাকষ্চলীলা! ও গোরাঙ্গলীলা-_এই উভয় বিষয়ে পদ রচন। 
ক্লরেন। তার ভণিতায় সতেরটি পদ পাওয়া গিয়েছে। সংখ্যায় অল 
হলেও পদগুলিতে রামানন্দের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় আছে। কবি পূর্বরাগ- 
ময়ী রাধার স্বপনগ্থ ও নিদ্রা্দে বিলাপোক্তি একটি পদে অপূর্বহ্নদর 
ভাবে বর্ণনা করেছেন £ 
তোমারে কছিয়ে সখি ম্বপন কাহিনী । 
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ 
শাওন মাসের দে ' রিমিঝিষি বরিখে 
নিন্দে তনু নাহিক বসন। 
শ্বাম বরণ এক-- পুরুষ আলিয়৷ মোর 
মুখ ধরি করয়ে চুঘন।! 


২০২... বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাচীন পর্ধায় 


বলি দুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল 
লাজে মুখ রহিলু' মোড়াই। 

আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন 
বলে কিনা যাচিয়। বিকাই ॥ 

চমকি উঠিয়া! জাগি কাপিতে কাপিতে সথি 
যে দেখিস্ব সেহ নহে সতি। 

আকুল পরাণ মোর ছুনয়নে বহে লোর 


কহিলে কি যাঁয় পরতীতি ॥ 


গোরুলীল! বর্ণনায়ও কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন £ 
নাচয়ে চৈতন্ত চিন্তামণি। 
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি ॥ 
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়। 
হুহঙ্কার দিয়! খেনে উঠিয়া দাড়ায় ॥ 
ঘন ঘন ডাক উধ্ববাহু করি। 
পতিত জনারে পছ' বোলায় হরি হরি ॥ 
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ। 
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥ 
অপার মহিমাগ্ুণ জগজনে গায়। 
বস্থ রামানন্দ তাহে প্রেমধন চায় ॥। 


ংলীবদন চট্টে। চৈতন্যের প্রতিবেশী ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য নীলাচল গমন 

করর্লে শচীমাতা ও বিষুরপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার উপরেই পড়েছিল। 

বংশীবদন সম্ভবত চৈতন্যের বয়ঃকমিষ্ঠ ছিলেন। তিনি 

চৈতন্যলীলা ও রাধার্ষ্ণলীল। বিষয়ে অনেকগুলি পদ রচন! 

করেছিলেন। বংশীবদন ছাড়া শ্রীনিবাস আচার্ষের এক শিষ্য বংশীদাসের 

ভণিতায় কতকগুলি পদ পাওয়। গিয়েছে । ইহাতে বংশীবদন ও বংশীদাসের 

পদের মধ্যে মেশামেশি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা! খুব বেশী। তবে বংশীবদন 

ভণিতার পদগুলি বংশীবদন চট্টোরই রচনা মনে হয়। শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় 
বংশীবদন কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন £ 


বংশীবদন 


শীতিকবিতার ধার! ২০৬৩, 


আজ দেখিনু' রূপ কাদের তলে। 
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল 
নিরবধি ধিকি ধিকি জঙে॥ 
কেন ব। চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গে 
মন মোর স্থির নাহি বান্ধে। 
তিলে তিলে বারে বারে মুরছা পাইয়া থাকি 
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে। 
ধীরে ধীরে পা খান বাড়াই কত ছল করি 
তাহে গুরুজনেরে ডরাই। 
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণি 
পিরিতি অনল ন! নিভাই ॥ 
শুক-শারীর উক্তি-প্রতুক্তিতে বংশীবদনের কবিত্বের আর একটি নতুন দিক 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । কবি এখানে বপক্প্রতীকের সাহায্যে রাধারষের, 
লীলামাহাত্ন্য গভীরভাবে ব্যক্ত করেছেন : 
রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে। 
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে ॥ 
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে । 
অরুণ-কিরণ দেখি প্রাণ কাপে ডরে॥ 
শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক। 
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥ 
শুক বলে শুন শারি আমর! বনপাখী। 
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥ 
বংশীবদনে বলে টাদ গেল নিজ ঠাঞ্জে। 
অরুণ-কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥ 
বংশীবদনের গৌরাঙগবিষয়ক পদগুলি বাস্তবরসে পযুজ্ঘল। নিমাই-এর 
অন্রযাসগ্রহণে শচীমাতা৷ ও বিষুগ্রিয়ার কাতরোক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় £ 


আর না হেরিব * প্রসর কপালে 
অল্পক। ছিলক কাঁচ। 
আর ন৷ হেবিব সোনার কমলে 


নয়ন খঞ্জন নাচ।॥ 


২৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


আর না নাচিবে শ্রীবাম মন্দিরে 
ভকত চাতক লইয়া। 


আর কি ন|চিবে আপনার ঘরে 
আমর! দেখিব চাহিয়। ॥ 
আর কি ছু-ভাই নিমাই নিতাই 
নাচিবেন এক ঠাই। 
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই 
নিমাই কোথাও নাই ॥ 
নিয় কেশব ভারতী আমিয়! 
মাথায় পাড়িল বাজ। 
গোরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে 
রহিব নদীয়া! মাঝ ॥ 
বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত ছভাইই চৈতন্যের প্রিয় তক্ত ছিলেন। বাস্থদেব 
নৃত্যে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন এবং মুকুন্দ সাঙ্গীতবিশারদ 
ছিলেন। অনুমান হয় হুজনে কিছু কিছু করে পদ রচনা 
করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি সব আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই তাদের কৃবিত্বশক্তির 
সূল্য নির্ণর করা আপাতত সম্ভব নহে। তাদের যে একটি করে পদের সন্ধান 
পাওয়। গিয়েছে নিয়ে সেগুলি উদ্ধৃত করে দেওয়া হল £ 
(১) মুকুন্দের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ-_ 
আরে আমার গোরাঙ গোপীনাথ । 
যাহার লাগিয়ে গেহ গুরু ছোড়নু 
সেহি করল পরমাদ ॥ 
অপরূপ বেশ কেশ সব মুণগ্ড 
পিস্কন অরুণ কৌগীন। 
যো পু ব্রিভূবন রস-উল্লাসিত 
সেহছি বেশ নন্ত্যাস প্রবীণ | 
ঞ্িহা গুণ পোঙরি ..  রোয়ত শাস্তিপুর-নাথ 
যব পছ' নীলাচলে যাই। 
হেরইতে প্রেম-অঙ মুকুন্দ মন তুলল 
লগাওত লোক বুঝাই ॥ 


মুকুন্দ ও বাহদেব 


' শ্ীতিকবিতার ধারা ২৯৫ 


৫) বাহৃদেবের দৃষ্টিতে নটরাঁজ গোরা অপক্বপ কূপ 

অপরূপ গোর! নটরাজ। 

গ্রকট প্রেষ- বিনোদ নবনাগর 
বিহরে নবন্ধীপ মাঝ । 

কুটিল কৃস্তল গন্ধ পরিষল 
চন্দন তিলক ললাট। 

হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির 
দুয়ারে দেয়ই কপাট ॥ 

করিবর-কর জিনি বাছুর স্থবলনি 
দোসরি গজমোঁতি হারা। 

স্থষের শিখরে যৈজন ঝাঁপিয়। 
বহই সুরধূনিধারা ॥ 

রাতুল অভুল চরণ যুগল 
নখমণি বিধু উজোর। 

ভকত-্রমরা সৌরভে মাতল 
বাহদেব দত্ত রহ ভোর ॥ 


গোবিন্দ আচার্য চৈতন্তের বয়োজোষ্ঠ ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ক 
ও রাধাক্ষ্চলীল! বিষয়ক কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ লিখে গিয়েছেন। কিন্ত 
বৈষুব পদ সাহিত্যে একাধিক গোবিন্দের আবির্ভাব 
হওয়ায় কোন্টি কোন্‌ গোবিন্দের পদ তা নির্ণয় করা 
একপ্রকার ছুঃসাধ্য ব্যাপার। যা হোক বৈষ্ণব-পদ সঙ্কলন গ্রন্থে তার 
নামে ষে সমস্ত পদ সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে ছু-একটি এখানে 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা হল। নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্ন ভক্তবৃন্দের সনে বিন্ধপ 
লীল। প্রকটন করতেন তারই অতি মুন্দর ভাষাচিত্র অন্কন করেছেন 
গোবিন্দ আচার্য 2 


গোবিন্দ আচার্ধ 


নাচে শচীনন্দম দেখেন শ্রীনাতন 
গান করে স্বরূপ দামোদর। 
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন 


বাহুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥ 


২০৬... বাংলা সাহিত্যের ইভিহাস-_ প্রাচীন পর্ধায় 


প্রভূর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি জাসে 

বামে নাচে প্রিয় গদাধর। 

নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাইয়৷ পড়ে তু 
ভাবাবেশে ধরে দোহার কর॥ 

নিত্যানন্দমুখ হেরি বলে পহ হরি হরি 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চন্বরে। 

সোঙরি শ্রীবুন্দাবন প্রাণ করে উচাটন 
পরশ করয়ে রায়ের করে॥ 

শ্রীবাস হরিদাস নাচে গার প্রেমোল্লাস 
প্রভুর সাত্বিক ভাবাবেশ। 

ইহ রস প্রেষধন পাঙল জগজন 
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥ 

প্রীরাধার রূপান্ুরাগ বর্ণনায়ও কবি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন £ 


ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি 
অবনী বহিয়! যায়। 
ইসত হাপির তরঙ্গ হিল্লোলে 
মদন মুরুছ! পায়॥ 
সে শাম নাগরে কি খেনে দেখিলু 
ধৈরজ রহল দুরে। 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল 
কেন ব! সদাই ঝুরে। 
গ্ঃ চে রি 
মালতী ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে। 
উড়িয়া! পড়িয়া মাতল ভ্রমরা 
ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ বুলে॥ 
কপালে চণ্দন__ ফৌটার ছট! 
লাগিন হিয়ার মাঝে। 
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল 


না কহি লোকের লাজে। 


শীতিকবিতার ধারা ইজণ 


এমন কঠিন নারীর পরাণ 
বাহির নাহিক হয়। 
না৷ জানি কি জানি হয় পরিণামে 


দাগ গোবিন্দ কয়॥ 


চৈল্তপ্ত তিরোধানের পরবর্তাঁ বৈষবপদাবল্লী ॥ 


ভাবৈশ্বর্য ও শিল্পোৎ্কর্ষের দিক থেকে চৈতন্তের অব্যবহিত পরবর্তি 
কালের পদাবলী সাহিত্য সর্বোৎকৃষ্ট । এযুগে দ্বিজ চণ্ডীদাস, বলরাম দা, জ্ঞান 
দাস, গেবিন্দদাসের মত উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবিগণের আবির্ভাব হয়েছিল । 
চৈতন্তের প্রেমবারিনিষেকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য যে বসন্তের অজত্র পত্র 
পুঙ্পের মত মুকুলিত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে এযুগের কবিদের রচনায়। 
চণ্ডীদাস সমগ্র পদাবপী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ইতিপূর্বে তার কবি- 
কৃতি নিয়ে যে সংশয়-বিতর্ক শুরু হয়েছে তার পরিচয় চগ্ডী- 
দাস-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখন 
চণ্ডীদাসকে চৈতন্ভের অব্যবহিত পরবতিকালের কবি বলার কারণসমূহ নিল্ে 
উল্লেখ কর! হচ্ছে ঃ 


(১) চণ্তীদাসের পদে মহাপ্রভুর দিব্যোম্মাদগ্রন্ত জীবনের চিত্র সযুস্তাসিত 
হয়ে উঠেছে_ 


দ্বিজ চতীদাস 


অকথন বেয়াধি কহুন নাহি যায়। 
যে করে কান্ুর নাম ধরে তার পায় 
পায়ে ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়। 
অথবা, 
ঘরের বাহিরে » দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাঁটন নিশ্বাম সঘন 
কদস্ব*্কাননে চায় | 


২৮ বাংল। সাহিত্যের ইভিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


(২) রাধা এখানে নায়িকামাত্্র নহেন, তিনি যোগিনী। পুর্বরাগযয়ী 
রাধার অস্তরদশ] বর্ণনকালে চণ্ডীদাস তাই বলছেন, 
সদাই ধেয়ানে চাছে যেঘ-পানে 
না চলে নয়ান-তারা। 
বিরতি আহারে রাঙ্গাবান পরে 
যেমত যোগিনী-পারা ।। 
(৩) মহাপ্রভূ-প্রচারিত কৃষ্ণনাম মহিমা চণ্তীদাসের পদে অপূর্ব বাণীরূপ 
লাভ করেছে ॥ পূর্বরাগময়ী রাধার উক্তিতে তা! পরিষ্ফুট,_ 
সই কেবা শুনাইল শ্তাম-নাম। 
কানের ভিতর দরিয়া মরমে পশিল গে 
আকুল করিল মোর প্রাণ॥ 
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 


কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
অথবা, 


কালিয়া-ভূষণ কালা মনেতে গাথিয়া মালা, 
জপিয়া জপিয় প্রাণ গেল। 
(৪) বিশুদ্ধ ভাব ও মাজিত রূচি--যাকে চৈতন্য প্রভাবের ফল বলে গণ্য কয়া 
হয় চণ্তীদাসের পর্দে তার নিবিড় পরিচয় লাঁভ করা যায়। রাধার দেহজ 
বাসনা কামনার উগ্র প্রকাশ কোথায় ও ঘটেনি ; তিনি বিরল মনের কথাকে সদাই 


হদিমাঝারে সযত্বে রেখে দেন। চগ্ীপ্দাসের রাধা! বলেন,-_ 


হিয়ার মাঝরে যতনে রাখিব 
বিরল মনের কথা। 

মরম নাজানে ধরম বাখানে 
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥ 

যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে 
ন] দেখি নয়ানকোণে। 

তবু সেলজনি দিবল রজনী 


সদাই পড়িছে মনে॥ 


'শীতিকবিতার ধারা ২৯, 


হায অভাগিনী পরের অধিনী 

সকলি পরের বশে। 
' সদাই এমনি পুড়িছে পরাণী 

ঠেকিয়া পিরীতি রসে ॥ 

অনুক্ষণ যন করে উচাটন 
মুখে নাহি সরে কথা। 

চঙ্ডদাসের মন অরুণ নয়ন 
ভাবিতে অন্তরে ব্যথ! ॥ 


রবীন্দ্রনাথ চণ্ভীদাপের কবিপ্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 
চণ্ীদান সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি। যিনি প্রাণের মধ্যে, মর্মের মধ্যে প্রবেশ 
করেন তিনি সহজ ভাষায় গতীয় ভাব গ্রকাশ করতে পারেন। কবি শবের 
অর্থ হল ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ ধার দেখা মানুষের চোখের দেখাকে 
অতিক্রম করে। সাধারণের দৃষ্টিতে বস্তজগৎ জড়, অচেতন । 
কোথাও কোন সুনর দৃশ্য দেখলে বা মধূর শব শুদলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। 
এই খুশি হওয়ার ভাবটি বড় জোর “আঃ, উঃ» “বাঃ, “নর” চমতকার”, অপূর্ব, 
'অদ্ভুত' ইত্যাদি কতকগুলি পদের সাহয্যে ব্যক্ত হয়। সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে প্রার্টির 
কোন রহুস্য মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। যিনি কবি তিনি কল্পনার সাহায্যে 
ব্তর অন্তরে প্রবেশ করে সত্য উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এবং অন্তর হতে বচন 
আহরণ করে তিনি :তা দিয়ে আনন্দলোক বিরচন করেন। চণ্তীদাস এই 
শ্রেণীর কবি। মাস্থষের অন্তরবেদনাকে তিনি সহজ সরল কথায় ব্যক্ত 
করেছেন বলে বাঙালীর তিনি প্রাণের কবি, কাব্যরসিকের কাছে তিনি 
ঝষিকবি। 


চঙীদাসের কবিত্ব 


কবিগুরুর মতে যিনি সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, তিমি এক ছত্র লেখেন 
ও পাঠককে দিয়ে দশ ছত্র লিখিয়ে নেন। চণ্ডীদাসের ছ্ুএকটি পদ উদ্ধৃত করে 
একথার তাৎপর্য নিরূপণ করা যেতে পারে । যেমন,-- 
এ ঘোর রজনী * মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে। 
অঙ্গিনার মাঝে বধুয়। তিতিজে 


দেখিয়া পরাগ ফাটে 1১1 
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সই কি আর বজিব তোরে। 
বহু পুন্যফলে সে হেন বধুয়৷ 
আসিয়। মিলিল মোয়ে ॥২1 
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ 
বিলদ্ে বাহির হৈমু। 
আছ! মরি মরি সক্কেত করিয়া 
কত না যাতনা দিন ॥৩। 
বধূর পিরীতি আরতি দেখিয়া 
মোর মনে হেন করে। 
কলস্কের ডালি মাথায় করিয়া 
আনল ভেজাই ঘরে ॥৪| 
--এই পদের প্রথম স্তবকে রাধা ঘোর দুর্যোগের রাত্রিতে শ্ঠাম-বধুয়াকে 
দেখে নিদারুণ অন্তরবেদন। অনুভব করেছেন। দ্বিতীয় স্তবকে আবার রাধার 
দুখের উচ্ছাস দেখা যাচ্ছে। ছুঃখের পরে হঠাৎ কবি মুখের কথা বললেন 
কেন? ইহার উত্তর, করি পাঠককে সব কথা খুলে বলবেন না। এক বথ! 
বন্ধে তিনি পাঠককে দিয়ে এখানে দশকথা বলিয়ে নিয়েছেন । রাধাব্র অন্তরের মধ্যে 
দুঃখ-সথের ঘন্্থ চলছে । শ্তামকে ভিজতে দেখে তার দুঃখ, শ্যামকে ভিজতে দেখে 
তার স্থখ। রাধাহদয়ের এই তরঙ্গভঙ্ন কবি প্রথম ছুই স্তবকের মধ্যে সুন্দরভাবে 
ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয় চতুর্থ স্তবকে ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রাধা স্থখে- 
দুঃখে একেবারে আকুল হয়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন, শ্যাম- 
বাধুয়া যেমন তাঁর জন্য ছুঃখ পেয়েছেন, তিনিও তেমনি ঘরে অনল ভেজিয়ে 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করে ততোধিক দুঃখ বরণ করে নেবেন। 


'আরেকটি দৃষ্ান্ত-_ 
সই, কেমন ধরিব হিয়] | 


আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় 
আমার আঙগিন। দিয়! ॥ 

সে বধু কালিয়। নাঁচায় ফিরিয়া 
এমতি করিল কে। 

আমার অন্তর যেমতি করিছে 
তেমতি হউক সে॥ 


_ শ্গীতিকবিতার ধার! | ১১ 


যাহার লাগিয়া: সব তেয়াগিছু 
লোকে অপবশ কয়। 
সেই গুণনিখি ছাড়িয়। পিরীতি 
আর জানি কার হয়। 
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া 
এমতি করিল কে। 
আমার পরাণ যেমতি করিছে 
তেমতি হউক সে॥ 
রাধা এই অভিশাপ--“আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি হউক সে? 
দিলেন কেন? এই একটি কথার মধ্যে চত্তীদাস অনেক বথা বলেছেন। 
পাঠককে সেসব কথা বুঝে নিতে হবে। রাধা যে দুঃখ পেয়েছেন তার তুলন! 
জগতে নেই। কাজেই তাঁকে বলতে হল-_“আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি 
হউক সে।» রাধার অন্তরের অবস্থাটা পরিষার ভাবে বুঝতে পারা যায় এই 
অভিশাপ বাণী থেকে। 
কবিগুরু বলেছেন,__চণ্তীদাস ছঃখের কবি। ছুঃখকে বরণ করে নিতে 
গেলে যে মানলিক স্থের্য ও সহিষ্ুতা প্রয়োজন চণ্তীদাসের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় 
আছে। মিলনে তাঁর উল্লাস নেই কার্ণ মিলনজাত হথ মোহ স্থটি করে প্রেধের 
দৃষ্টিকে অবরোধ করে রাখে । একমাত্র ছুঃখের অভিঘাতে প্রেমকে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করা সম্ভব। চগ্ডাদাস শতবার করে বলেছেন,_“যার যত জাল৷ 
তাঁর ততই পিরীতি । পিরীতি-রতনই জগতের সার । চণ্ীদাস বলেন,-- 
পিরীতি মা জানে যারা, 
এ তিন ভবনে জনমে জনমে 
কি সখ জানয়ে তার।? । 
দুঃখের পথে পিরীতির তুর্ধ বাজে । পিরীতির সাধনা বড় কঠিন সাধন!। 
চণ্তীদাসের রাধা লঙ্জা-*স্ক! ত্যাগ করে রাতিদিনে কেবল পিরীতির সাধন! 
করেন, কিন্তু তবুও তিনি ইহার হদিস পান ন1। শ্তামকে তিনি তাই বলেন,_ 
রাতি কৈহু দিবস, দিবস «কমু রাতি। 
বুঝিতে নারিন্থ বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ 
শুধু ইহাই নয়। পিরীতির জঙ্ তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তত। শ্বামকে তিনি 
সেকথ। জানিয়ে দিচ্ছেন, 


১২ বাংল। সাহিত্যের ইতিছাস-্প্রাচীন পর্যায় 


বধু বঙ্গি তুমি মোরে নিঙ্গারুগ হও। 
মরিব তোমার আগে দীড়াইয়া রও | 
ডাই বলে রাধা পিরীতির জন্ত কেবল শ্বামের মুখ চেয়ে তার করুণার উপর 
নির্ভর করে থাকেন না। ইহার জন্ত তিনি কঠোর ছুঃখের তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। 


চণ্তীদাস তার ইঙ্গিত দিয়েছেন 

পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া 
পরেতে মিশিতে পারে। 

পরকে আপন করিতে পরিলে 
পিরীতি মিলয়ে তারে ৷ 

পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন 
কহে দ্বিজ চণীদাস। 

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও 
থাকিলে পিরীতি-আশ ॥ 


এতক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে চণ্ীদাসের 
কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এবার চণ্তীদাঁস 
রাধারুঞ্চ লীলার কোন্‌ কোন্‌ পর্যায়ের পদরচনায় কিরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
গে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে। 
পূর্বরাগ, অনুরাগ ও আত্মনিবেদনের পদরচনায় চণ্তীদাস শ্রেষ্াত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন। কুষ্চকে দেখার পর রাধার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে । অন্তরের 
বেদনা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করতে পারছেন ন। বিরলে বসে অবিরত 
কৃষ্েের ধ্যান করে চলেছেন। জগতের মধ্যে যেখানে কষ্ঃসশকে খুঁজে পাচ্ছেন 
সেখানে তিনি নয়নপার্থীকে বেঁধে রাখছেন। পুর্বরাগময়ী রাধার এই চিন্রথানি 
চণ্তীদাস অনবন্ধ ভাষায় বর্ণনা করেছেন £ 
রাধার কি হেল অন্তরে ব্যথা। 
বমিয়৷ বিরলে থাকয়ে একলে 
ন। শুনে কাহারে। কথা | 
সদাই খেয়ানে চাহে যেখ-পানে 
না চলে নয়ান-তারা। 
বিশ্লতি আহারে রাঙ্নাবান পরে 
যেমত যোগিনী-পার। ॥ 


গীতিকবিতার ধারা ২১. 


এলাইয়৷ বেনী ফুলের গাঁথনি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 
হলিত বয়ানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি। 
একদিঠ করি মযূর-ময়ূরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে 
চণ্তীদাল কয় নব পরিচয় 
কালিয়া-বধুর সনে! 


--এই পদে রাধার ষে নির্বাক মনের মর্মের বেদন! প্রকাশিত হয়েছে ভার 
তুলনা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই। কবি এখানে রাধাকে যোগিনী সাজিয়ে- 
ছেন। কিন্তু সকলের :অগোঁচরে তিনি নিজেই যে কতকাল যোগী সেজে এই 
পদটি রচনা করার জন্য তপশ্যা করেছেন তা যিনি কবি তিনিই সেকথা বুঝবেন। 
চণ্ডীদাস সত্যই কবিতাপস। 


পূর্বরাগময়ী রাধার অন্তর ব্যাকুলতা চণ্তীদালের পদ্যে চমৎকার ফুটে 
উঠেছে £ 


জলদবরণ দলিত অঞ্জন: 
উদয়িছে সুধাময়। 

নয়ন চকোর পিতে উভরোল 
নিমিথ নাহিক সয়॥ 


সখি দেথিন্্ু শ্বামের রূপ যাইতে জলে। 
ভাগে সেনাগরী হয়েছে পাগলী 
সকল লোকেতে বলে। 


কিবাে চাহনি. ভুবন ভুলনী 
দোলে গলে বনমাল। 

মধুর লোভেতে ্রমর। বুলয়ে 
বেড়িয়! ভহি রসাল ॥ 


২১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিছাস--প্রাচীন পর্যায় 


ছুইটি নয়ান মদনের বাঁণ 
দেখিতে পরাণে হানে । 

পশিয়া মরমে ঘুচায়। ধরমে 
পরাণ সহিত টানে ।॥। 

চণ্তীদ্বাস কয় ভুবনে না হয় 
এমন কূপ যে আর। 

যে জন দেখিল সে জন ভুলিল 
কি তার কুলবিচার ! 


শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনাতেও কবি অপাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই 
শ্রেীর পদে কবি কেবল কৃষ্ণের বিমুগ্ধ চঞ্চল চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করেননি 
সেই সঙ্গে ল্যবণ্যময়ী রাধার অপরূপ রূপও অঙ্কিত করেছেন £ 
তড়িতবরণী হরিণ নয়নী 
দেখিনু আতিলা মাঝে। 
কিবা বা দিঞা অমিয়। ছানিয়।! 
গডিল কোন্‌ বারাজে ॥ 
সই কিবা সে স্ষন্দর রূপ । 
চাছিতে চাছিতে পশি গেল চিতে 
বড়ই রসের কৃপ। 


৪ রী ঙ 


হাদয়ে আছিল বেকত হুইল 

দেখিতে পাইন সে। 

প্রছন মন্দিরে শয়ন করেযে 
সে (নে নাগর কে॥ 

হিয়ার মালা যৌবনের ডালা 
পসারি পসারল যেন। 

চাকুতে কাটিয়া চাক ফে করিয়া 
তাহাতে বৈসাল হেন ॥ 


গীতিকবিতার ধারা. . ২১৫ 


অধরমুধা পড়িছে জু 
দশন মুকুতা শশী। 
মোর মনে হয় এমনি করয় 
তাহাতে যাইয়া পশি ॥ 
পিরীতি-ফাদে পড়ে যামুষ দয়িতকে জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে 
মনে করে। তাকে নিয়ে মানুষের কত কল্পনা । তাকে ধিরে কত আশা 
সাত্বনার মেঘ জমে ওঠে মানুষের চিত্তে। দয়িত যে একমাত্র বন্ধু একথ। 
বোঝানর জন্য কত কৌশলই না তাকে অবলঘ্ধন করতে হয়। মানবচিত্তের 
এই অবস্থা চণ্তীদাস অনুরাগময়ী বাঁধার উপর আরোপ করেছেন। রাধাকে 
তাই দেখি অন্তরশ্ব্যথাকে তিনি করুণভাবে কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেছেন, 
তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই । 
ডাকিয়। স্থধায় মোরে হেন জন নাই ॥ 
অনুক্ষণ গৃছে মোরে গুপ্রয়ে সকলে। 
নিশ্চয় জানিও মুগঞ্ি ভথিমু গরলে ॥ 
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ। 
মোর আগে দাড়াও তোমার দেখি চাদমুখ | 
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ। 
কে যোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ | 
চণ্ডীদাস কহে বাই ইহা! না জুয়া । 
পরের বোলে কেব৷ প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ 
কালা-রূপে যুগ্ধী রাধার চিত্তশা কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন 
অনুরাগময়ী রাধা সখীর কাছে ছুঃখ জানাচ্ছেন এই বলে,__ 
কাল-জল ঢালিতে সই কাল৷ পড়ে মনে । 
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥ 
কাল কেশ এলাইয়৷ বেশ নাহি করি। 
কাল অগ্জন আমি নয়ানে না পরি ॥ 
আলো আলে! সই মুঞ গণিনু' নিদান। 
বিনোদ বধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥ 
মনের দুঃখের কথ! মনে সে রহিল। 
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নছিল ॥ 


২১৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


চণ্তীদাস কহে রূপ শেলের সমান। 
নাহি বাহির়ায় শেল দগধে পরাণ । 


আত্মনিবেদনের পদে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের সম্যক্‌ শ্কতি ঘটেছে। মর্ত- 
প্রেম অধ্যাত্চেতনার রঙে কিরূপ অপূর্ব মূরতি ধারণ করতে পারে চণ্তীদাসের 
মহতী কবিকল্পনাতে তা এখানে সম্ভব হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকে উদ্দেন্ত করে 
রাধা বলছেনঃ_- 


বধু কি আর বলিব আমি । 
মরণে জীবনে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হও তুমি ॥| 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
- বাঁধিল প্রেমের ফালি। 
সব সমপিয় একমন হৈয়া 
নিশ্যয় হইলাম দাসী! 
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে 
আর মোর কেহ আছে। 
রাধা বলি কেহ হুধাইতে নাই 
ধাড়াব কাহার কাছে ॥ 
এ কুলে ও কুলে কুলে গোকুলে 
আপনা বলিব কায়। 
শীতল বলিয়া শরণ লইনু 
ও ছুটি কমল পায়॥৷ 
না ঠেলহ ছলে অবলা অথলে 
যে হয় উচিত তোর। 
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণ নাথ বিনে 


গতি যে নাহিক মোর ॥। 
আখির নিমিথে $। যদি নাহি দেখি 
তবে সে পরাণে মরি। 
চত্ীদাল কছে পরশ রতন 
গলায় গাথিয়া পরি॥ 


শীতিকবিতার ধার! ২১৭ 


আত্মনিবেষনের ভাবঝটি অপর একটি পদে আরো! স্থুন্র রূপে ফুটে 
উঠেছে। চত্ডীয়াল যে প্রথম শ্রেণীর কবি তারই পরিচয় আছে এই পদে : 


বধু তুমি সে আমার প্রাণ। 

দেহ মন আদি তোহারে সপেছি 
কুল শীল জাতি মান।। 

অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধ্য ধন। 

গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন! 
না জানি ভজন পৃজন ॥ 

পিরীতি-রসেতে ঢালি তন্থু-মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 
মনে নাহি আন ভায় || 

কলহ্কী বলিয়! ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক ছুখ। 

তোমার লাগিয়া কলহ্কের হার 
গলায় পরিতে ন্ুখ। 

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত 
ভাল-মন্দ নাহি জানি। 

কহে চণ্ীদাস পাপ পুশ্যমম 
তোহারি চরণ খানি ॥ 


_এ কেবল প্রেমময়ী রাধার হৃদয় বাণী নয়, মানবাত্বার শাশ্বত বাণী। 
চণ্তীদাস নিরাভরণ ভাষায় ইহ! প্রকাশ করে ভক্ত, পাঠক সকলেরই প্রাণধন 
কেড়ে নিয়েছেন। 

বৈষ্ব পদাবলী রচনায় যে-সমস্ত কবি বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে 
বৈষ্ণবসমাজ ও সাধারণ পাঠকসমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন জ্ঞানদাস 
তাদের মধ্যে অন্ততম। রসের নিরাভরণ প্রকাশ ঘটিয়ে চণ্ভীদাস প্রতিভার 

একটা বিস্ময়কর নিদর্শন রেখে গিয়েছেন এবং তারই 
ভাবশিধ্য জ্ঞানদাস রূপ ও রসের যথাযথ শিশ্রণ ঘটিয়ে যে 
কাব্য মুরতি গঠন করে গেছেন তা অন্তত্র ছুলভ। চণ্ভীদাসের মধ্যে অনুভূতির 


২১৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্ধায় 


গা়তা আছে। জ্ঞানদালের পদে গাঢ়তা তঙট! নেই। এই অভাব্টুকু তিনি 
ইন্িয়গ্রাহ রূপ স্যষ্টিকরে অনেকটা পুরণ করে নিয়েছেন। চত্ডীদাসের রাধা' 
তদগতচিত্ত হয়ে বলেন॥_ 
বধু তুমি সে আমার প্রাণ। 
দেহ মন আদি তোহারে সপেছি 
কুল শীল জাতি মান॥ 
আর জ্ঞানদাপের রাধা! বলেন,_ 


বধূ, তোমার গরবে গরবিণী আমি 
রূপসী তোমার রূপে। 
হেন মনে করি ও দুটি চরণ 


সাদ লইয়া রাখি বুকে ॥ 


এই স্তবকে দেখা যাচ্ছে, রাধিকার মনের মধ্যে একটু দ্বিধা ভাব রয়ে 
গিয়েছে । “হেন মনে করি” এই পর্বটির মধ্যে তা প্রকাশিত। চণ্তীদাসের 
রাধার মত তিনি “দেহ মন আদি” র্ৃুষ্ণকে নিঃসংশয়ে সমর্পণ করতে পারেননি । 
ইহাতে বোঝা যাচ্ছে, চণ্তীদাসে ভবব্যাকুলতা যতট। গভীর, জ্ঞানদাসে ততটা 
নয়। 

চণ্তীদাসের রাধা বলেন,__ 


পিরীতি্রসেতে ঢালি তন্থ-মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 


মনে নাহি আন ভায় ॥ 
জ্ঞানদধাসের রাধা! বলেন, 
অন্তের আছয়ে অনেক জনা 
আমার কেবল তুমি। 
পরাণ হইতে শত শত গুণে 
প্রিয্ঙ্ম করি মানি ॥ 


- এই স্তবকে দেখা যাচ্ছে, অন্তের সঙ্গে নিজের তুলন! দিয়ে রাধাকে তার 
প্রেম যে অনন্যসাধারণ তা কৃষ্ণকে বোঝাতে হচ্ছে। আর, চণ্ডীদাসের রাধা 
কোন বাচবিচার না করে হেলায় তন্ু-মন ঢেলে দিয়েছেন কৃষ্ণের চরণে। 


গীতিকবিতার ধারা ২১৯ 


তুলনায় চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম যে জ্ঞানদাসের রাধার চেয়ে গাঁড়তর তা অনুভূত 
হ্চ্ছে। 


চণ্ীদাসের রাধা বলেন,__ 
কলঙ্কী বলিয়। ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ 
তোমার লাগিয়। কলঙ্কের হার 
গলায় পরিতে সুথ ॥ 
জ্ঞান্দাসের রাধা বলেন,_ 
নয়নের অঞ্জন অঙ্লের ভূষণ 
তুমি সে কালিয়। চান্দা। 
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি 
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥ 


_এখানে রাধা কৃষ্ণের কাছে নরনের অগ্রন, অঙ্গের ভূষণ, চান্দা ইত্যাদি 
রূপের আরোপের দ্বারা তার প্রেম ব্যক্ত করছেন। চগ্তীদাসের রাধার এসব 
বাহ্বরূপের কোন প্রয়োজনই হয়নি । বধুর জন্ত তিনি কলঙ্ককে কণের হার 
করে নিয়েছেন। প্রেমকে সম্যকরূপে প্রকাশ করার ভাষা বুঝি এছাড়া আর 
কিছুই হতে পারে না। 


জ্ঞান্দাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কীদড়৷ গ্রামে আবিভূতি হম। তিনি 
নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন এবং নিত্যানন্দ-পত্তী 'জাহ্বীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করেছিলেন । গোবিন্দদাদ কবিরাজ, বলরাষদাস প্রভৃতির সঙ্গে তিনি খেতুরীর 
মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। গৌরলীলা এবং রাধাকুষ্ণলীলা-_-এই উভয় বিষয়ে 
জ্ঞানদাস পদরচন] করেন। রাধাকুষ্চলীল] বিষয়ক পদাবলীই তার প্রতিভার 
যোগ্য ধারক ও বাহক। তাহলেও গৌরলীলা বর্ণনায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া যায়। যেমন" এ 
শচীগর্ভলিদ্ধু মাঝে গৌরাঙ্নরতন রাজে 
প্রকট হইলা অবনীতে । 
হেরি সে রতন আভা জগত হইল লোভা 
পাপ তম লুকাল তুরিতে ॥ 


২২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহার্প-_প্রাচীন পর্ধায় 
আয় দেখি গিয়া গোর! চাদে। 


এ ঠাগবদনের আগে গগনের টা কি লাগে 
চাদ হেরি চাদ লাজে কাদে।। 
পায়িলে চাদের হুধা দুরে নাকি যায় ক্ষুধা 
তাই তারে বলে সুধাকর । 
এ চাদের নামে সুধা পানে যায় ভবক্ষুধা 
হয় জীব অজর অমর ॥ 
গোরামুখ স্ুধাকরে হরিনাম সুধা ঝরে 
জ্ঞানদাস সে অমৃত চাঁখি। 
এড়াবে সংসার শঙ্কা গোরানামে মারি ডস্ক। 


শমন কিন্করে দিবে ফাকি ॥| 


জ্ঞান্ধাসের কবিপ্রতিভার সম্যক শ্ফূতি ঘটেছে রাধাকুষ্ণলীলার অনুরাগ 
পর্যায়ের পদাবলীতে | যেমন, 
আলো মুঞ্চি কেন গেলু যমুনার জলে। 
ছলিয়া নাগর চিত হরি শিল ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবিয়া রছিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥৷ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল 'অফুরান। 
অন্তরে বিদ্রে হিয়া! কিবা করে প্রাণ | 
চন্দন চান্দের মাঝে মুগমদ ধান্দা । 
তার মাঝে পরাণ পুতুলি রৈল বান্ধা || 
কটি পাঁতবলন রদন। তাহে জড়া । 
বিধি নিরমিল কুলকলম্কের কোড়া ॥| 
জাতি কুল শীল সব ছেন বুঝি গেল। 
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণ। রহিল ॥ 
কুলবতী হইয়। দুকুলে দিলু ছুখ। 
জ্ঞানদাস কহে দীঢ় করি থাক বুক ॥ 
আত্মনিবেদনের পদেও জ্ঞানদাসের কবিত্বশজির নিবিড় পরিচয় লাভ করা! 
যায়। এই শ্রেণীর একটি পদ্দ_-“ৰধু তোমার গরবে গরবিণী আমি পূর্বে 
আলোচনা! কর! হয়েছে। 


গীতিকঘিতার ধার! ২১ 


প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির যত জ্ঞানদাস চিত্রকূপ ও ধ্বনি স্ষ্টিতে অপূর্ব হক্ষতা! 
দেখিয়েছেন ঃ 


রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়৷ গরজন 
রিমিঝিমি শবদে বরিষে। 

পালক্কে শয়ন রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 

শিখরে শিধগুরোল মত্ত দাতুরীবোল 
কোকিল কুছরে বুতৃহুলে। 

বিঝ'1 ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে 


স্বপন দেখিলু' ছেন কালে ॥ 

গোবিন্দদাস ছিলেন জ্ঞানদাসের সমসাময়িক । শ্রীথণ্ডের মাতুলালয়ে কি জন্ম- 
গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিডৃবিয়োগ হওয়ায় গোবিন্দঙগাস মাতুলালয়েই লাঙগিত- 
পালিত হন। তার মাতামহ দামোদর সেন পঙ্ডিত ও ধনী ছিলেন। দামোঙগর 
শক্তির উপাসনা করতেন। তর প্রভাবে পড়ে প্রথম জীবনে গোবিন্দদাসও শাক্ত 
হয়ে যান। সম্ভবত তিনি শাক্ত পদও রচনা করেছিলেন। পরে অধিক বয়সে 
শ্রীনিবাস আচার্ষের সংস্পর্শে এসে গোবিন্দদাস বৈষ্ণব, ধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব হয়েই তিনি পদাবলী রচনায় 
আত্মনিয়োগ করেন এবং অসামান্ত কবিষশ অর্জন করে “কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত 
হন। 


গোবিন্দদাস কবিরাজ 


গোবিন্দদাস কেবল ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। সংখ্যা! ও গুণের দিক 
থেকে তার পদাবলী অতুলনীয়। জ্ঞানদাস যেমন চণ্তীদাসের ভাবশিষ্য* গোবিন্দ 
দাস তেমনি বি্ভাপতির ভাবশিষ্য। কবি বঙ্গভ দাসের একটি পদ থেকে আমর 
জানতে পারি, | 


ব্রজের মধুর লীল। য! শুনি দরবে শিলা 
গাইলেন কবি বিগ্ভাপতি। 
তাহা হৈতে নহে নুযুন গোবিন্দের কবিত্বগুণ 


গোবিন্দ দ্বিতীয় বিগ্ভাপতি ॥ 


বৈষ্ণবসমাজে গোবিন্দদাস দ্বিতীয় বিদ্যাপতিরূপে খ্যাত। এখন উতয়ের 
কবিত্বগুগ আলোচনা করে দ্বেখ! যাক কথাটা কতদুর লত্য। গোবিদদদান 


২২২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_প্রাচীন পর্যায় 


ও বিগ্ভাপতি ছুজনেই বিদ্ধ কবি। অলংকার শাস্ত্রে উভয়ের পাণ্ডিত্য ছিল। 
তবে গোবিন্বদাসের মাওনিকতার মূলে একটা আভিজাত্য ও ধশ্বর্বোধ ছিল। 
উত্তয়ের প্রকাশভঙ্গীর যধ্যে পার্থক্য আছে। গোবিন্দদাষের রচনায় মৃঢ়পিনদ্ধ 
ভাব বিমান । যুক্তবর্ণের বহুল প্রয্নোগ, অনুপ্রালাদি অলংকার স্ষ্ি ও দীর্ঘমমাস 
ব্যবহারের দক্ষন তার রচনা হীরককাঠিস্ত লাভ করেছে। যেমন,--চঞ্চল 
চরণ কমলতলে ঝঙ্করু তকত ভ্রমরগণ ভোর', “কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন 
শিখই তুজগ গুরু পাশে, “ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত" ইত্যার্দি। বিদ্যাপতির 
রচনা তরল। তিনি রূপক, অতিশয়োক্তি সখাসোক্তি, অর্থান্তরন্যাসাদি অলংকার 
ব্যবহার করেছেন, তথাপি তার রচনায় গোবিন্দ্বাসের সেই হীরককাঠিন্য নেই। 
বিদ্যাপতি কবি আর গোবিন্দদাস একাধারে ভক্ত, কবি ও দার্শনিক। গোবিনাদাসের 
কবিদৃষ্টি তাই তত্ব-দশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিদ্াপতির রাধা উচ্চাঙ্গের 
মায়িকার মত ভাববিলাসিনী, খরদীপ্তিয়ী। আর গোবিন্বদাসের রাধা 
যোগিনী। তিনি মাধবের উদ্েন্তে অভিপাঁরের জন্ঠ মন্দিরে যামিনী জেগে 
সাধনা করেন £ 

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি। 

ঘুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি।। 
বি্ঞাপতির রাধা চলেন হুদয়ধর্ষের পথে । তিনি ভাই বলেন১__ 


হাথক দ্রপণ মাথক ফুল 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাথ্ধল || 


হদরক মৃগমদ গীমক হার। 
দেহক সবরস গেহক সার ॥ 
'গাবিন্দদাসের রাধ] চলেন দার্শনিকতার পথে । তিনি তাই বলেন,__ 
বাহা পু অরুণ-চরণে চলি যাত। 
তাহ। তাহ। ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥ 
যে। দরপণে পছ' নিজ মুখ চাহ। 
মঝু অঙ্গ জে/ঠাতি হোই তথি মাহ | 
ক ৫ দ্ী 

যে নরোবরে পছ' নিতি নিতি নাহ। 
মঝু অঙ্গ সলিল ছোই তথি মাহ ॥ 





শীতিকবিতার ধার! | ২২৩ 
যো বীজনে পছ বীজই গাত। 
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদছ্ বাত ॥ 
বাহ পছ' ভরমই জলধর়-শ্যাম | 
মঝু অঙ্গ গগন হোই তুছ ঠাম॥ 


রাধার অন্তরে বিরহ এবং মৃত্যুর ঘন্দ উপস্থিত হলে তিনি শেষে মৃত্যুই 
কামনা করেন। আবার তায় মনে প্রশ্ন জাগল, পঞ্চভুতে গড়া দেহ যদি 
মৃত্যুর পর পঞ্চভূতেই মিশে যায় তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গতথখ তিনি লাভ করবেন 
কিভাবে? তথন রাধা মনে কামনা করলেন, যে-স্বান দিয়ে রুষ গমনা- 
গমন করেন, তার দেছের ক্ষিতি-অংশ যেন সেখানকার মাটি হয়ে যায়? 
যে দর্পণে কৃষ্ণ মুখ দেখেন, তার দেহের তেজ-অংশ যেন তারই “জ্যোতি 
হয়ে বিরাজ করে; কুষ্ঙজ যে সরোবরে ন্নান করেন, তার অপতঅংশ যেন 
তারই বারিতে পরিণত হয়) কৃষ্ণ যে পাখাটি বাবহার করেন, তার 
মরুৎঅংশ যেন তারই বাতাস হয়ে দেখা দেয়) কৃষ্ণ যে আকাশে বিচরণ 
করেন, তার ব্যোম-অংশ যেন সেই আকাশ হয়ে বিরাজ করে। 


গোবিন্বদাস গৌরাঙ্গবিষযয়ক ও রাধারুষ্চলীলার অভিসার পর্যায়ের 
পদরচনায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রূপবিলাদ ও মগ্ডনকলার দিক 
হতে তার পদাবলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এদিক থেকে তার সমক্ষক 
কবি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই। 

গৌরাঙ্গের দিব্যোন্নাদ জীবনের অপরূপ চিত্র গোবিন্দ দাস অঙ্কন 


করেছেন। যেমন»--- 
নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে* 
পুলক-মুকুল-অবলম্ব২ | 
স্বেদ-মকরন্দ বিশ্দু বিন্দু চুয়ত 


বিকশিত ভাব-কদঘ্ব৩ || 
কি পেখলু' নটবর গৌর কিশোর । 
অভিনব হেম জ্ুল্লতর সঞ্চর 
স্থরধুনী-তীরে উজোর৪ ॥ 





১। মেঘের » “বরল বর্ষণে; ২। রোমাঞ্চরূপ 'মুকুলের উদগম্গ হতে; ৩। নান 
প্রকার ভাব ফুটে উঠ ৪। উচ্ছল; পর | 


২২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতডিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


চঞ্চল চরণ- কমল- তলে ঝর 
_ ভকত-ভ্রমরগণ ভোর । 
পরিমলে লুবধ ুরাস্থর ধাবই 
অহনিশি রহত অগোর১ ॥ 
অবিরত প্রেম-_ রতন-ফল-বিতরণে 
অখিল-মনোরথ পৃর২.। 
তাকর চরণে দ্বীনহীন বঞ্চিত 
গোবিন্দ দাস রছ চদুর৩ ॥ 
অথবা? 
চম্পক শোঁন- কুম্থম কনকাচল 
জিতল গোর-তনু-লাবণিরে । 
উন্নত গীমও সীম নাহি অনুভব 
জগশ্মনোযোহন ভাঙনিরে৫ ॥ 
জয় শচীনন্দন রে। 
ব্রিভুবন-মণন কলিষুগকাগ 
ভুজগ-ভয়-খগ্ডন রে॥। 
বিপুল পুলককুল-_ আঁকুল কলেবর 
গরগর৬ অন্তর প্রেমভরে । 
লছ? লু হাসনি গদ গদ ভাষণি 
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ 
নিজ রসে নাচত” নয়ন ঢুলায়ত 
গাওত কত কত ভকতহি মেলি। 
যো রসে ভাসি অবশ মহিমওল 
গোবিন্দদাস তহি' পরশ না ভেলি। 


অনুরাগের পদরচনায়ও গোধিন্দদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া 


যায় £ 
বিটি িটিটিউিউিউিটিিরিউিটিত টি 


১। অজ্ঞান; ২। তাঁর; :৩। দুরেপড়ে আছে; ৪। গ্রীবা; £। ভঙ্গি; 
৬। গদগদ। ৭। মৃদু) ৮। আপনার প্রেমে আপনি নাচছেন ) 


; শ্ীতিকবিতভার ধার) : ' ২২৫ 
রূপে তরল দিঠি১ গোঙরি পরশ দিঠি 
পুলক-ন1 তেঙই অজ । 
মোহন মুরলী-রবষে শ্রুতি পরি পুরিত 
নাগুনে জান পরপঙ্গ॥ 
সজনি, অব কি করবি উপদেশ। 
কানু অনুরাগে মোর তন্থ-মন মাতল 
না শুনে ধরম-লব-লেশ | 
নাসিকাহে। সে অঙ্গের সৌরভে উনমত 


বদনে নালয় আন নাম। 
নব নব গুণগুণে বান্ধল মধু মনে 


ধরম রহব কোন ঠাম৩ ॥ 
গৃহপতি-তরজন গরুজন-গরজনে 
অন্তরে উপজয়ে হাস। 


তি এক মনোরথ যদি হয় অনুরত 
পুছত গোবিনঘাস | 


রাধারুষ্ লীলার অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের কবিত্বশকিয় চরম 
শ্রূতি ঘটেছে। গোবিন্দদাল যত ঝড় কবি তার চেয়েও বড় ভক্ত তিনি। 
এজন্য রাধার বেদনার সঙ্গে কবি নিজের অন্তর বেদনা যুক্ত বরে দিতে পারেননি । 
তার রাধাকে তাই প্রেযোন্মাদিনী নায়িক] বলে মনে হয় না। তাকে আমরা হৃদয় 
কুটীরে নিদ্রাতন্দ্রাহতা নবীন তপন্থিনীরূপে দেখতে পাই। 
চিত্ররূপ শ্থ্টিতে গোবিন্দদাস যে কিরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচন়্ 
দিয়েছেন তা তার অভিসার বিষয়ক পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোবা যায়। 
ৃষ্টান্তদ্বরূপ নিয়ে ছুটি পদ উদ্ধত করে দেওয়া হল £ 
(১) কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতলে 
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি৪। 
গাগরি-বারি ঢারি করি পাঁছল 
চলতছি অঙ্কুলি চাপি॥ 





১। দৃষ্টি। ২। ধর্মের কণামাত্র ; ৩। স্থান। ৪। পদের নুপুর বস্তরথড দ্বারা আবৃত করে। 
১৫ 


২২৬. বাংলা সাহিতোর ইন্িহাস---্রাচীন পরায় 
| মাধব তুয়া অভিলারক জাগি। 


ছুতর পন্থ-_.. . গমন ধনি সাধয়ে 
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 
কর-যুগে নয়ন ' মুদি চ্চু ভাষিনী* 
তিমির-পয়ানক আগে ২। 
কর-কম্কণ-্পণ ফগিমুখ বন্ধন 
শিখই ভূজগ-গুরু-পাশেও ॥ 
গুরুজন-বচন বধির সম মানই 
আন শুনই কহ আন। 
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই 
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ 
(২) মন্দির বাহির কঠিন কপাট । 


চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট । 

তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল। 
বারি কি বারই শীল নিচোল॥ 
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার। 
হরি রহ মানস-নুরপুনী পার ॥ 

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত । 
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি জাত৪ | 
দশ দশ দামিনী দহন বিথার€৫। 


হেরইতে উচৰ্কই৬ লোচনতার || 
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ। 


প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার৭। 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥৮ 


বলরাম দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম । তিনি 


১। রম্ণী (রাধা) ২। অন্ধকারে দ্রমণ করা শিক্ষার আশায়; ৩। সাপের ওঝার 
নিকট ; ৪। কানে শুনলে মর্ম জ্বলে যায়; ৫|বিস্তত; ৬। চমকে ওঠে; ৭। এখন 
কি আর বিচার চলে ৯ ৮। যে বাণ ছুটে গেছে তাকে কি আর ঘত্ব করে নিবারণ করা যায়? 


শীতিকবিতার ' ধার! |... ইহ 


সম্ভবত, যোড়শ শতকের মধ্যভাগে বা তার কিছু পরে আবি্ূতি হয়েছিলেন। 
যোড়শ শতকের শেষভাগে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব সম্মেলন আহত হয়েছিল, তাতে 
ভ্ঞানদাস, গোবিন্বদাস প্রভৃতির সঙ্গে বলরাম, দালও উপস্থিত 
ছিলেন। চৈতগ্ নিত্যানন্দ ও রাঁধারুষ্ণলীলাবিষয়ক পদ রচনা 
করে বলরাম প্রভুত খ্যাতি অর্জন করেন। তবে বাৎসঙ্যরসের পদরচনায় তিনি 
সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং এই শ্রেনীর পদরচনায় তার সমকক্ষ কবি বৈষ্থব 
সাহিত্যে নেই। 


বলরাম দাস 


বাংলা সাহিত্যে চণ্ভীদ্দাস সমস্যার মত বলরাম-সমন্যাও বেশ অটিল। 
বলরামের ভণিতায় একাধিক কবি পদ্দরচনা৷ করে গিয়েছেন। কেহ হুজন, 
কেহ পাঁচজন, কেহ আবার উনিশজন পর্যন্ত .বলরাষের সন্ধান পরেয়েছেন। 
নিত্যানন্দের এক ভক্তের নাম বলরাম দাপ। তিনি বাংলা ব্রজবুলিতে পদ 
রচন! করেন। বলরাম বস্থর ভণিতায় আর একজন পদকর্তারও কিছু পদ পাওয়া 
গিয়েছে। নিত্যানন্দ পত্বী জাহ্তবাদেবীরও এক শিষ্যের নাম বলরাম দ্াস। অনুমান 
হচ্ছে, তিনি 'প্রেমবিলাপ+ ছাড়! কিছু পদও রচন৷ করেছিলেন। গোবিন্দদাস 
কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্ত্র কবিরাজের বলরাম দাস নামে এক শিষ্যও 
ব্রজবুলিতে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। আর একজন কবি 'দীন ঝলরাম'_এই 
ভণিতায় কিছু পদ রচনা করে গিয়েছেন। ই'ছাদ্দের মত আরো! অনেক কবি 
নাকি বলরামের ভণিতায় পদ রচনা করেছিলেন। এখন এলব গগডগোলের মধ্যে না 
গিয়ে যে বলরাম দাঁল বাংসল্য রসের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা তার সম্পর্কে এখানে কিছু 
আলোচনা করা যাক। 


বলরাম দাঁস ছ'শর কাছাকাছি পর্দ রচন! করেছিলেন। নিবিড় আন্তরিকতা 
ও সারল্যের ভাব তার রচনাতে অধিক লক্ষিত হয়। তার গৌরামন বিষয়ক 
পধাবলীতে গোবিন্দদাসের ছন্দ ও শব-বঙ্কার স্ষ্টির অনুসরণ খীক্ষ্য 
করা যায় £ 
নাচত গৌর স্থনাগর মনিয়া। 
থঞ্জন খঞ্জন পদধুগ রঞ্জন 
রণরণি মঞ্জির যন ধনিয়া ॥ 
সহ্জই কাঞ্চন কাতি কলেবর 
হেরইতে জগ-জন-মন--মোহনিয়া । 


২২ 'বাংল। সাহিত্যের ইডিহাষ-_ প্রাচীন পর্ধায় 


তত্ভি কত কোটি মধনমন মুরছল 

অরুণ কিরণ কিয়ে অন্বর বলিয়। ॥ 
রাই প্রেষতর গমন সুমস্থর 

গর গর অন্তর পড়ই ধরণিয়া। 
শ্বন খন কল্প স্বেদ পুলকাবলি 

ঘন ঘন হুস্কার ঘন গরজনিয়। ॥ 
জগ মগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই 

ছুহ' দ্িঠি মেহ সঘনে বরিখণিয়া। 
গ্রেমক সায়রে তৃবন মজ। ওই 

লোচন কোণে নিরথণিয়! | 
৮. ওরসে ভোর ওর নাহি পায়ই 

পতিত কোরে ধরি লোর সেচনিয়া। 
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই 
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয় | 


এ 


বলরাম দাস অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধাকফের 
পর্বরাগ, অনুরাগ ও মিলন, অভিসার ও সন্তোগ, রসোদগার, নৌকাবিলাস, 
দানলীলা ইতাদি বিবিধ পর্যায়ের পদ রচনা করেছিলেন। তার রচনার 
অধিকাংশ বড়ই ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যপীলা বর্ণনায় বলরাম 
দ্রাস অসাধারণ . কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রাণের গোপালকে গোষ্ঠে 
পাঠাতে গিয়ে নন্দ-রাণী যে কাতরোক্তি করেছেন তা অত্যন্ত করুণ ও 
মর্মস্পর্শী £ , 
শ্রীনাম স্দাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিয়ে তো সভারে। 
বন কত অতিদুর নব তৃণ কুশান্কুর 
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥ 
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়। মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন। 
নব তৃণাস্কুর আগে রা। পায় যদি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের মন | 


গীতিকবিতার ধারা ২২৯ 


নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো 


ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 


বিছি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি 


তেঞ্জ বনে পাঠাইয়া দিব ॥ 


কবিরঞ্জন ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে আবিছুতি হন। তিনি /কখন “ছোট 
বিষ্তাপতি'র ভণিতায় কখন শুধু বিস্তাপতির ভণিতায় এবং কখনও ম্বনামে অর্থাৎ 


কবিরগ্রন 


কবিরঞ্জরনের ভণিতায় পদ রচনা করতেন। বিস্তাপতির 
ভণিতায় পদ রচন। করার অন্য তার আনেক পদ বিদ্ভাপতির 


পদের সঙ্গে মিশে গেছে। তাছাড়া! মৈথিল কবিরও উপাধি ছিল ক্বিরঞন। 
ফলে' বিষ্ভাপতি-সমন্তার উদ্ভব হয়েছে। বিষ্ভাপতি মৈথিলী ভাষায় পদ রচন। 
করেছিলেন । কাজেই তাঁর ভগিতায় যে সব খাটি বাংলা পদ পাওয়৷ গেছে 
সেগুলি কবিরঞ্রনেরই রচন1! বলে ষনে হয়। কবিরঞ্জন ব্রজবুলিতেও অনেক 
পদ রচনা *করেন। নিয়ে তার আক্ষেপানুরাগের একটি পদ উদ্ভুত করা 


কল; 


পুরূখ রতন হেরি মন ভেল ভোর । 
তিল আধ হুখ লাগি দুখ নাহি ওর ॥ 
বড় অভিলাষে ভজিঙু' বর নাহ। 
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহুব কাহ।॥! 
দরশন দুলহ দুলহ নব নেহু। 

বিরহে বিকল মন জীবন সন্দেহ ॥ 
অপরূপ ব্বূপ মধুর রসলীল। 

সকল নাগরিগণ কষণ কশিল। ॥ 
অনুচিত কাজ সহজে মধু ভেল!। 
সোঙরি সে। তন্থ নব যৌবন গেলা || 
মরঞ্নক ছুথ কছিতে হয় লাজ । 
দারুণ দৈব কয়ল্কোন কাজ ॥ 
রসিক শিরোমণি জাগর কান। 
কাছে হেন তেল কয়িরঞ্জন ভা ॥ 


রায় শেখরকে নিয়ে আর এক সমস্যা । শেখর, রায় শেখর এবং কবিশেখর 


২৩০. ঝুংজা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


এই ভিনপ্রকার ভখিতায় ছুশ'র উপয় পদ পাওয়া গিয়েছে। কলিকাতা, 
বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত “বৈষ্ণব পদাবলী” শঙ্কলন গ্রন্থে শেখর, রায়শেখর 
ও কবিশেখর--এই তিন প্রকার ভণিতার পদগুলি পৃথক 
পৃথক ভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু হরেক মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের “বৈষ্ণব পদাবলী" নামক বিশাল সঙ্কলন গ্রন্থে শেখর, রায়শেখর এবং 
কবিশেখরের ভণিতার পাগুলি রায়শেখরের ( কবিশেখর ) রচনারূপে গৃহীত 
হয়েছে। ইহাতে মনে হচ্ছে, রায়শেখর কখন রাঁয়শেখর, কখন গুধু শেখর, 
আবার কখন কবিশেখরের ভণিতায় পদ রচনা করেন। আসলে কবি একজন, 
সময় বিশেষে ভণিতাফে কেবল পালটে নিয়েছেন এইমাব্র। তবে এই অভিমত, 
সন্দেহার্তীত নয়। 


রায় শেখর 


রায়শেখর গৌরলীল। এবং রাধা ৃঞ্ণলীল। উভয় বিষয়ে বাংলা! ও ব্রজবুলিতে 
পদ রচন। করেছিলেন। তবে রাধাকুঞ্চলীল৷ পদাবলীতে তার কবিত্বশক্তির 
অধিক পরিচয় পাওয়া ষায়। নিয়ে তার বর্যাভিসারের একটি পদ উদ্ধত করে 
দেওয়া হল : 


গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনী ঝলকই । 
কুলিশ পাতন শবদ ঝলঝন 


পবন খরতর বলগই ॥ 
সজনি আ্ডু ছুরদিন তেল। 


কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি 
সঙ্কেত কুঞ্জাহ গেল ।। 

তরল অলধর বরখে ঝর ঝর 
গরজে ঘন ঘন ঘোর। 

হ্যাম মোহনে একলি কৈছনে 
পন্থ ঞ্রই যোর।। 

সোঙরি মঝু তনু তবশ ভেল জন্গ 
অথির থর থর কাপ। . 

এ ষঝু গুরুজন. . নয়ন দারুণ 


ঘোর ভিমিকাহ ঝাপ ॥ 


গীতিকবিতার ধারা: ৮: ২৬১ 


তুঙ্গিতে চল অব. : কিদ্বেবিচারব 
জিবন মধু আগুলার | 
রায় শেখর বচনে অভিসর 
কিয়ে লে বিঘিনি বিথার | 
গোবিনধাস কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তী ছ্ুজনে একই সময়ে বর্তমান 
গৌবিজ চক্রবর্তী: ছিলেন এবং অনেকন্থলে উভয়ের ভণিতা এক হওয়ায় কোন্টি 
কোন্‌ কবির লেখা তা নিশ্চিত করে বল! যায় না। গোবিন্দ 
চক্রবর্তী গৌরলীল ও রাধারুফণলীল! অনুসরণে পদ রচন1 করেছিলেন। নিম়্ে 
এই উভয় পর্যায়ের একটি করে পদ উদ্ধত করে দেওয়া হল £ 


' গৌরলীলাবিষয়ক-_ 
নাচে গোর! প্রেমে ভোরা 
ঘন ঘন বলে হরি। 
খেনে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ 
খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী 
যাবক বরণ কটির বসন 
শোভাকরে গোর গায়। 
কখন কখন যমুনা বলিয়া 
ুরধূনী তীরে ধার। 
তাতা খৈথৈ মৃদ্গ বাজই 
ঝন ঝন করতাল। 
নয়ন অধজে বহে সুরধূনী 
গলে দোলে বনমাল।॥ 
আনন্দ কন্দ গৌরচন্ত্র 
অবিঞ্চনে বড় দয়া। 
গোবিন্দ দাসিয়। করত আশ 
ও পদদপন্জ ছায়া। 
জরীকষের ভাবোল্পাস-_ 
গুন শুন বিনোদিনী রাই। 


তোহা। বিন কারু নই তোহারি দোহাই । 


২৬২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাল--প্রাচীন পর্যায় 


তুয়া ঘরশন লাগি সব প্রাণ কাঙগে। 

ধৈরজ ধরিতে নারি হেরি মুখ চান্দে॥ 
অথিল সম্পদ মোর তুয়া মুখশলী। 

মূরলীতে তুয়া নাম গাই অহনিশি ।| 
গোলোক ছাড়িয়া আইলাম ম্থথের বিলাস। 
তুয়। দরশন লাগি বুন্দাবনে বাস | 

অগতে জানয়ে তুয়৷ অনুগত কান। 
গোবিদ্ব দাসিয়া তাথে আছে পরমাণ ॥ 


গৌর-নাগরী ভাবের প্রবর্তক, নরহরি দাসের ভক্তশিম্ত লোচন দাস 

বৈষব সাহিত্যে চৈতন্যমজল শীর্ষক জীবনীকাব্য প্রণেত। 

হিসেবে অধিকতর পরিচিত হলেও, পদাবলী রচনায় ভিনি 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেম। গৌর-নাগরী ভাবের পদে নাগরীর বাসনা- 
কামনা চমৎকার ফুটে উঠেছে £ 

এক নাগরী, হেসে বলে, শুনগে। মরয সই। 

মরম জানিস, রলিক বটিস তেই সে তোরে কই ॥। 

তো বিনে গো, রসের কথা) কইবো কার ঠাই। 

এমন রসের, মানুষ মোরা, কু দেখি নাই ॥ 

কিবা জলদ, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে। 

স্থির হৈতে নারি গোরার হালির হিল্লোলে ॥ 

হঠাৎ কারে দেখতে গেলাম, এমন কে তাজানে। 

অনুরাগের ডুরি দিয়ে, মনকে ধৈরে টানে ॥ 

অন্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়। 

গৌররূপের ধমক দেখে, চমক লাগে গায় ॥ 

গা থর থর করে মোর, অন্ন সকল কাপে। 

নাসার নোলক রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে বাঁপে ॥ 

চৈতন্তযুগের পদকর্তা হিসেবে নপ্ত দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। 'পদকল্ 

তরু'তে ইহার ভগিতায় বন্লিশটি এবং সতীশচন্ত্র রায় 
সম্পাদিত “অপ্রকাশিত পদদরত্বাবলীতে ইছার ভণিতায় 
বারটি পদ পাওয়া গিয়েছে। অনন্ত রায় এবং অনন্ত আচার্য নাযে আরো 


লোচন দাস 


অনন্ত দাস 


শীতিকবিতার ধারা ২৩৫ 


জন কবির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাদের কারো সঙ্গে জলন্ত দাসের 
কোন যোগ নেই। অনন্ত চৈতন্ত-নিত্যানদ ও রাধারষ্জ। বিষয়ক পদ 
রচনা করেন। অনন্ত দাস ধে যথার্থ কবিত্বশজির অধিকারী ছিলেন তা 
'নিয়োদ্ধত পদটি থেকে বোঝ! যাবে £ 


কি পেখলু' বরজ- রাজ-কুলনন্দন 
রূপে রহল পরাগ। 

মিরমিয়া রসনিধি আমারে ন! দিল বিধি 
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান | 

একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন-আভরণ 
কিরণহি ভুবন উজোর। 

দঘরশনে লোচন লোরে আগোরল 
না চিহ্লু' কাল কি গোর ॥ 

সহজে দৃগঞ্চল অক্কুণ কঞ্জ-দল 
তাহে কত ফুল-শর সাজে । 

দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলথিতে 
শেল রহল হৃি-মাঝে | 

সরস কপোল লোল মণি-কুণ্ডল 
ঝাপল দিনকর-ভাস। 

ও রূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখলু 


ছুথিয়া অনন্ত দাস॥ 
শ্রীনিবাম আচার্য, নরোত্ধম দাস এবং শ্তামানন্দ--এই তিনজনের 
প্রচেষ্টায় স্তিমিতপ্রায় বৈষ্ঃবধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। 
যোড়শ শতকের মধ্যভাগে রাজসাহী জেলার থেঙুরী 
গ্রামে নরোত্তম দাসের আবির্ভাব ঘটে। অল্প বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ 
করে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তারপর বৈষব ধর্ষে দীক্ষা গ্রহণ করে নরোত্তম 

শীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
ষোড়শ শতকের শেষভাগে নরোত্তম জন্মভূমি খেতুরীতে ছয়টি দেববিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত করে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের 
ইতিহাসে ইছা থেতুরীর মহোৎসব নামে প্রলিদ্ধ। সে সময়ে গৌড়ীয় 
বৈষ্ব সমাজে ধার! বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন তার] প্রায় সকলেই এই. 


নরোত্ম দাস 


২৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


উৎলবে যোগদান কয়েছিলেন। পালাবন্ধ কীর্তমগানের রীতি- প্রবর্তন এই 
উৎসবের একটি অবিশ্মরণীয় অবদান। 


গৌরাঙ্গলীল! বিষয়ক ও রাধাকুঞ্$লীলা বিষয়ক পদরচনায় নরোত্তম 

দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নরোত্তম ছিলেন ভক্তকবি। তাঁর পদে ভক্ত 
প্রাণের আকুলতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয় | যেমন,__ 

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 

হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর ॥ 

আর কবে নিতাই টা করুণা করিবে। 

সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।। 

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 

কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥ 

রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকৃতি। 

কবে হাম বুঝব যুগলপিরীতি ॥ 

শ্রীকূপ রঘুনাথ পদে রহ আশ। 

নরোত্তমদাস মনে এই অভিলাষ ॥ 


রাধারুষ্জলীলার প্রার্থনা! পর্যায়ের পর্দে নরোত্তমের কবিপ্রতিভার 
সম্যক বিকাশ ঘটেছে । ভক্তের আকুতি এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত 
হয়েছে 


ছেরি হবি আর কবে এমন দশ! হবে । 


ছাড়িয়। পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব 
দোহারে নূপুর পরাইব || 
টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাছে দিব গঞ্জা-বেড়া 
নান! ফুলে গাথি দিব হার। 
গীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব দখা সঙ্গে 
বদনে তাঘুল দিব আর।| 
ছুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি 
নীলান্বরে দিব সাজাইয়। | 
রতনের জরি আলি বান্ধিব বিচিত্র বেণী 


দিব তাহে মালতী গাখিয়। | 


.. শীত্িকবিতার ধারা... এ ২৩৫ 


হেন রূপ-মাধূরী দেথিব নয়ন তরি. 
এই করি মনে অভিলাষ । 
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন 


নিবেদয়ে নরোতম দাস 


চৈতন্ঠোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্য 


বৈষ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্থযুগকে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে । এসময় 
পদাবলী সাহিত্য সধুদ্রের গভীরতা ও বিশালতা দুষ্টই লাভ করেছিল । বিষয়- 
বৈচিত্র্য, ভাবৈহবর্য, ছন্দ-অলংকারের নিপুণ প্রয়োগের দিক থেকে* এযুগের 
সাহিত্য অতুলনীয় । চৈতগ্ঠোত্বর যুগে (১৭শ--১৮শ শতক) বৈষ্ণব 
লাহিত্যের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে । বিষয়বস্ত নিতান্ত গতানুগতিক হয়ে পড়ে ॥. 
ভাবের গভীরত কমে গিয়ে বাক্‌চাতুর্ষ ও কষ্টকল্পনা দেখা দেয়। এধুগে 
বৈষ্ণব ধর্ম ও তার জাতীয় ভাবধারার সর্বব্যাপী প্রপারতা হারিয়ে সাম্প্রদায়িকতার 
সন্বীর্ণ গণ্ীর মধ্যে আশ্রয় নেয়। বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য। 
কাজেই বৈষব সপ্প্রদায়ের মধ্যে যতই দুর্নীতি, অনাচার, দলাদলি দেখ! দিতে 
থাকে, বৈষ্ণব সাহিত্যও ততই শুক ও প্রাণহীন হয়ে পড়তে থাকে 
চৈতন্তোত্তর যুগকে তাই অবক্ষয়ের যুগ বলে গণ্য করা চলে। 
চৈতন্টোত্তর ঘুগের কবিদের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ, হরিবল্লত, নরহরি 
চক্রবর্তী, জগদানন্দ, রাধামোহন, দীনবন্ধু, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর প্রসতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । কবিত্বশক্তিতে ই'হারা কিঞ্চিৎ ন্যুন হলেও বৈষ্ণবধর্মের 
্রতিস্বকে বজায় রাখতে ই'হারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে গিয়েছেন। এজন 
বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের নাম ম্মরণীয়। 
প্রখ্যাত পদকর্তা গোবিনাদানের পৌত্র ঘনন্তাম দাস কবিরাজ গৌরাঙ্- 
নিত্যানন্দ ও রাধার বিষয়ক পদাবলী রচনায় উল্লেখ্য 
ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ 
কৃতিত্বের পরিচয় দেল। গোবিদ্বাসের মত তিনিও 
ব্রবুলিতে পদ রচনায় লিদ্ধহত্ত ছিলেন। [ৃষটান্ত স্বরূপ তার পূর্বরাগ, 
বিষয়ক একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়৷ হল : 
নয়নক নার ধির নাহি বান্ধই 
ঘন ঘন মেটসি তাই। 


২৩৬ . বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 
সচকিত লোচনে জলদ নেহার়সি 


চান্দসি হাত বাড়াই ॥ 
থেনে ঘর বাহির করসি নিরস্তর 
খেনে থেনে দশ দিশ ছেরি। 
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভাষসি 
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥। 
কেলিকদন্ব পুনহি' পুন হেরলি 
ঘন ঘন তেজলি শ্বান। 
কালিন্দী নামে রোই উতরোলনি 


ভগ ঘনহ্বামর দাস।। 


ছন্দ ও ধ্বনিতরঙ্গ ল্্টিতে ঘনশ্বাম বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় 
দিয়েছেন £ 
ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝমকল 
ঝি' বি ঝনকত ঝাঁঝিয়]। 
ডিগ্মায়িত মণ্ডুকীরব 
মৌর নটত পাজিয়৷ ॥ 
রে ঘন ঘননহ গহন ছুরগহ 


গগনে ঘন ঘন গজিয়া। 
আওয়ে রতিপতি মন্তগজবর 


বিরহিনীগণ জিয়া ॥ 
হানে তন্ত্র মন পলকে পলকন 

ঝলকে দামিনী কাতিয়।। 
খরধার খড়গ উাড়ি ঝাঁকত 

বীররসভরে মাতিয়া || 
অরবিন্দ নহ পরজীত সংহর 

অসম শর বরিধস্তিয়া। 
নন্দ নন্দন চরণে ভগ ঘন 

শ্যামদাস নমপ্তিয়া | 


শ্ীভিকবিতার ধারা] ২ 

হিল ব্রজবূলিতে গৌরলীলা ও রাধারুফলীলা উত্তর বিষয়েই পদরচনা। 
করেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের রচনা বড়ই ফ্লান্তিকর। 

হরিবল্লভ ইহার ব্যতিক্ষম. নহেন। তবে গৌরমহিমা কীর্তনে 


কবি নৈপুথ্যপ্রদর্শন করেছেন £ 

দেখ দেখ সোই মুরতিময় মেহ। 

কাঞ্চন কাতি সুধা জিন মধূরিম 
নয়ন চষক ভরি লেহ।। 

শ্যামল বরণ মধুররস ওষধি 
পুরব যে! গোকুল মাহ। 

উপজল জগত যুবতী উমতাওল 
যে৷ সৌরভ পরবাহ ॥। 

যে রস বরজ গোরী কুচমও্ল 
মগুনবর করি রাখি। 

তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল 
প্রকট প্রেমহরশাখী ॥ 

সকল ভুবন সুখ কীর্তন সম্পদ 
মত্ত রহল দ্দিন রাতি। 

ভবদ্দব কোন কোন কলিকল্মষ 
যাহা হরিবল্পভ ভাতি ॥ 


নরহুরি চক্রবর্তী চৈতন্টোত্তর যুগের শক্তিশালী! কবিদের মধ্যে অগ্ঠতম। 
বাংল] ও ব্রজবৃলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা! করেন । 
নরহরির কবিপ্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ পূর্বরাগ পর্যায়ের একটি 
পদ নিয়ে উদ্ধৃত করা হল: 


ন্রহন্সি চক্রবর্তী 


শ্বন শুন ওগো ' পরাণ সজনি 
বলিয়ে মরম বেথা। 

রাখিবে গোপনে না! কহিবে আনে 
এ অতি লাজের কথা ॥ 

অলপ রজনী কি জানি কি খেনে 
শুতিনু অলস দে। 


2 বাংল! সাহিত্যের ইতিহাম-প্রাচীন পর্যায় 


কিবা অপরূপ খ্বপনে দেখিনু' 
'মা জামি নাগর কে । 

কিশোর বয়েম রসময় বপু 
জলদ জিনিয়। রূপ। 

চাদ মুখে হাসি থসয়ে অমিয়! 
কি নব মদন ভূপ | 

বরিষয়ে খর তর শর অভি 
চঞ্চল লোচন কোণে। 

নরছরি রহ নিছনি তাহাতে 


' যুবতি জীয়ে কি প্রাণে 

চৈতন্যোত্তর বুগের একজন বিশেষ শক্তিশালী কবি হলেন জগদানন্দ। তিনি 
বীরভূম গলার দৃবরাজপুরের নিকটবতী জে ফলাই গ্রামে 
বাম করতেন। জাগদানন্দ বাংলা ও ব্রজবুলি উভর ভাষাতেই 
পদ রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর কবিপ্রতিভা বাংলা পদ্দেই চমৎকার ফুটে 
উঠেছে। সৌনর্যন্থট্টিতে কবি অপাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার 
শ্রীরাধার অভিসার বিষয়ক সেই “মঞ্জু বিকচ কুন্ুমপুঞ্জ পদটি পড়লে তাকে 
একগ্ধন প্রথম শ্রেণীর কবি বলেই মনে হবে। নিলে পদটি উদ্ধৃত করা 
যাচ্ছে -- 


জগদাণন্গ 


মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ 
মধুপ শব গু গু 

কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী | 
ঘনগঞ্জন চিকুর পু 
মাপতীফুলমালে রঞ্জ 

অঞ্রনযুত কঞ্র নয়ন থঞ্জন গতিহারী ॥ 
কাঞ্চনরুচি রুচিএ অঙ্গ 
অঙ্গে অশ্ল ভরু অনঙ্গ 

কিন্কিণী কর-কঙ্কণ মুছু ঝংকৃত মন্হারাঁ। 

.. মাচত ধুগ ভ্র-তুজঙগ 

কালিদমন-দমন রল 

সন্বিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥ 


গীতিকবিতার ধারা ০ 


দশন কুন্দ কুসুম নিন 
বদন জিতল শরদ ইন্দু 

বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিদু প্যারী। 
লবিতাঁধরে মিলিত হাস 
দেহ-দীপতি তিমির নাশ 


নিরখি রূপ রসিকহৃপ ভুলল গিরিধারী ॥ 
অমরাবত্তী যুবতিবৃন্ন 


হেরি হেরি পড়ল ধন্দ 

মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-ননদন-মুখকারী। 
মণিমানিক নখবিরাজ 
কনক-নুপুর মধুর বাজ 

জগদানন্দ থল-জলরুহ-চরণক বলিহারি ॥ 

“হ্ুন্দর কুস্ুমসমূহ ফুটিয়াছে। মধুকবদল গুন গুন ধ্বনি করিতেছে। গজ- 
গতিবিনিন্দিত গতিতে মনোহরা ব্রজকুলরমণীগণ অভিসারে যাইতেছে। 
তাহাদের কেশরাশি জলভরা মেঘকে জজ্জা দেয়। সেই কেশকলাপ মালতীফুলে 
হুশোভিত। তাহাদের অঞ্রনরঞ্রিত কমল নয়ন খঞ্জনের নৃত্যফে নিন্দা করে। 
তাহাদের দেহ স্ধর্ণকান্তির মদ্ধ উজ্জ্রল। অন্দে অন্দে অঙ্গ-বিলাস পরিপূর্ণরূপে 
প্রকাশ পাইতেছে। কিন্কিণীর সঙ্গে করকন্কণ মনোহর মুছু বঙ্কার তুলিতেছে। 
কালীয়দমন কৃষ্ণকে দমন করিবার কৌতুকে তাহাদের ভূরু-ুপ্রঙ্গ নাচিতেছে। 
(শ্রীরাধার ) সকল সঙ্গিনীই নীল শাড়ী পরিয়াছেন। তাহাদের দশনপংক্তি 
কুন্দকুহ্ছমকে নিন্দা করে। বদন শারদচন্দ্রকে জয় করিয়াছে । পথশ্রষে 
প্রেমসিন্ধু প্যারীর বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে। তাহার ললিত অধরে (যু) 
হাসি মিশাইয়া রহিয়াছে । দেব দীপ্তি অন্ধকার নাশ করিতেছে। রূপ দেখিয়া 
রসিকরাজ শ্রীকুঞ্জ তুলিলেন। (শ্রীরাধার রূপ) দেখিয়৷ হ্বর্গের যুবতীবুন্দ 
বিস্মিত হইয়াছে। তাহারা মন্দ মন্দ হাসিয়া নন্দ নন্দনকে অভিনন্দিত 
করিতেছে । অথবা তাদের মৃদু সুদ হাসি নন্দন কাননকেও নূতন সুখের আস্বাদন 
দান করিতেছে। শ্রীরাধার পদনখরে কত মণিমাণিক্য বিরাজ করিতেছে। 
তাহাতে সোনার নূপুর মধুর মধুর বাজিত্বেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন এ 
স্থলপঞ্ম বিনিনিত চরণের বলিহারি যাই ।”১ 


১। বৈষ্ণব পদাবলী-শ্রাহরেকৃষ্ক মুখোপাধায় । 


২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


চৈতজ্লোত্বর ঘুগের আর একজন বিশেষ শক্তিশালী কবি হচ্ছেন রাধামোহন। 
তিনি ছিলেন একাধারে ভক্ত ও কবি। তার প্রার্থন! বিষয়ক 
পদগুলিতে বৈবোচিত বিনয়গুণের সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। দীন, 
অভাজনের মত সকরুণ ভাবে কবি বৈষ্ণব গোস্বামীদের কাছে কৃপাভিক্ষা করেছেন. 
এবং করুণ! সাগরের কাছে নাম লংকীর্তনে রুচি ও প্রেমধন প্রানী করেছেন £ 
সকল বৈষব গোলাঞ্ি দয়া কর মোরে। 
ঘন্তে তৃণ ধরি কহে এদীন পামরে ॥ 
প্রীগুরু চরণ আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ট । 
পাদপদ্ পাওয়াইয়৷ মোরে কর ধন্ত ॥ 
তোম] সভার করুণা বিনে ইছা৷ প্রাপ্তি নয় । 
বিশেষে অযোগ্য যুঞ্চি কহিল নিশ্চয় | 
বাঞ্াকল্পতরু হও করুণ। নাগর । 
এই ত ভরপা মুগ্চি ধরিয়ে অন্তর ॥ 
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের নীমা। 
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা ॥ 
নাম-সঙ্কীর্তনে রুচি আর প্রেম ধন। 


ৃ্‌ এ রাধামোহনে দেহ হৈয়৷ সকরুণ ॥ 
রাধামোহন বাংলা ছাড়া ব্রজবুলিতেও প্রদ রচনা করেন। গৌরাঙ্গ লীলা 


ও রাধাকৃঞ্ণ লীল! উভয়ই তার কাব্যে স্কান পেয়েছে। তবে গৌরাঙ্গ বিষয়ক 
পরদদে তার কবিত্বশক্তির নিবিড় পরিচয় পওয়া যায়। দিব্যোন্মাদ গ্রস্ত 
সন্ন্যাসী শ্রীচৈতনোর জীবনচিত্রথানি সীমিত পরিসরের মধ্যে কবি সুন্ধরভাবে 
ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোদ্ধংত পদটিতে £ 

আজ্ু হাম 1ক পেখলু' নবদ্বীপ চন্া। 

করতলে করই বয়ন অবলম্ব | 

পুন পুন গতাগতি করু ঘর প্থ। 

খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 

ছল ছল নয়ন কমল স্ুবিলাস। 

নব নব ভাব ঘরত পরকাঁশ | 

পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ। 

রাধামোহুন কছু না পায়ল থেছ॥ 


গীতিকবিতার ধারা ২৪১ 
দীনবন্ধু বাংলা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। তাঁর গৌরাঁজ-বিষয়ক প্দাবলীয় 
চেয়ে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলীর কাব্যগুণ রেশী বলে 
মনে ছয়। বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্বরাগ বর্ণমাতে 
তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয় যাবে £ 
বংশী আর বার বাজে বনে। 
শুনি মোর মন করে উচাটন 
ভেটিব শ্বামের সনে ॥ 
অবৃধ যুরলী রাধা রাধা বলি 
বিপিনে সদাই রাজে। 


গুরু গরবিত করিলে বেকত 
শুনিঞা মরিএ লাজে॥ 


থলের বদনে থাকিঞা যতনে 
মধুর মধুর গায়। 

হাজিতে হাসিতে কুলের সহিতে 
পরাণ লইতে চায়। 

আমি চিরদিন পরের অধীন 
জানিঞা না জানে বাশী। 

দীনবন্ধু ভণে চল সথী বনে 
লিষেধ করিঞা আসি ॥ 


নে 


চন্দরশেখর তেমন উ'টু দরের কবি ছিলন না। তথাপি কাব্যকলার দিক থেকে 
চজ্রশেধর তাঁর ছু-চারটি পদ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে । এরূপ একটি 
পদ ( মাথুর পর্যায়ের) এখানে উদ্ধুত করা হুল : 
কানুগুণ চিন্তনে শিদ্দ নাহি লোচনে 
উদবেগে তন্ন ভেল খীণ। 
কাঞ্চন-বরণ কালি সম ভৈ গেল 
বিলাপ করই নিশি 'দ্বিন | 
সথিছে দারুণ বিরহ-বিয়াধি। 
দিনে দিনে বাঢ়ল রাই তন জারল 
ভেদল অন্তর সীাধি॥ 


২৪২ বাংল! সাহিত্যের হাতহাস- প্রাচীন পধায় 


, অতি উনমাদে পুন মোহ যায় ঘন ঘন 
না জানি কি হয়ে পরিণাম | 
জীবন মহোৌষধি একহি মন্তুর 
শ্রবণ-বিবরে হরিনাম ॥ 
্র্ছন করি করি কত দিন রাখব 
দশমি দশা উপনীত। 
চন্ত্রশেখর কহে যধু পুরে সাজহ 
আনি মিপাইতে মীত ॥| 
চৈতগ্যোত্তর যুগে অল্প কবিত্বশক্তি নিয়ে আরো৷ অনেক কবি আবিভূতি 
হয়েছিলন। ইহাদের লম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব পদাবলী সহিত্য যে সমুদ্ধ 
হয়ে উঠেছিল তা! অনস্বীকার্য । এই প্রসঙ্গে বৈষঝব দাস, শশিশেখর, গদাধর দাস, 
অকিঞ্চন-_ইহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


1 বৈষ্ণব পদসংগ্রহথ গ্রন্থ । 

যোড়শ শতকের শেষভাগে আউল বাবা মনোহর দাস কতৃ'ক “পদসযুদ্র” 
সঙ্কলিত হয়। এই গ্রচ্থে পনের হাজার পদ সংগৃহীত হয়েছিল 
বলে শুন! যায়। বৈষ্ণবপদসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই 
সর্বপেক্ষা প্রাচীন। সঙ্কলয়িতা প্রখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু 
ছিলেন। হুগলী জেলার বদনগঞ্জে তার সমাধি আছে। পদসযুদ্র পুথিখানির 
কোন সন্ধান অগ্ভাবধি পাওয়া যায়নি। আনকে ইহার অস্তিত্বেও সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন। 

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে হরিবল্পভ বা বল্লভ দাস (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ) 
টায় রর কতৃক ক্ষণদাগীত চিন্তামণি” সঙ্কলিত হয়। বৈষ্ব্ভক্তগণের 

উপাসনার জন্ট গ্রস্থখানি সম্কলন করার প্রয়োজন হয়েছিল। 

তিনশ পনেরটি পদ ইহাতে সংগৃহীত হয়েছে। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত কোন পদ 
ইহাতে নাই। ূ 

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে " ভক্তিরত্বাকর রচয়িতা ঘনশ্যাম ( নরহরি 

গীত চন্ত্রোদয় চক্রবর্তী ) কতৃকি গীতচন্ত্রোদয় সঙ্চলিত হয়। গ্রন্থটি এখন 


পদ সমু 


থৃপ্রাপ্য। 


গীতিকবিভার ধার] ২৪৩ 


পদামৃতসমুত্র' অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদে প্রধ্যাত পদকর্তা রাধামোছন ঠাকুর 
করৃকি সঙ্কলিত হয়। সহলয়িতা শ্রীনিবাস আচার্ষের 
| ও প্রপৌন্র এবং মহারাজ নন্দকুমারের গুরু । এই গ্রন্থে সাতশ 
ছেচল্লিশটি পদ সংগৃহীত হয়েছে । 
পদবর্তা বৈষব দাস কতৃক অষ্টাদশ শতকের ছরিতীয় পাছে “পদকল্পতর 
রন্থখানি সঙ্কলিত হয়। ইহাতে তিন হাজার একশ একটি 
পদ সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য মুদ্রিত পুস্তকে তিন হাজার 
রিশটি পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব্দাস (গোকুলানন্দ সেন) রাধামোহন ঠাকুরের 
শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবপদসংগ্রহ গ্রন্থগুপির মধ্যে ইছাই সর্বাধিক জনপ্রিয়। 
পরবতিকালে আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ সম্কলনগ্রস্থের সন্ধান পাওয়। যাঁয়। 
যেমন,_গৌরমুন্দর দাস কক সঙ্কলিত “কীর্তনাননদ” ) পদকর্তা দীনবন্ধু দাস 
কতৃকি সঙ্কলিত “সংকীর্তনামূত” ; পদ্দকর্তা নিমানন্দ দ্বাস করৃকি সঞ্ধলিত 
পর্রস-লার+) কমলাকান্ত দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদ-রত্বাকর'; গৌরমোহন দাস 
কতৃক সঙ্কালত “পদকল্পলতিকা” ; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশচন্্ 
মভুমদার মহাশয় কতৃকি সঙ্কালত "পদরত্বাবলী” ? প্রসাদ ঘাস কর্তৃক সঙ্কলিত 
“পদচিন্তামণিমালা+ ১ পীতাদ্বর দাস কতৃক সঙ্কলিত 'রসম্জরী' । 


প্দকল্পতরু 


বৈঝুবভাবাপন্ন মুসলমান কবি 

সগ্ডদশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমঃভাগ পর্যন্ত বাংলার* 
শতাধিক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচন] করে গিয়েছেন। ' ইহার! বৈষ্ণব 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা তা৷ জাঁনী যায়নি । তবে তার! প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণব 
ধর্মান্ুরাগী ছিলেন বলে এব্‌ং তারা বৈষুব পদাবলী রচন| করেন বলে সাধারণ 
ভাবে তাদের বৈষ্ণব কবি বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি বল! হয়। এখন এ অত্তিধ। 
সত্য কিনা তা একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। 

মুসলমান কবিদের রচিত রাধাকষ্জলীল। বৈষ্ুবকবি-কল্লিত রাধাকুষ্খলীলা 
হতে সম্পূর্ণ পৃথক । বৈষ্ণবকবির কষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সেখানে 





১। বাংলা বলতে এখানে বাংলাভাষাভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চলকে বোঝান হয়েছে। 
মুদলমান কবিগণ বর্তমানে আসামের কাছাড়, পূর্বপাকিস্তানের শ্রীট-কুমিলা-ফরিদপুর 
ময়মনসিংহ--টট্টগ্রাম ও পশ্চিম বাংলার মুশিদাবাদ-_নদীয়! জেলার অধিবাসী ছিলেন। 


২৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


যাহুষের কোন স্থান নেই। সেখানে আমরা দেখি, অপ্রারৃত বুন্দাধনে কৃষ্ণ এবং 
তার হ্বরূপশক্ির সারভূতা হলাদিনী শক্তি রাধার সঙ্গে নিত্য লীলা চলছে। জীব 
সেই লীলার লাক্ষী মাত্র। সে দুর থেকে দেই লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে। 
শ্রীরাধ! এবং নিত্যসিদ্ধ গোগীগণ ব্যতীত কৃষ্ণের লঙ্গে লীলা করার অধিকার 
কারো নেই। কৃষ্ণের পঙ্দে মিলনের বাসনা বৈষ্ণবসিদ্ধান্িবিরুদ্ধ । কিন্ত 
মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলার কেবল সাক্ষী হয়ে না থেকে নিজেরা রাধার 
স্বান অধিকার করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। 
ইহাতে তার! বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী হতে পৃথক হয়ে পড়েছেন। এর একটা কারণ 
আছে। বাংলার মুসলমান কবিগণ ছিলেন স্ুফীপন্থী। নুুফীমতে প্রেমই হল 
ঈশ্বরের *ন্বরূপ এবং এই প্রেম থেকেই আবার জগৎ স্থঠি হয়েছে। ইশ্বর 
নিজপ্রেম আম্বাদনের জন্ঠ নিজেকে বহুরপে প্রকাশ করেছেন। জীঘ হল 
ঈশ্বরের এই স্ষষ্টিলীলার প্রধান অংশীদার । সাধনবলে জীঘ আত্মম্বাতস্তরের 
বিলুপ্তি ঘটিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই ঈশ্বরেব সঙ্গে জীবের 
পরিপূর্ণ মিলনই স্থফীদের ধর্মের চরম লক্ষ্য। মুসলমান কবিগণ স্থুফী ধর্মের এই 
আদর্শের সঙ্গে রাঁধাকৃষকে মিশিয়ে ফেলেছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ- 
অনুরাগ-বিরহের আতি তা, কবিদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পরম দরয়িতের জচ্য 
প্রেমমাধবের পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহের আতিতেই পারণত হয়েছে এবং সেই 
আতির ক্ষেত্রে তারা নিজেদের আর দর্শক বা আস্বাদকরূপে দুরে সরিয়ে রাখতে 
পারেননি, রাধার সঙ্গে নিজেদের হদয়আতি যোগ করে দিয়ে রাধার স্কান 
নিজেরাই দখল .করে নিয়েছেন। মুসলমান কবিদের পদে রাধার পূর্বরাগ- 
অনুরাগ-বিরহের আতিকে তাই রাধার বলে মনে হয় না, তাকে কবির হাদয়প্রস্থত 
বলেই মনে হয়। মুসলমান কবিদের কয়েকটি ভণিতা লক্ষ্য করলেই একথা 


ক্পঞ্টভাবে বোঝা যাবে £ 


(১) কহে সৈয়দ আইনদ্িনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে, 
মায়াজালে না করিও হেল]। 
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী 


আর কি পাইব তব মেলা। 


(২) ছাবাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জলে। 
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখ! দিয়া । 


শ্ীতিকবিতার ধার! ২৪৫ 


(৩) টা্দ কাজী বলে বাঁশী গুনে ঝুরে মরি। 
জীয়ু না জীয়ু না আমি না দেখিলে হরি ॥ 


শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্যের “বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' 
গ্রস্থিকাতে একশ ছুজন যুসলমান কবির পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এই 
কবিগণের নাম--অয়াহিদ, অন্ধান, আইনদ্দিন। আকবর, আকরআলী, আছদ্িন, 
আবঝল, আবদুল বারী, আবদুল মালীক, আবাল ফকির, আবুল হুছন, 
আমান, আরূকুম, আলাওল, আলিমদ্দিন, আলিরাজা, আলী মিঞা, মালরফ, 
ইরকান, ইরপান, উছমান, উদাসী, উন্মর, এবাদোল্প!, ওহাব (১), ওহাব 
(২) কবির শেখ, কবীর, কমরআলি, কাঙ্গালী মীর্জা, কালাশ।, কালী- 
প্রসন্ন অর্থাৎ মুন্সী বেলাগ্নেৎ হোপেন, খতিসা, খলিল, খাতাসা, গয়ান্কু, গরীব, 
গোলাম হন (১), গোলাম হুছন (২), চাদকাজী, চাম্প্রাগার্জী, ছাওয়াল 
সা, ছৈয়দ আলী, জালালউদ্দী, তন্ন, তুফানদিন, দুলা মিঞা, দৈথুরা, 
নজির, নশীর মাধুদ, নাকিস্ত, নাছির, নাছিরদ্িন, নাছিরমহম্মব, নিয়ামত 
( ছেয়দ ), নেষেতহোসেন, ফএজররহুমান, ফএজোল্পা। ফজল, ফজলল হুক, 
ফতন, ফতেখান, বক্সাআলী, বদিযুদ্দিন, বুরহানী, ভিখন, ভেলালা, মছনতাজ, 
মতাহির, মর্ত,জা, (১), মর্তজা (২), মন্ুসর, মনোহর, মহম্মদ আলী, 
মিয়াধন, মুছা, মোছনআলী, মোহাম্মদ (পির ), মোহাম্মদ (রাজা), মোহাম্মদ, 
রউফ, রজব, রহিমুদ্দিন, লালন, লালবেগ, লালমাযুদ, শাহনূর, শীতালং, সদাইসাহ, 
সফ'তোল্লা, সমসের, মালবেগ, লিরতাজ, ঝুলতান, দেখলাল, সেরঠাদ, হবিব, 
হাছনরজা, হানিফ, হাসমত» হাসিষ, দ্ুছন। ইহাদের সকলের পরিচয় 
পৃথক পৃথক ভাবে দওয়া বর্তমান গ্রন্থে সম্ভব নহে। ইছাদের রচিত 
পদাবলী বিষয়ানুলারে বিভক্ত করে সংক্ষেপে আলোচন। করা যাচ্ছে। 

মুসলমান কবিদের রচিভ পদগুলিকে মোটামুটি পাঁচশ্রেণীতে বিত্তক্ত 'িরা 
যেতে পারে,(১) রাধারুঞ্চলীলা-বিষয়ক ;) (২) দেহতত্ব-বিষয়ক 7 (৩) 
ঈশ্বর-বিষয়ক; (৪) লৌকিক প্রেম-বিষয়ক এবং (৫) গৌরাঙ্গ-বিষয়ক | 

কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকে মুসলমান কন্তিদের রাধাকষ্চলীলা-বিষয়ক পদগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানে রাধার অন্তর বেদনার সঙ্গে ভক্তকবির সকরুণ 
আকৃতি যুক্ত হয়ে এক অপরূপ 'শল্পমূরতি গড়ে উঠেছে। যেমন, মতু'জার 
নিবেদনের একটি পদ» 


২৪৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায়, 


শ্যাম বন্ধু চিত--নিধারণ তুমি ! 
কোন্‌ শুভদিনে দেখ! তোর সনে 
পাশরিতে নারি আমি ॥ 


যখন দেখিয়ে ও টাদবদনে 
ধৈরজ ধরিতে নারি। 

অভাগীর প্রাণ করে আনচান 
দণ্ডে দশবার মরি ॥ 

মোরে কর দয় দেহ পদ-ছায়া 
শুনহ পরাণ-কানু। 

কুপশীল সব ভাসাইমু জলে 


প্রাণ না রহে তোমা বিণ ॥| 
সৈয়দ মর্ত্‌জা ভণে কান্থুর চবণে 
নিবেদন শুন হরি। 
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে 
জীবন মরণ-ভরি ॥ 
শ্িথবা, টাদ্কাজীর বংশীখণ্ডের একটি পদ,-. 
| বাশী বাজান জানো না। 
অপময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না| 
যখন আমি বৈসা থাকি গুরু জনার কাছে। 
তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাশী আমি মৈরি লাজে ॥ 
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি । 
অভাগিয়! নারী হাম হে মাতার নাহি জানি | 
যে ঝাড়ের বাশের বাশী সে ঝাড়ের লাগি পাও । 
জড়ে মূলে উপারিয়া যমুনায় ভাসাও ॥ 
টাদকাজী বলে বাশী শুনে ঝুরে মরি । 
জীমুনা জীমুনা! আমিনা দেখাল হরি। 


মুসলমান কবিদের কতকগুলি পদে দেহতত্ব বণিত হয়েছে। দেহ হুল ঘর 
সব তত্বই (সত্যবস্ত ) এই দেহের মধ্যে আছে। রাধা ও কৃষ্ণ তত্ব ত একই। | 
তার অভিন্নভাবে দেছের মধ্যেই আছেন। কবি উছমান বলেন," 


গীতিকবিতার ধার! ২৪৭ 


রাধা কানু এক ঘরে কেহ নছে ভিন। 
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন। 
কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস। 
চলিয়৷ যাইবা নিষ্ঠুর রাধা কানু হইব নাশ ॥ 
আবার কোন পদে এরূপ দেখা যায়, দেহ-ঘরে জীব ছল রাধ] এবং পরমাত্বা 
ইল কুষ্ণ। যেমন, ওহাবের একটি পদে, _ | 


বন্ধুরে হায়রে কঠিন বন্ধু কঠিন তোমার মন রে, 
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া রে। 
আমি নারী তুমিরে পতি একই গৃছেতে বসতি, 


ঘরের গৃহী ন। পাই ধুড়িয়। ॥ 


কতকগুলি পদে রাঁধারুষ্ণের নামোল্লেখ থাকলেও সেখানে ঈশ্বরের কথাই 

প্রধান হয়ে উঠেছে । এই শ্রেণীর পদগুলিকে তাই ঈশ্বর-বিষয়ক পদ বলে নির্দেশ 
করা হয়েছে। দৃষটান্তস্বর্ূপ হাছন উদ্দাসের একটি পদের কিয়ংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করা হল,_ 

শুন শুন এগো রাধা তুমি জগত্-রাণী। 

রাধা বলিয়ে হিন্দুয়ে ডাকে আমি নাহি মানি ॥ 

আল্লা বিনে কিছু নাই আর সব ফানী। 

হাছনরাজ] ডাকে তোমায় রহিম ও রব্বানী ॥ 

রহিম ও রব্বানী ডাকে আর ডাকে ছুবহানী। 

আল্লা! আল্ল। বলিয়ে ডাকে একবিনে না জানি ॥ 


মুসলমান কবিদের কতকগুলি পদে লৌকিক প্রেম স্থান পেয়েছে। যেমন, 
ইরপানের একটি পদ,__ 


দিবানিশি ঝুরে মরি বন্ধু বিনে রৈতে নারি। 

বল সখি উপায়কি করি। 
সথি গে বন্ধু বিনে এ দেহেক্স নাছি কেহ সহকারী । 
ওরে বন্ধুয়ার লাগিয়া আমি সদায় করি ইন্তিজারী। 
আর ইন্ভিজারি করিতে আমি ছুঃখে ভানি ফিরি। 
পাইলে বন্ধুয়ারে আমি রাখিতাম চরণে ধরি ॥ 


২৪৮ বাংল। সাহিতের ইতিহাস--গ্রাচীন পর্যায় 


' ছাবালসা ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশ্ীধারী। 
ওরে বাজাইয়া মোছন বাঁশী আমার প্রাণী কৈলচুরী। 


মুসলমান কবিদের গৌরান-বিষয়ক পদগুলিও খুব সুন্দর। আকবর 
ভাবাবেশে ৃত্যপর গৌরাঁ্ের চিত্রখানি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন,__ 
জীউ জীউ মেরে মন-চোর গোর]। 
আপহি' নাচত আপন রসে ভোর! 
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া। - 
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া ॥ 
পদ ছুই চারি চনু নট নটিয়া। 
থির নাহি ছোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া ॥ 
ধরছন পহু*কে যাহ বলিহারী। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী ॥ 
গৌরলীলা বর্ণনায় লালনও বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন £ 
আয় দেখে যা শতুন ভাব এনেছে গোরা। 
মুড়িয়ে মাথা গলে কাথ৷ কটিতে কৌপীন ধরা ॥ 
গোর! হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই। 
সদ। দ্ীন-দরদী বলে ছাড়ে হাই ॥ 
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথ] হয়েছে কি ধনহারা ॥ 
গোরা শাল ছেড়ে কৌগীন পরেছে । 
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে ॥ 
মরি হায় কি লীল। কলিকালে বেগবিধি চমৎকারা । 
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-_কলি হয়। 
গোর! তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায় ॥ 
অধীন লালন বলে ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা ॥ 


বাংলার মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণবকবিদের স্থিরবদ্ধ দৃষ্টি না পেলেও অন্তরের 
ভক্তিগ্রীতি, বিরহ-আতিকে তারা নিবিড়ভাবে প্রকাশিত করে বাংল! সাহিত্যের 
্ীবৃদ্ধি করে গিয়েছেন । একারণে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরতরে 
মুদ্রিত থাকবে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
শীক্তপদাবলী 
অক্তিপুজার ইতিহাস । 


শাক্তসাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দুর্গ। বা কানী। শাক্তপাধকগণ 
দেবী দুর্গাকে পরমা প্রকৃতি আগ্ঠাশক্তিরাপে কল্পান। করেছেন। জগতের মূল কারণ 
হলেন এ শক্তি। সাধকের অন্তরে তিনি মাতৃরূপে বিরাজ করেন। জগতের 
প্ি-স্িতি-প্রলয়ের অধিকন্ত্রী তিনি। এই মাতৃরপিণী শতিদেবীর, প্রাচীন 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ইহার মধ্যে ছটি মুখ্য ধারার সাক্ষাংলাভ করা যায়। 
একটি হল শস্যোধপাদিনী জীবধারিণী পৃথিবীদেবীর ধারা ও অপরটি পর্বতবাপিনী 
সিংহবাহিনী পাবতী উমার ধারা। এখন ছুই ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা যাচ্ছে। 

(১) পৃথিবী-দেবী--মোহেঞ্জোদারো৷ ও হরগ্লায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার 
যেসকল নিদর্শন আবিষত হয়েছে তাপের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের স্ত্রীমূতি 
রয়েছে। এই স্ত্ীমৃতিগুলির মধ্যে কতকগুলি হুল মাতৃদেবীর মৃতি। আঁবার 
এই মাতৃমৃতিগুলির অনেকগুলি হল মাতা পৃথিবীর মুতি। “শস্যোৎপারদিনী পৃথিবীই 
তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীকরূপে তিণি প্রাচীন 
কাল হইতে পৃজিতা।”৯ 

পরবতিকালের সাহিত্য-পুরাণাদি হতে মাতা পৃথিবীর স্তব-স্তুতি, পৃজা- 
উপাসনার কথা বিশেষভাবে জানা যায়। থণ্েদের মধ্যে বহুস্থুলে পিতা “ঘো'-এর 
সঙ্গে মাতা পৃথিবী স্ততা হয়েছেন। বৈদিক খধিগণ উদাত্ত কণ্ঠে মাত। পুথিষীকে 
প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্দায়িনী বলে স্ব করেছেন। অন্তর তারা আবার 
পিতা দৌ-এর সঙ্গে মাতা পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, ভারা যেন তদের 
শশ দান করেন, অন্ন পান করেন, ধন দাঁন করেন, পাপ থেকে মুক্ত করেন। 
তাদের স্বখ-শান্তি-শোর্য-ীর্য-্বর্ষ-স্তানাদি *্দান করেন, তাদের শক্ত বিনাশ 
করেন। একটির ভিতর এই যে একটি লর্বজনীন পিতামাতার পরিকল্পন! দেখিতে 


১। ভারতের শক্তিসাধন। ও শাক্তসাহিত্য--ডাঃ শশিভৃষপ দাশগুপ্ত । 


২৫০ বাংলা সাহিতোর ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


পাইলাম, ইহা পরবর্তিকালে আমাদের নানা প্রকারের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা এবং 
দার্শনিক হৃন্ষ্র বুদ্ধির দ্বারা পরিপু্ হইয়া আমাদের শিব-শক্কিয় পরিকল্পনাকে 
জাগাইয় দিয়াছে । বেদের গ্চাবা-পৃথিবী-রূপ পিতামাতার পরিকল্পনার ভিতরেই 
শিবশক্তির দার্শনিক তত্তের আভাস রহিয়াছে এমনতর কথ! বলিলে অবশ্য একটু 
বেশি বলা হইল বলিয! মনে হয়) কিন্তু অস্পষ্টভাবে একটি 'জগতঃ পিতরৌ'র 
কল্পনা আমরা এখানেই পাইতেছি, একথা অস্বীকার করিতে পারি না ।”৯ 

অথর্ব বেদের মধ্যে পৃথিবীকে সম্ভানবংসল! মঙ্গলময়ী মাতৃদ্দেবীরূপে বন্দনা 
কর! হয়েছে। সংস্কত সাহিত্যের মধ্যেও তাকে আমর! মাতৃদেবীরূপে দেখতে 
পাই। মহাকবি বালীকি তার মানসকন্তা সীতাকে ধরার দুলালী বলেছেন। 
পুরাণািন যধ্যে পৃথিবীকে দেবী বলা হয়েছে। “কালিকা-পুরাণে তিনি 
জগদ্ধাত্রী। অন্যান্ত পুরাণে তাঁকে মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে 
দেখা হয়েছে । মার্কগেয় পুবাণে চণ্ডীর পৃথিবী-রূপত্বের পরিচয় অনেক জায়গায় 
আছে। চণ্ডীর একস্থলে দেবী নিজেকে "শাকম্তবী” বলে ঘোষণা করেছেম। 
শাক অর্থে যদি শশ্য বোঝায়, তাহলে যে-দেবী শ্যদ্ধারা জগৎ প্রতিপালন করেন 
তিনি পৃথিবী ছাড়া অন্ত কেহ হতে পারেন না। 

বর্গাপুজার মধ্যে মাতা পৃথিবীর পৃজা অনেকখানি মিশে রয়েছে। পৃথিবী 
থেকে শশ্যদ্দেবী এবং তাঁর পূজা থেকে শশ্তপূজার উত্তব হয়েছে। দেবীপৃজার 
মধ্যে এই শস্যপৃজা নানাভাবে মিশে আছে। দেবীর পুজা শরৎকালে অনুষ্ঠিত 
হয়েথাকে। এই শরৎকাল হুল দেশে শশ্যখতুব আরস্তের সময়। তারপর 
পূজার সময় দেখা যায়, যঠীর দিন দেবীর বোধনকাপে বিশ্বশাখা হয় তাঁর প্রতীক 
এবং স্নান-প্রতিষ্ঠা-পুজার সময়ে নবপন্রিকা হয় তার প্রতীক। নবপত্রিকা হল 
শরন্তববূ। একটি কলাগাছের সঙ্গে, হরিত্রা, কু, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকটু, 
অর্শোক এবং ধান্ত একসঙ্গে বেঁধে শশ্কবধূ নির্মাণ করা হয়। এই শশ্তাবধূু বা' 
শন্তদেবী ত মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ। স্থতরাং শম্যবধূকে দেবীর প্রতীকরূপে 
পূজা করা থেকে আমরা অন্যান করতে পারি আমাদের দুর্গাপূজার মধ্যে 
মাত। পৃথিবীর পুজা অনেকখানি মিশে আছে। 


(২) পার্বতী উমা-শক্তিপৃজার ইতিহাসে পার্বতী উমার ধারাটি প্রাচীন। 
পরবতিকালে ইহার সহিত সতী, হূর্গা-চণ্তিকা ও কালী বা কালিকার ধারা 
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মিলিত হয় এবং শেষপর্যন্ত কালীই দেবীর অন্ত লব রূপকে পিছনে ফেলে; 
শতিসাধনার ক্ষেত্রে সর্বেশ্বরী হয়ে ওঠেন। এখন পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি 
ধারার সংক্ষিণ্ড পারচয় লওয়া যাচ্ছে। 
পাবর্তী উমার ধারাটিকে স্ম্প্ট করে তোলার জগ্ঘ প্রথমে “উমা? ও “পার্বতী” 

শক দু'টির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উমা শব্ধের অর্থনির্ণয় করতে গিয়ে 
কেহ কেহ বলেছেন, 'উ” শব্জের অর্থ শিব এবং “মা? শব্ষের অর্থ শ্রী) শিবের 
শ্রী বলে পাবতীর নাম উমা। ভারতচন্্র তার 'অননদামঙগলে? উমার এই অর্থই 
করেছেন £ 

উ শবে বুঝহ শিব মা শবে শ্রী তার। 

বুঝিয়। মেনক] উমা নাম কৈল মার | 
“মা” শবের অর্থ 'মননকারী+ গ্রহণ করে কেহ আবার বলেছেন, যিনি শিবকে 
(পতিরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা ।১ কেহ কেহ (শিবায়নকার রামরু ) 
উমার হান্যকর অর্থও করেছেন ঃ 

উম] উমা শব হৈল ভূমিষ্ঠের কোলে। 

কেহ কেহ তে কারণে উম! উম! বলে || 

কালিপাস উমা শব্ষের অভিনব অর্থ করেছেন, ম্দনভন্মেব পর শিবক্তৃক 

প্রত্যাখ্যাতা পার্বতী কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হুলে মেনকা “উ-_ওহে, মা-আর 
তপস্যা করো না" এই বাক্য দ্বার তার তপস্যা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলে 
পার্বতীর নাম হয় উমা। কালিদাপের 'উমা* শবের এই ব্যাখ্যা থেকে যে একটি 
জিনিস আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি তা হল এই, হিমালয়-ছুহতার মূল নাম 
ছিল পার্বতী; উমা নামটি তার সম্বন্ধে পরে প্রযুক্ত হয়েছে। উমা শবের 
এসব বিচিত্র ব্যাখ্যা সন্দেহাতীত নএ। উমা শব্টি হয়ত মূলত কোনও সংস্কৃত 
শবাই নয়।২ 


পার্বতী শব্দটির মূল অর্থ, পর্বতে আছে বা পর্বত সম্বন্বীয়। ইহা হতে 
পরে 'পর্বত-ছুহিতা” এই অর্থের বহুল প্রচার হয়। মার্কগডেয় চণ্ডীতে পার্বতী: 
পর্বত-কন্া নছেন, তিনি সেখানে পর্তবাজিনীঃ। ইহাতে মনে হয়, পার্বতী দেবী 
মূলে পর্বত-ছ্ুহিতা ছিলেন না; তিনি পর্বতবাসিনী দেবী বলেই পার্বতী । 

কেনোপনিষদ্দের মধ্যে উমার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উমা যে দেবী 
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২৫২... বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন পর্যায় 


দুর্গার প্রাচীন ধার! তাকে আমরা বেদের মধ্যে পাই। বেদের ঘেবীস্থক্তের সে 
দুর্গাকে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান ,কালের (দবীপৃজা-বিধানে দেবীহৃতক্তফে 
দেবীর প্রাচীন মন্ত্রৎবলে গ্রহণ কর৷ হয়। দেবীস্ক্তটি আসলে অস্ত্ংণ খষির বাকৃ- 
নানী ব্রহ্ম বাদিনী কন্তার উক্তি। শক্তিতত্বের সঙ্গে এই ুক্তটির মিল থাকায় 
শক্তিপূজা ও শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ইহা গৃহীত হয়ে থাকে। বাকৃত্রন্ষের সহিত 
একাত্মতা লাভ করে উপলব্ধি করেছিলেন, বিশ্বচরাচরের মধ্যে যা-কিছু আছে 
সবই ব্রক্গ;) সুতরাং তিনি সিজেও বর্ম । এজন্য তিনি বলেছেন,_ 

অহং রুপ্রেভির্বস্ুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈ £। 

অহং মিত্রাবরুণোভ! বি ভম্মি অহমিন্দ্রার্মী অহমশ্থিনোভা ॥ 
অর্থাত আমি রুদ্র, ব5, আদিত্য ও বিশ্বদদেবগণরূপে বিচরণ করি; আমি মিত্র 
ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্থি এবং অস্ব্িনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। দেবীস্থক্তের 


প্রথমাংশ ইহাই । 
থেদের রাত্রিস্থক্তের সঙ্গেও দেবীকে যুক্ত করা হয়েছে। স্ক্তটির 


প্রথমাংশ এরূপ,-“আগমনকারিণী দ্রেবী রাত্রী বহুদেশে প্রকাশমান। হইয়। 
( সবকিছু ) বিশেধরূপে দেঁখিলেন, সকল শ্রীধারণ করিলেন। অমত্ত্য। দেবী 
বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাণ্ড করিলেন-__নীচু এবং উচু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা৷ তম 
নাশ করিলেন। আগমনকারিণী দেবী ভগিনী উধাকে নিরারুত করেন; তম 
অপগত হয়। সেই রাত্রী আজ শামাদের (প্রতি প্রপন্না হউন)-_-যাহার 
আগমনে আমরা স্থখে অবস্থান করি-_-যেমন বৃক্ষে পক্ষিগণ বসতি করে ।” 
বৈদ্দিক পাহিত্যের মধ্যে দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ সর্বপ্রথম 'অথর্ববেদেই পাওয়া 
যায়। ইহার একটি স্থক্তে দেবীকে দিংহ-ব্যান্ত্-সর্পের মধ্যে স্থিতাঃ অগ্রিতে- 
ব্রাহ্মণে-স্র্যের নিহিতা, ইন্দ্রের জন্মদাত্রী বলা হয়েছে । অথর্ববেদে যে দেবীকে 
প্রথম শক্তিমরী-দীপ্চিমন়ী রূপে দেখা গেল, কেনোপনিষদের মধ্যে তাঁকে বহু 
শোভমানা হৈমবত্তী উমারূপে আবিষ্তি হতে দেখি। দার্শনিক দৃষ্টিতে এই 
উম! ব্রঙ্গবিষ্ারূপিণী এবং প্রথম জ্যোতীরূপা বল তিনি স্বর্ণকান্তি, তিনি 
ছৈমবতী । আবার হিমবৎ পর্বতের কন্তা বলেও তিনি হৈমবর্তী হতে পারেন। 
ইহাতে অনুমান হয়, কেনোপনিষৎ রচনাকালে হৈমবততী উমার একটি বিশিষ্ট 
দেবীরূপে প্রসিদ্ধি ছিল। 
রামাপণ-মহাভারতের মধ্যে উমার বিশদ পরিচয় নিহিত আছে। বাঙ্সীকি- 
'রামায়ণে দেখ! যায়, হিমবানের ছুই কন্তা-_গঞ্জা ও উমা। উম! উগ্র তপন্যায় 


গীতিকবিতার ধার। ২৫৩ 


ব্রতী হয়েছিলেন বলে, হিমালয় তাকে রুদ্রের তস্তে সমপর্ণ করেছিলেন। 
মহাভারতের মধ্যে উমার আরো! নিবিড় *পরিচয় লাভ করা যায়। জটাজু্ট- 
ধারী মহাদেব ব্যান্তচর্ম পরিহিত হয়ে, সিংহচর্মের উত্তরীয় ও*সপেপবীত ধারণ 
করে হিমগিরিতটে উপবিই ছিলেন । কিছুক্ষণ পর়ে শৈলনুতা পার্বতী সেখানে 
উপস্থিত হলেন এবং পরিহাসচ্ছলে প্রিয়তমের নেক্রঘ্বয় হস্তর্থারা সমাচ্ছন্ন করলেন। 
তারপর মহাদেবের ললাট হতে মার্তগসদশ নেত্র সণুৎপন্ন হয়ে হিমালয়কে দগ্ধ 
করতে লাগল। পার্বতীর অনুনয়-বিনয়ে মহাদেব আবার গ্রীতিপুর্ণ-লোচনে 
দৃষ্টিপাত করলে হিমালয় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে। এরপর পার্বতী কতৃক 
জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাদেব ধর্মরহন্য, তপশ্যারহ্ন্যা ও মোক্ষরহন্থের ব্যাখ্যা করাতে 
লাগলেন। 

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে উমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষতনয়। 
সতীঃপিতৃরূত অপমান সহ করতে ন1 পেরে দেহত্যাগ করেন ও পরে মেনকার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে মহাদেব সতীহারা হয়ে হিমালয়ের সানুদেশে কঠোর 
তপস্যায় মগ্ন হলেন। তারপর উমা মহেম্বরের তপোভঙ্গ করলেন, তার সঙ্গে 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হলেন। দেবসেনাপতি কুমারের সম্ভব হল। 

উমা সম্পর্কে এপর্যন্ত যা আলোচন] হয়েছে, তাতে দেখা যায়, উম] পর্বত- 
হুহতা; তার অপর নামপার্ততী। তিনি পর্বতবাসিনী, সিংশবাহন। | এই 
সিংহবাহিনী শৈলহতা উমা বা পাবতী শক্তিদেবীর প্রাচীন রূপ এবং এ'র লগে 
পরবর্তী কালে অদ্বিকা, ভত্রকালী, ভবানী প্রভৃতি সব দেবী একত্র হয়ে এক 


সর্বরূপ! মতেশ্বরী দেবীর স্ষটি করেছেন। 
কালিদাসের কাব্যে 'ক্ষতনয়া সতীর যেনকগর্ভে উমারূপে অন্মগ্রহণের 


কাহিনী থেকে মনে হতে পারে পার্বতী উমার ধার] দেবীপুজার ইতিহাসে প্রাচীন 
ধারা নয়। |কন্ত সতীর দেহত্যাগের উপাখ্যানের কোন আভাস বৈদিক সাহ্ত্যি 
বা রামায়ণ-যহাভারতের মধ্যে নেই। ইহা! প্রধানত পূরাণ 
মূলক বলেই মনে হয়। বেদের মধ্যে অরদিতিকে দক্ষ কন্তারূপে 
পাওয়া যায় । দক্ষের যক্জবেদীরূপে ও দক্ষ-তনয়া কথাটির ব্যবহার বেদে দেখ' 
যায়। দক্ষ-তনধ] কখন সতীনাম গ্রহণ করজ্েন তা দুজ্েছ্ধি। মহাভারতের মধ্যে 
যজ্ঞের উল্লেখ আছে, কিন্তু সতীকাছিনীর কোন আভাস নেই। 

পুরাণের মধ্যে দক্ষ-কন্কারূপে সতীকে পাওয়া যায়। বিষ্দুপুরাঁণ, পদ্মপুরাণ, 
গরুড় পুরাণাপ্র মতে সতী পক্ষের চতুবিংশতি কন্তার মধ্যে একজন। ভবতার 


দক্ষতনয়। সতী 


২৫৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-_প্রাচীন পর্ধায় 
শ্বামী। এই (ভব বা শিবপত্সীকে পয়ে আমরা মহােবীকূপে দেখতে 
পাই। | 

ভারতের দেবদেবীপৃজার ইতিহাসে কিন্তু এই সতীর দেবীরূপে পূজার প্রচলন 
কোন যুগে তেমন প্রসিদ্ধ নয়। তিনি বিশেষ কোন সপ্রদদায়ের আরাধ্যাও নন। 
তিনি বহু দ্বেবীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে পূজা! লাভ করেন। প্রথমত, কালী, 
তারা, ভৈরবী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা_এই 
দশমহাবগ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, দ্বিতীয়ত একান্ন পাঠের দেবীগণের সঙ্গে এষং তৃতীয়ত 
পার্বতী উমার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূজা আরাধন! গ্রহণ করেন। পুরাণের 
মধ্যে সতীর দশ মহাবিগ্ভ। বা সতী-অঙ্গে একান্ন পীঠের উৎপত্তির কথা পাওয়া যায় 
না। এগুলি অর্বাচীন কালের স্থষ্টি বলে মনে হয়। সতীর দশমহাবিদ্যারূপের 
বর্ণনা 'মহাভাগবতপুরাণ' নামক উপপুরাণে, “কুঙ্িক। তন্ত্র নারদপঞ্চরাত্রে পাওয়। 
যায়। বৃহন্ধর্ম পুরাণের মধ্যে বিষুচক্কে খণ্ডিত দেবী-অঙ্গ পতনে পীঠসমূহের 
উৎপাত্তর কথা লক্ষিত হয়। 

পার্বতী উমা পরবর্তী কালে দূর্গা নামে প্রলিদ্ধিলাভ করেন। দুর্গাদেবীর 
স্পষ্ট উল্লেখ প্রথম তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদের মধ্যে € ছূর্গাং 
দেবীং শরণমহৎ প্রপদ্যে স্তরপি তরপে নমঃ) পাওরা যায়। 
দুর্গাকে আমরা! দুর্গতিনাশিনী বলেই জানি। তিনি দুর্গনামক 
দৈত মহাবিদ্ব, ভববন্ধ, শোক, ছুঃখাদি হনন করেন বলে তার নাম দুর্গা। মার্কতেয় 
চণ্ডী অনুসারে দুর্গম ভবসাগরে নৌকাম্বরূপ বলে তিনি ছুর্গা;ঃ আবার দুর্গম 
নামক অস্নুরকে বধ করেন বলে তিনি ছূর্গা। ছুূর্গ শবের এসব ব্যাখ্যা আদৌ 
সন্তোষজনক নয়। কোন কোন পাঁগুতের মতে দুর্গ রক্ষাকারিণী, দুর্গের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হলেন ছুর্গা। দেবী পুরাণে দুর্গার স্তবে (ত্বংহি দুর্গে মহাবীর্ষে 
'ুর্গে, দুর্গপরাক্রমে |) খিল হরিবংশের মধ্যে (এবং স্ততা মহাদেবী হূর্গা 
দুর্গপরক্রম] ) ইহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। ছুর্গের এই অধিষঠাত্রী 
দেবীই পরে সর্বশক্তিময়ী দেবীরূপেই পৃজিতা হুন। 

মহাদেবীরূপে পুজালাভের বেলায় পার্বতী উম! খানিকট! পিছিয়ে পড়েন এবং 
সেক্ষেত্রে মায়ের দুর্গারূপই প্রধান্য লাভ করেছে।» এই দেবীপৃজা ভারতে কোন 
সময়ে থেকে শুরু হুল তা বলা কঠিন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্ত অকালে 


« দুর্গ? 





১। ভারতের শক্তিনাধনা ও শাক্তপাহিত্য--ডাঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত । 


হীতিকবিতার ধার! ২৫৫ 


শরৎকালে ( শরংকাল হল দেবতাদের নিজ্রার লখয়। সেকারণে শরৎকালে 
দেবীর বোধনকে অকালবোধন বলা হয়।) দেবীর বোধন করে পৃজা 
করেছিলেন, এই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু বাক্সীকি রামায়ণে ইহার 
আভাস মাত্র পওয়া যায় না। 


মহাভারতের বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠির কতৃকি এবং ভীম্বপর্বে অজুণন কতৃক যে 
দুরগাস্তব লক্ষ্য করা যায় তাও পরবতিকালের প্রক্ষেপ বলেই মনে হয়। 

উমার মধ্যে আমরা কন্তা-জায়া-জননীর রূপ লক্ষ্য করি। কিন্তু দেবী যখন 
অন্থুরনাশিনী শক্রমদির্নী তখন তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। দেবীর এই অস্থর- 
নাশিনী মৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মিশে আছে দেবীর চণ্ডী-রূপ! পরবতিকালে 
উমার ধারার সৃঙ্গে এই চণ্ডীর ধার! মিশে এক হয়ে গিয়েছে। 


চণ্ী, গ্রস্থদ্বারা চণ্ডী বা চণ্তিকার মাহাত্্য প্রচারলাভ করেছে। মার্কগ্ে 
পুরাণের দেবী-মাহাত্ব্য নামক ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হুল প্রসিদ্ধ চণ্ডী গ্রন্থ ইহা শান্ত । 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ট শাস্তরগ্রন্থ। চণ্ডীতে এক পরমা দেবীর মহিমা 
কীতিত হয়েছে। দেবী, ভগবতী, চগ্ডিকা, আম্বকা দুর্গ গোৌয়ী 
কাত্যায়নী, শিবদুতী, শাকস্তরী, ভীমা, ভ্রামরী, কৌশিকী, কালী, চাুণ্ডা, পার্বতী 
ইত্যাদি বিভিন্ন নামে তিনি অভিহিত হয়েছেন। তবে তার মুখ্য পরিচিয 
চগ্ডিকা। 


চণী বা চগ্ডিক! 


'চ্তীর মধ্যে তিনটি প্রধান ঘটনাঁকে অবলম্বন করে দেবীর মহিম। প্রচারলাভ 
করেছে। প্রথম ঘটনাটি হল দেবীর সহায়তায় বিষুণ কর্তৃক যধুকৈটভ বধ, দ্বিতীয়টি 
হল দেবী করতৃকি মহিষাস্থর বধ এবং তৃতীয়টি হল দেবী কর্তৃক শুস্ত নিশুভ্ত বধ। 
দেবীর স্বতন্ত্র রূপই চণ্তীর মধ্যে গ্রাকট হয়ে উঠেছে। প্রথম ছুই ঘটমার মধ্যে 
হিমালয়ের 'সঙ্গে দেবীর কোন সম্পর্ক লক্ষিত হয় না। কেবল দ্বিতীয় ঘটনাতে 
দেবতাদের তেজোরাশি হতে দেবীর অবির্ভাবের পর হিমাবানকে দেবীর বাইন 
সিংহ দিতে দেখা যাঁয়। তৃতীয় ঘটনাতে দেবীকে হিমালয়বাসিনী বলা হয়েছে; 
কিন্ত' সেখানেও হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর কোন সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত হুয়নি। 


চস্তীর বিষয়বস্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে শিবের লঙ্গে চণ্ভীর 
সম্পর্কটি নিতান্ত গৌ। মাধূকৈটভ বধের সময় দেবী জগৎপতির যোগনিদ্্া, 
হরির মহামায়ারূপে কীতিতা হয়েছেন। স্তবে তকে বলা হয়েছে, তিনি স্বাহা। 
স্বধা, তিনি প্রণবরূপা, সাবিত্রী, দেবজননী, তিনি সগ্রি-স্কিতিসংহারিণী, মহাবিদ্ধা, 


২৫৬ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 


ধহামেধা, মহাস্ররী তিনি অিগুণাত্িক। প্রকৃতি, কালয়াত্রি, মহারাজি, তিনি শ্রী, হী, 
ৃদ্ধিরূপিনী, তৃঠি, শাস্তি, কান্তি ইত্যা্দি। 

মহ্ষাস্থবরনিধনকালে দেবীকে দ্বিতীয়বার আবিভূতি হতে দেখা যায়। 
মহিযাসুর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দেবগণ বির শরণাপন্ন হলেন। তারা তাকে 
অস্ু্বধেনল কথা চিন্তা করতে বললেন। দেবতাদের কথা শুনে 
মধূহদন শল্ভ। কোপ করলেল। কোপে প্রথম বিষুর, পরে শঙ্করের 
বদন হতে তেজ নির্গত ভতে হল। তারপর ইন্দ্রাদি দেবতাদের দেহ হতেও 
সুবিপুল তেজোরাশি নির্গত হতে লাগল। এই সমুদয় তেজোরাশি একত্র 
ঘনীভূত হয়ে এক অপরূপ নারী মৃতি পরিগ্রহ করল। সকল দেবতা 
সেই ঘমেজোময়ী নারীকে একটি করে অস্ত্র দান করলেন। পিনাকী 
তাঁকে ব্রিশুল দান করেছিলেন । এই জ্যোতির্ধয়ী দেবী হলেন মহিষাস্থর- 
মপিনী। এই ঘটনাতেও দেখা গেল পিনাকপাণি শঙ্করের সঙ্গে দেবীর 
সম্পর্কটি নিতীত্তই গৌণ। এখানে তিনি অস্থর লাঞ্ছিত দেবগণের মধ্যেই 
একজন, এর বেশী ন্মার তিনি কিছু নন । 

তৃতীয় ঘটনাতে দেখা যাঁয়, দেবী ঘখন শুদ্তাহুরের সন্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন তখন তাঁর সাহায্যার্থে র্ধা? বিষুঃ। শিব, কাতিক ইন্দ্রাদি দেবগণের 
দেহ হতে তাদের শক্তিসনুহ নির্গত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আবিভূ্তা হন। সকল 
(দবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে শিব দেবীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন 
দেবী যেন তীর প্রতি প্রীতিবশত সকল দেবশক্তিকে নিয়ে অন্গুর নিধন 
করেন। দেবীও শ্রিবকে তার দৃতত্ ্বীকার করে নিয়ে শুস্ত নিশুস্তের নিকট 
তীকে যেতে ববেন। শ্িবকে এভাবে দৌতকার্ষে নিযুক্ত করে দেবা 
জগতে “শিবদূতী” নামে অভিহ্থিতা হন। এখানেও যে শিবকে পাওয়া 
গে, তিনি, চিরপরিচিত মহেশ্বর নন, তিনি দেবতাদেরই একজন। দেবীর 
দৌত-কার্ষে নিষুক্ত হয়ে তার গৌণ রূপটি আরো এখানে প্রকট হয়ে 
উঠেছে। "চণ্তীর” এসকল ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে, চণ্ডীর ধার] পার্বতী 
উমার ধারা হতে ভিন্ন অন্ত একটি ধারা। পরে এই ছুই ধারা মিশে 


এক হয়ে যায়। র্‌ 
দেবীপূজার ইতিহানের প্রাচীন ধারা পার্বতী উমার মহত পরবর্তী 


কালে যে সকল ধার! এসে মিলিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য হল কালিকা বা কালীর ধারা। শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে পার্বতী 


গীতিকবিতার ধার। ২৫৭ 


উমা, সতী, দুর্গা ও চগ্চিকা দেবীর এই লব কয়টি রূপকে পিছনে ফেলে 
কালিকা বা কাঙ্গীই শেষপর্যন্ত সর্বেষ্থরী হয়ে ওঠেন। 
ফালিক! দেবী কেমন করে মহাদেবীর সঙ্গে মিলে 
গেলেন পুরাণের মধ্যে ত৷ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য কর! যায়। 

বেদের রাত্রিস্ক্তকে অবলম্বন করে পরবতিকালে যে অন্ধকার রূপিনী 
রাত্রিদেবীর ধারণ। গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে কাঁলিকার যোগ কেহ কেহ কল্পন| করে 
থাকেন। ইহা ছাড়া বৈদিক কৃষ্ণা-ভরকঙ্করী নিখ'তি দেবীর লগে কৃষ্া-ভয়ঙ্করী 
কালিক] দেবীর সাদৃশ্টও কেহ কেহ অন্ভব করেছেন । 

কালী নামটির প্রথম উল্লেখ 'যুগুক উপনিষদ্দে” দেখা যায়। সেখানে কালী 
আহৃতি-গ্রহণকারিণী অন্িজিহবা মাত্র। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বেও 
কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাওবশিবিরে প্রবিষ্ট হয়ে অশ্বথাম! যখন নিদ্রিত 
বীরগণকে হত্যা করছিলেন সে সময় তার! ভয়ঙ্করী কালীদেবী দেখতে 
পেয়েছিলেন । 'মহাভারতের এই ঘটনা পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ হতে 


পারে। 
কালিদাস কুমার সম্ভব কাব্যে কালীর উল্লেখ করেছেন। মহাদেব যখন 


উমাকে বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন তথন কৈলাস পর্বতের মাতৃকাগণ তার অনুগমন 
করেছিলেন। কনকপ্রভা মাতৃকাগণের পশ্চাতে ছিলেন কপালাভরণা কালী”। 
কালিদাসের কালীর দাস নামটি দেখে মনে হয় দেবী কালী তার সময়ে প্রসিদ্ধ 
লাভ করেছিলেন। 

কালীদাসের পর সংস্কত সাহিত্যের মধ্যে এক রক্তলোলুপ! ভয়ঙ্করী দেবীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 'খিল হরিবংশে”র মধ্যে শবর-পুলিন্দাদি কর্তৃক পুঁজিত 
এক মগ্চমাংসপ্রিয্না দেবীর কথা জানা যায়। ভবভূতির “মালতীমাধব' নাটকের 
পঞ্চমাঙ্কে নরমাংস দিয়ে পৃজিত, এক ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়ও 
ইমিই ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা | এই দেবী কৃষ্ণবর্ণা উগ্রা। পরবতিকালে শ্রই 
চামুণ্ডা কালীর সহিত মিলে এক হয়ে যান। চত্ী”র মধ্যে দেখা যায়, এই 
কালী ও চামুণ্ডা। আবার মহাদেবীর সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। 

“চণ্তী”র মধ্যে আছে দেবগণ শুভত-নিশুস্ত ঝুধর অন্য যখন হিযালয়বাপিনী 
দেবীর নিকট উপস্থিত হন তখন তার শরীরকোষ হতে এক দেবীর নযুস্তব ঘটে। 
শরীরকোষ নিঃস্থত৷ বলে ইহার নাম কৌশিকী। দেহ হতে কৌশিকী বহির্গত 


হয়ে গেলে পরে পেবী নিজেই কৃষ্ণবর্ণ। হয়ে যান। এজন্ত তিনি কালিকা নাষে 
১৭ 


কালিকা বা কালী 
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স্যভিহিভা হন। আবার অস্ত্র দেখ। যার, শুপ্ত-নিশ্ুযের সঙ্গে অন্যান্য 'অনুরগণকে 
দেখে দেবী কোপপ্রকাশ করেন। ইহাতে তার বদন কঙচবর্ণ হয়ে যায়! 
তার ললাট থেকে দ্রুত এক অলিপাশধারিণী কালী বিনিক্কান্ত! হরেন। তিনি 
ব্যাত্রচর্মপরিছিতা, নরমালাবিভূষণ। লোলজিহবা-হেতু ভীষণা, রর্ধ্চক্ষুবিশিষ্টা। 

দেবী ললাট হতে বিনিষ্তান্ত হয়েই কালী অস্ুরগণকে বিনাশ করতে লাগলেন, 
তাদের সৈন্যগণকে ভক্ষণ করতে লাগলেন । গজারোহী, অর্বীরোহী, রথায়োহী 
সকলকেই তিনি চর্ধণ করতে লাগজেন। দেবী তারপর চও্-মুকে বধ করে 
তাদের ছিন্ন মুগ্ডঘয়কে হস্তে ধারণ করে দেবী চগ্ডিকার নিকটে উপস্থিত হলেন 
এবং অট্রহাস্য করে বললেন, চও্ডযুণ্ড পশুহয়কে তিনি তাকে উপহার দিলেন, দেবী 
যেন তারপর শুস্ত-নিশুস্তকে বধ করেন। চগ্তিকা তথন বললেন, কালী যেহেতু 
চওঁ-মুণ্ডের ছিন্ন শির এনেছেন, লেহেতু তিনি চামুণ্ডা নামে অভিহিত হবেন। 

চও বা যুণ্ড থেকে কথন চামুণ্ডা শব্ধ হতে পারে না । পুরাণকার আসলে 
কালী ও চামুণ্ডাকে মহাদেবীর সঙ্বে যুক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন যোধ 
করেছিলেন, সেজন্য তিনি দেবীকে প্রথমে কালী এবং তারপর আবার কালীকে 
চওমুগ্ডা-ম্ত্রী চামুণ্ডা নামে অভিহিত করেছেন। 


রক্তবীজ নিধনকালেও পেথ! যায় কাপা চগ্ডিকাকে বিশেষভাবে সঙ্থায়ত। 
করেছেন। চগ্ডিকা শুলতারা রক্তবীজের দেহকে আহত করলে কালী মুখ 
দিয়ে তার রক্ত লেহন করে নেন। কালী-চামুগ্ডার মুখে পতিত রক্ত হতে 
যত অনুর উদ্ভূত হতে লাগল, কালী-চামুণ্ডা তাদের সকলকে ভক্ষণ করলেন। 
“চণ্ডী”তে এভাবে কালী-চামুণ্ডার রক্তলোলুপতা প্রকাশ পেল। 
পুরাণ, উপগুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে কালী বা কালিকার যে বিবর্তন দেখা 
(যায় তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার মত বস্ত হল কালীর সঙ্গে শিবের যোগ। 
কালী শিবারঢ়া, তার এক পদ হরহদে ন্যস্ত। ভক্ত সাধকের দিক থেকে 
এই তত্বের নানাবিধ ব্যাখ্যা! প্রদত্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে, কালী শিবারঢা 
নন) শবার্ঢা) অনুরনিধনান্তে দেবী অন্নর-শব পদদলিত করেছেন, সেই কারণে 
[তিনি শরবান্ধ্ঢা--এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সাধক 
রামপ্রসাদের গানে এই পত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিগ্ভমান £ 
শিব নয় মায়ের পদতলে। 
ওটা মিথ্য! লোকে বলে । 


: গ্রীতিকবিতার ধারা ২২৯ 
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, 
মা দড়ায়ে তার উপরে, 


মায়ের পাদম্পর্শে দামবদেছ 
শিবরূপ হয় রণস্থলে ॥ 


পরবতিকালের দার্শনিক চিন্তাধারায় শক্তিবিহনে শিবের শবতাপ্রাপ্তির 
তত্ব খুব প্রলিদ্ধ হয়ে ওঠে। শিব তাই শবের স্থান গ্রহণ করেন এবং শবাকনঢা 
দেবীও শিবাকঢ। হয়ে যান। 

রষ্টানন্দের তত্ত্রসারের মধ্যে কালীরূপের যে বর্ণনা নিছিত আছে বাংল! 
দেশের মাত়পৃজায় সেই রূপই গৃহীত হয়েছে। দেবী করালবদ্বনা, মুক্ঠকেশী, 
চতুভূজা, মুগ্ডুমালা বিভূষিতা। বামণিকের অধোহস্তে ছিন্নশির, উধ্বহত্তে 
খড়গ) দক্ষিণ দিকের অধোহস্তে অভয়, উধ্বহন্তে বর। দেবী শ্যামবর্ণা, 
দিগম্বরী। মুণ্ডমাল! দ্বেবীর কার, শবশিশু তার কর্ণভ্ষণ। তিনি শ্বশান- 
গৃহবাসিনী। দেবি ভ্রিনয়ণী, উন্নতাস্তা। কেশদাম তার দৃক্ষিণব্যাপী- 
আলুলায়িত। শবরূপ শিবের হিদেশে তিনি সংস্থিতা। 

বাংলাদেশ শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল। পুজার দিক থেকে দেখাখায় 
কালীপৃজার চেয়ে ছুর্গাপুজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোংসব হিসেবে বাংলাদেশে 
ছুর্গাপুজাই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। এত জাকজমক করে আর অন্য কোন 
পুজা বাংলা দেশে হয় না। তবে সাধনার দিক থেকে বিচার করে দেখলে 
দেখা যায়, সপ্তদশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শক্তিপাধনার ক্ষেত্রে 
কালীই হুলেন্ন সর্বেশ্বরী। 

বাংলাদেশে দুগাপৃজা ঠিক কোন সময় থেকে প্রচলিত হয় তা নিশ্চিত ঝুুর 
বলা যায় না। তবে শ্রীন্ীর পঞ্চৰশ-ষোড়শ শতকে রচিত কতকগ্তগি হ্্গাপৃজ। 
বিধিবিষয়ক গ্রন্থ--বিগ্ভাপতির “ছুগণভক্তিতরন্দিণী', ম্মার্তপগ্ডিত বাচস্পতি 
মিশ্রের (১৪২৫--১৪৮০) “ক্রিয়াচিস্তামণি' ও 'বাসম্তীপৃজা প্রকরণ” বাঙালী 
শ্তিনিবন্ধকার রঘুনন্দনের ( ১৫০৭--১৫৭%) “তিথিতত্বঁ (“ছুগেত্সবতত্” 
নামক প্রকরণ ) থেকে অনুমান করা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োশ শতক থেকে বাংল! 
দেশে ছূর্গাপৃজা প্রচলিত আছে। বর্তমানে আমর| যে ছ্্গাপুজা করি তা 
সম্ভবত ষোড়শ শতক থেকে প্রচলিত হয়। শুনা যায়, আকবরের রাজত্বকালে 


. ২৬০ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


উদয় নারায়পের পৌল্র রাজা কংসনারায়ণ নয়বক্ষ টাক! ব্যয় করে ছুর্গাপৃজা' 
করেছিলেন। 

কালীপৃঙ্জার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, যোড়শ-সগুদশ শতকে 
কালীপুজাবিধিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হয়। এদিক থেকে রুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ- 
সঙ্কলিত “তন্ত্রসার' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণানন্দ ষোড়শ শতকে আবিভভ 
হয়েছিলেন যলে মনে হয়। কিন্তু পর্ডিতগণ তার “তন্ত্রসার গ্রস্থকে পরবর্তী 
কালের গ্রন্থ বলে মনে করেন। তত্ত্রনাধনার 'ক্রয়াকলাপ বিধিসংক্রান্ত গ্রন্থের 
প্রণেতারূপে সর্বানন্দের বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি ষোড়শ শতকের প্রথম 
বা মধ্যভাগে আবিভূতি হয়েছিলেন। তিনি 'শাক্তানন্দতরঙ্থিনী' ও “তারারহস্য+ 
নামক দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। সর্বানন্দের শিশ্বপূর্ণানন্দ (ষোড়শ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধের লোক ) কাঁলীসাধকের আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করে শ্ঠযামারহস্য+ 
নামক গ্রন্থ বচন করেন। বর্তমানে দীপালী-উৎসবের দিনে যে বাৎসরিক 
কালীপৃজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার বিধিবিধান সম্ভবত কাশীনাথের কালীস- 
পর্যাবিধি ( ১৭৬৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। 


শুনা যাঁয়, নবন্ধীপের রাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাংল! দেশে প্রথম কলীপুজার প্রবর্তন 
করেন। তাঁর পৌত্র ঈশানচন্দ্র নাকি সহ সহত্র মণ নৈবেছ্া, সহজ সহ 
বন্ত্রথণড ও নানাবিধ উপচারে কালীর পূজা করেছিলেন। 


্ীষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে বাংলাদেশে কালীকে অবলম্বন করে তন্ত্রসাধনা 
শুরু হয়। তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ, ব্রন্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, সর্বানন্দের 
নাম বিশেষ উল্লেথযোগ্য। আধুনিক কালের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সাধক বামাক্ষেপা 
প্রায় একশ বছর আগে বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট আটলাগ্রাষে 
ত্]ুবিভূতি হন। 


বাংল সাহিত্যের ক্ষেত্রে শক্তিসাধকরূপে যিনি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছেন তিনি হলেন সাধক কবি রামপ্রপাদ সেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 
তিনি আবিভূত হন। শাক্তপদাব্লী সাহিত্যের তিনি শষ্টা। তার পর সাধক 
কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বছু সাধক শাক্তগান রচনা করেন। 
পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বাঙালীর শ্ক্তিসাধনাকে বিশ্ববিখ্যাত করে 
যান। 


শ্ীতিকধিতার ধারা] ২৬১ 
শাক্তপদাবলীর বিষয় বিভাগ । 


শাক্তপদাবলীর বিষয়কে মোটাছুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় £-_ 

(১) ভগবতীর লীলা) (২) শক্তিতত্ব এবং (৩) শক্তি সাধনতত্ব। শক্তি 
দেবীর পৌরাণিক কাহিনী অনুপরণে “ভগবতীর' লীলার অংশ পরিকল্পিত হয়েছে । 
হিমালয় ও তীয় পত্বী মেনকা সুকঠোর তপস্যা করে জগজ্জননীকে কন্তারূপে 
লাভ করেন। কন্তার নাষ হুল উমা। শ্নেছের ছুলালী অপরূপ রূপবতী, চঞ্চলা 
উম! দেখতে দেখতে আই্টমবর্ষে পদার্পণ করলেন। নারদের পরামর্শে তাঁকে 
যোগীশ্বর মহাদেবের পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হল। উমা 'পঞ্চতপা+ ( চতুদিকে অগ্নি 
ও উপরে সুর্য এই পঞ্চ উত্ভতাপের মধ্যে যিনি তপস্যা করেন) হয়ে মহাদেবকে 
সন্ত করলেন। উমার কঠিন' তপন্চর্যা৷ দেখে মা মেনকা অবাক হয়ে গেলিন। 
নারদের নির্দেশে হিমালয় মহাদেবের হস্তে অগ্মবর্ষীয়া উমাকে সমর্পণ করে 
অশেষ পুণ্য অর্জন করলেন। এই বিধাহে মেনকা কিন্তু খুশি হতে পারলেন ন]। 
কারণ মহাদেব একে ভিখারী, তার উপর আবার অতি বৃদ্ধ। রাজনন্দিনী উম! 
কেমন করে এই জামাইকে নিয়ে ঘর করবে লেই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন 
মেনক1। বিবাহের পর যথারীতি মহাদেব গৌরীকে নিয়ে নিজধাম কৈলাসে 
চলে গেলেন। মেনকার ছুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। বৎসরাস্তে উমা মাত্র তিনদিনেকস 
জন্ত পিত্রালয়ে আসেন। এই দিনকটির জন্ত মা মেনকা কত ব্যাকুলভাবে 
প্রতীক্ষা করে থাকেন। কন্ঠার পিতৃভবনে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহতুরা 
জননীর শোক উদ্ভৃসিত হয়ে ওঠে। তারপর আবার মিলনজনিত আনদ্গে তার 
হদয়খানি পূর্ণ হয়ে যায়। উদার পতিগৃহে যাত্রার সময় হলে ম! মেনকার মর্মস্পর্শী 
দুঃখাতির আর সীম! থাকে না। শাক্তকবিগণ এই পৌরাণিক কাছিনীটিকে 
অবলম্বন করে এক অপূর্ব গাহস্থ্য জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। 

ভগবতীর লীলার আবার তিনটি পর্যায়--বান্যলীলা), অগমনী ও বিজয় | 
বাল্যলীলা অংশে উমার অভিমান বা চঞ্চল স্বভাব শাক্ত কবিগণ বাস্তবরসে সমুজ্জল 
করে তুলেছেন। অভিমানিনী উমার রূপটি সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে 
ভমৎকার ফুটে উঠেছে £ 

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে। 
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান, 
নাহি থায় ক্ষীর ননী সর়ে। 


২৬২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


'অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 
বলে উমা, ধরে দে উহারে। 
কাদিয়ে ফুলালে আখি, মলিন ও মুখ দেখি, 
মায়ে ইহা! সহিতে কি পারে? 
আয় আয় মা! মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্ুঁজি, 
যেতে চায় না জানি কোথারে। 
আমি কহিলাম তাঁয়, টাদ কি রে ধরা যায়, 
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥ 
মায়ের চঞ্চল হ্বভাবথানি রাধিকাপ্রসন্ের গালে মূর্ত হয়ে উঠেছে £ 
আর জাগাস নে মা জয়া, অবোধ অভয়াঃ 
কত করে? উমা এই ঘুমাল। 
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার-_ 
মায়ের চঞ্চল স্বতাব আছে চিরকাল। 


উপরোধ উম এড়াতে না পেরে 
সারাদিন বেড়ার প্রতি ঘরে ঘরে; 


সন্ধ্যা বেলা অবশ হুল ঘুমের ঘোরে 
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল। 
কৈলাস হতে পার্বতীর পিতৃগৃহে আশমনের ঘটন। নিয়ে শান্ত কবিগণ আগমনী 
সঙ্গীত রচনা! করেছেন । মেনকার কন্ঠাবিরহ, পর্বতের কৈলাস গমন এবং উমার 
পিতৃগৃহে আগমনের কথা৷ আগমনী পর্যায়ে স্থন্দরভাবে বণিত হয়েছে। গোবিন্দ 
চৌধুরী মেনকার কন্যাবিরহ ধর্মম্পশী ভাষায় বর্ণনা! করেছেন £ 
গিরি, গৌরী আমার এল কৈ? 
এঁ যে সবাই এসে দাড়ায়েছে হেসে, 
( শুধু )স্ধামুখী শামার প্রাণের উমা নেই ! 
সুনীল আকাশে এ শশী দেখি, 
কৈ গিরি,আমার কৈ শশিযুখী ? 
শেফালিক এল উমার বর্ণ মাথ” 
বদ বল, আমার কোথা বর্ণময়ী? 


গীতিকবিত্বার ধার .. .. ২৬৪, 


নির্ধরিণীয় জল, ছল লিরমল, 
হী এল হেসে শান্ত শতদল, 


শতাঙবাসিনী কোথায় আমার বল, 
(ওর) তেমনি চেয়ে আছে-_ 


কেবল তারা নেই। 
শরতের বায়ু যখন লাগে গায়, 
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়, 
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়, 
উম ছেড়ে আমি কেমন করে রই ! 
কন্ঠাবিরহে মেনকার প্রাণমংশয় উপস্থিত হল। তিনি গিরিরাঁজকে উমাকে 
আনার জন্ত অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। গিরিরাজ মেনকার কথায় হররিষে- 
বিষাদে প্রমোদে-প্রমাদে ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে ধীরে চললেন হরপুরে। সাধক 
কমলাকান্ত গিরিরাজের কৈলালযাত্রার এই চিত্রখানি হ্থন্দর: ফুটিয়ে 


তুলেছেন : 
গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে । 


হরিষে বিষাদে, প্রমোদে প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥ 
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, 
আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে। 
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি, 
ঘরে আসি কি কবরাণীরে 
দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা, 
পুলকে পৃণিত তন, ভাঁসে প্রেম-নীরে। 
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে ঘরে ! 
পিতাকে দেখে উমার জনকশ্ভবনে আসার জঙ্ প্রাণ আনচান করতে লাগলচ। 
তিনি করুণভাবে শিবের অনুমতি ভিক্ষা চাইছেন £ | 
গল্পাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, 
যাইতে জনক-ভবনে। 
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে । 
হরের জীবনধন; প্রাণের উমাকে ফিরে পেয়ে মেনকার আনন্দের আর লীম। 
নেই। আননাবিহবলচিজ্তে তিনি গিরিরাজকে বলছেন,_- 


২৬৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


কি শুনালে গিরিবর, উম। কি তবনে এলে? 
বেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলে।। 
উমাঁশশী ন! হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে, 
এবে নয়ন-তার। নিরখিয়ে আখি মন জুড়াইল। 

“ব্জিয়া' পর্যায়ে উমার পতিগৃহে যাত্রার বিষয় অবলম্বনে মেনকার মর্মান্তিক 
ছুঃখাতি বণিত হয়েছে। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতে কন্তাশোকাতুরা 
মেনকার হৃদয়ের কথাট! ফাস হয়ে গিয়েছে £ 

কাল এসে) আজ উম। আমার যেতে চায় ! 
তোমর। বল গে, কি করি মা। 
আমি কোন্‌ পরাণে উমা-ধনে মা হয়ে দিব বিদায়! 
হয়েছিল বড় সুখ, মার কথ শুনে ফাটে বুক, 
মাগো, তোমরা বলে কয়ে বুঝাইয়ে ক্ষান্ত কর প্রাণ-উমায়। 
ছ-মাস ন-মাল নয়, এসে দশ দিনতে। থাকতে হয়, 
মাগো, সে দেশেতে দশমী হলে কি হবে আমার দশায়। 
উমা হইল সন্তানের মাতা, মার কেমন প্রাণ বুঝলে না তা, 
ওগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কালে তার কিদায়! 


শক্তিতত্ববিষয়ক সঙ্গীতে দেবীর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। শাক্তসাধকগণের 
নিকট দেবী ছূর্গা হলেন পরমাপ্রকৃতি আছ্যাশক্তিরূপিণী। জগতের মূল পরম- 
কারণ তিনি। সাধকগণ জগতের মুল পরম-কারণকে আবার মাতৃরূপে কল্পনা 
করেছেন। ব্রক্গবাদিগণ ব্রহ্ধকে যেখানে অব্যক্ত, নিরুপাধি, গুণাতীত, অচিস্ত্যরূপে 
কল্পন। করেন, তাকে হষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা বলে জ্ঞান করেন, শাক্ত 
সাধকগণ দেখানে তাকে অননীরূপে, মাতৃরূপে সন্দর্শন করেন। শাক্তসাধকগণের 
মতে এই জগজ্জননীও অব্যক্ত, অগিন্তয, নিগুণ, নিরুপাধি; তিনি নিত্য, 
চিত্বরূপ|।। আবার তিনি জগতের হ্ষ্টি-স্থিতি-গ্রলয়ের অধিকত্রী। সাধকের 
চক্ষে তিনি ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী । তার তত্ব বোঝ! ভার । কবি তাই বলেন,_ 
কে জানে মা তব তুত্ব, মহৎ তত্ব প্রসবিনী, 
মহতে ত্রিগুণ দিয়! নিগুণা হলে আপনি। 
তুমি চিৎঅভিমুখী, কার্যহেতু চিৎ-বিমুর্খী 
চিদানন্দে পিছে রাখি চিত্তানন্দে উদ্মাদিনী। 


: স্ীতিকবিতার ধারা. ২৬৫ 
ত্যজ্য করি নিথিকারে। মহৎ হতে অন্ধকারে, 
সার কর সবিকারে, বিকাররূপিযী। 
সেই হতে তিন শক্তি, ভিন কার্ধে এক যুক্তি, 
তিনে এক হয়ে মুক্তি রসিকে দিও জননী ॥ 
স্ভক্তচক্ষে কখন তিনি 'সবময়ী লর্যমঙ্গল। সুন্দরী, 
কে বলে আমরি! তোষায় দিগস্বরী, 
শবালন। বিবসন' ভয়ঙ্করী। 
ভ্ঞান-নেত্রে আমি চেয়ে দেখি, তুমি 
সর্ধময়ী সর্বমঙ্গল! সুন্দরী । 
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী 
পালন করি বিশ্ব, নাম বিশ্বস্তরী ॥ 
অসীম অন্বরে সম্ঘরিতে নারে) (জননী গে) 
তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী। 
অস্থুর সংহারে উদ্ধত অশনি, 
ভক্ত-সাধকের হদে প্রশান্তরূপিলী। 
'আবার কখন তিনি মুক্তকেশী, ভয়ঙ্করী, তিমিরবরণী বাম৷ £-- 
রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার কাষিনী মুক্তকেশী। 
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ অসি! 
কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীন ষোড়শী । 
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মু মুত হাসি॥ 
বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি। 
দ্যাখ, শব-ছলে চরণতলে, আশুতোষ পড়িল আসি। 


শাক্ত-কবিগণের শক্তিসাধনতত্ববিষয়ক পদের মধ্যে শক্তিকে লাভ করার 
গুস্থ সাধনতন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে। শক্তিসাধনার ব্যাপারে সাধকগণ বান 
পৃজা ও সহৃত্র বিধিনিষেধের ধার ধারেননি। তার] দেবীর মনোময় প্রতিম! 
গড়ে ভ্বিপস্নাসনে বলিয়ে মনে মনে তাকে ধ্যান করেন। সাধককবির 
কণ্ঠে তাই শুনতে পাই,_- 
| মন তোর এত ভাবনা কেনে । 
একবার কালী বলে বমরে ধ্যানে। 


২৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহছাস*প্রাচীন পর্যায় 


জাকজমকে করলে পুজা অহংকার হয় মনে মনে । 

তুমি নুকিয়ে তারে করবে পৃজ। জানবে ন! রে জগৎজনে । 

ধাতু-পাষাণ-যাটির মৃতি কাজ কিরে তোর সে গঠনে। 

তুমি মনোময় প্রতিমা গাড়ি বসাও হদ্িপদ্মামনে ৷ 

সাধকগণ শরক্তিসাধনার ক্ষেত্রে দেহকে লর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। শক্তি, 

জীবদেছেতে বাস করেম। দেহকে চরম সাধ্য জ্ঞান করে তাই তারা. 
দেহটিকে শুঙ্্রভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দেহস্থ বহু নাড়ীর মধ্যে ইড়া, 
পিঙ্গলা ও নুযুয়া_-এই তিনটি নাড়ী প্রধান। ইহাদের মধ্যে স্ুযুন্নাতে 
ছটি চত্র আছে: মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশ্ুদ্ধাঘ্য ও 
আজ্ঞা। এই ফট্চক্রের উপরেই ব্রহ্মরন্ধে, একটি সহত্রদল পদ্ম অধোমুখী 
হয়ে বিরাজ করছে। এই পদ্মেই পরম শিব অবস্থিত। ' যূলাধারে 
সার্ধত্রিবলয্লাকারে কুগুলিনী শক্তি নিত্রিতাবস্থায় রয়েছেন। এই স্বযুণ্তা কুণ্লিনী 
শক্তিকে উদৃদ্ধ করে ষট্চক্রের মধ্য দিয়ে সহম্রারে পরম শিবের সন্ধে যুক্ত, 
করতে পারলেই জীব এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি লাভ করে। শিব-শক্তির 
মিলনজাতি এই আনন্দামুতকে লাধকগণ বলেন “দাষরস্য । এই সামরস্য 
লাভ করাই সাধকের চরম লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে পৌঁছালে যত বিষয়মধূ, 
কামাদি কুস্থমলকল জীবের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়) সুখ-দুঃখ সব একাকার 
হয়ে গিয়ে সাধকের চিত্বে তখন আনন্দমাগর উলে ওঠে £ 

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে। 

যত বিষয়মধূ তুচ্ছ হৈল কামাদি কুন্ুম সকলে ॥ 

চরণ কালে ভ্রমর কালো কালোয় কালে! মিশে গেল। 

দেখ, সুখছুঃংখ সমান হোল আনন্দসাগর উথলে | 

শান্পদাবলীর অনেক স্কলে সাধকগণ সাধনতত্বের হুম্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, 

যেমন, 

কালী কালী বল রসন1 রে। 

ও মন, হটচক্র-রথযধ্যে শামা মা মোর বিরাজ করে॥ 

তিনটে কাছি কাছাকাছি যুক্ত বাধ! মুলাধারে। 

পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ-দেশাস্তরে ॥ 

জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশ কুশী যারে। 

সে যে সময়-শি৭ নাঁড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে 


বীতিকবিতার ধায়] ৃ ২৬৯ 


তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে। 
ও মন, জিবেণীয় ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুযে ॥ 
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসানেরে | 
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পায় ছু”ক্ষরে ॥ 
অথবা, 
হ্বং-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যাম! । 
মন-পবনে ছুলাইছে ধিবস-রজনী ও মা 


ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুযুম্না মনোরম] । 
তার মধ্যে গাথা শ্যামা, বক্ষলনাতনী ও মা 


আবির রুধির তায়, কি শোভ। হয়েছে গায় । 
কাম-আদি মোহ্‌ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥ 

যে দেখেছে মায়ের দোল, দে পেয়েছে মায়ের কোল । 
রামপ্রসাদের «ই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা 


শাক্তপদাবঙীর সাহিত্যিক মূল্য ॥ 


সাহিত্যস্্টির জন্য প্রয়োজন ছুটি বন্থর--একটি অমুভূতি, অপরটি কল্পনা । 
বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি মেলে মান্য যখন অন্তরের মধ্যে প্রচণ্ড বিন্ময় 
অনুভব করে তখন তার মনে নিবিড় ভাবের উদয় হয়। এই ভাব অনু- 
ভৃতিপ্রন্থত। অনুভূতি যত গভীর হয়, ভাব ততই গাঢ় হয়। এই নিগুঢ় 
ভাব নিয়ে মানুষ কখন স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তাকে প্রকাশ 
করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যে শক্তিদ্ধারা মানুষ তার অনুভূত 
ভাবরাশিকে প্রকাশ করে তারই নাম কল্পনা। কল্পনাশক্তি প্রথর হলে 
ভাবটাও সহজ-হন্দর হয়ে প্রকাশিত হয়। সাধক ও কবি উভয়ের মধ্যেই 
এই অন্ভূতি ও কল্পনাশক্তি নিহিত থাকে। কেবল 
উভয়ের প্ররুতি ভিন্ন। সাধক চান অন্তরের অনুভূত 
ভাবসত্যকে কল্পনান্বারা ভক্তের কাছে স্পভাবে উপস্থাপিত করে তাকে মুক্তির 
পথ প্রদর্শন করতে ;$ আর, কবি চাঁন অন্তরের ভাবকে অস্তের কাছে সুন্দর করে 
প্রকাশ করে অন্তের আনন্দদান 'করতে। সাধকের অধলগ্বন হল তত্ব-উপদেশ- 
বাণী এবং কবির অবলম্বন হৃদ ছন্দ-অলংকার, ধ্বনি-স্থর, ভাষা-ভাব। সাধকের 


ধর্ম ও সাহিত্য 


২৬৮. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্ধায় 


সাধন! মহৎ উদ্দে্ট চরিতার্থ করায় সাধনা) আর কির সাধন অভিনব শৃতির | 
স্তরাং ধোঝ! যাচ্ছে, সাধক ও কবি ভাষের জগতে উভয়ে এক, কিদ্তু প্রকাশের 
ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী । এজন ধর্ম ও সাহিত্য ঠিক এক জিনিস নয়। তবে ধর্মীয় 
ভাব যদি নিছক তত্তুকথার বাহন না হয়ে অপূর্ব ছন্দ-অলংকারে, ধ্বনি-ন্ুরে 
ঝংকৃতে হয়ে ওঠে তাহলে তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে 
আমরা ইহাই দেখতে পাই। সাধকের অন্তরের বাসনা-কামনা, আনন্দ-বিরহ 
এখানে অপূর্ব প্রকাশগরিমা লাভ করেছে। শাক্তপদাবলী তাই ধর্মন্গীত 
হয়েও, তা কাব্য হুতে পেরেছে। 
ধার মায়ায় অসার সংসারচক্র নিরবধি ঘৃণিত হচ্ছে, বিশ্বন্থির পশ্চাতে ধিনি 

মহাশক্তিরূপে বিরাজ করছেন তার রূপ কেমন তা ভেবে যখন সাধক বিল্ময়ানন্দে 
অভিভূত হয়ে পড়েন তখন পাঠকের হদয়ও উদ্বেল হয়ে ওঠে। সাধক কবি 
রামপ্রসাদদের গানে ইহার নিদর্শন পাওয়া যাবে £ 

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল 

যার নামে হবে কাল, পদে মহাকাল, 
তার কেন কালরূপ হুল। 


কাঁল বড় অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কালো । 
যাকে হদয়মাঝে রাখিলে, 
হাপয়-পন্ম করে আলো ॥ 
রূপে কালী নামে কালী 
কাল হইতে অধিক কালে।। 
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, 
অন্তরূপ লাগে না ভালো । 


মদ চিত্তের ব্যাকুলত! শাক্তপদ্াবলীতে চমৎকার ফুটে উঠেছে £ 
মুক্ত কর ম৷ মুক্তকেশী | 
ভবে যন্ত্রণ। পাই দিবানিশি ॥ 
কালের হাছ্ধে সপে দিয়ে মা, 
ভূলেছ কি রাজ-মহিষী। 
তারা, কত দিনে কাটুবে আমার, 
এ ছুরত্ত কালের ফাসি। 


গ্ীতিকবিতার ধারা ২৬৯ 


অথবা, 
কোথায় গো! ম! ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মরি । 
দয়! করে দাও মা তারা, তোমার এ চরণ তরী ॥ 
তুমি ম| ভগবদ্দ,গাঁ, ভীমাকারা ভীমবর্গা, 
ঢাকি গে মা, ছুগণ হুগণ, ছুগমে উপায় না ছেরি। 
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে স্কট হর, 
হর গে! ম। হুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী ॥ 
অসহায় চিত্তের করুণ উক্তি শাক্তপদাবলীতে ধ্র্মস্পর্শী ভাবায় ব্যক্ত হয়েছে £ 
বল মা আমি দ্রাড়াই কোথা । 
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা। 
ভক্তের চিত্তবিরহ সুন্দর ফুটে উঠেছে শাক্তকবিতার মধ্যে £ 
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া। 
ও মন ভাব শক্তি, পাবে যুক্তি 
বাধ দিয়া ভজি-দড়া॥ 
সময় থাকতে না দেখলে মন, 
কেমন তোমার কপাল পোড়। 
ম] ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে, 
বাধেন আনি ঘরের বেড়া ॥ 


গীতিকবিতাঁর মধ্যে কবির আত্মপ্রকাশের (9916 6312:659100 ) ব্যাকুলতা 
এবং প্রগাঢ় অনুভূতির স্বতস্ফ্ বিকাশ (90000176005 0৮6110৬ ০01 
0০%/611 09611085 ) বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শাক্তপদাবলীর ভক্তের 
আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে সাধককবির ৷আত্মপ্রকাশের 

০৪৭৬ শা্তি- ব্যাকুলত! পরিলক্ষিত হয়। সাধককবিগণ এখানে দেবতাকে 
পরম আত্মীয়জ্ঞাবে নিজের ছুঃখ-বেদন1 তাঁর কাছে জানিয়ে- 

ছেন। জগংজননীর স্বরূপ-উপলন্কির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কখন তারা বলেন।__ 

আমায় দে মা পাগল ₹রে (ব্রহ্গময়ি )! 
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥ 


আবার কখন হুঃখ-জালায় জ্বলে শ্যামা মার কাছে তার! চরম শান্তির আশ্রয় 
ভিক্ষা করেছেন £ 


২৭০ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস---প্রাচীন পধায় 


কোলে ভুগে মে মা কালা, 
কালের কোলে দিদ্‌ নে ফেলে । 
বড় জালায় জ্বলছি থে মী, 
যেতে দ্বে জয় কালী বোলে। 
আকুলভাবে তার। মনের বাসন! জানিয়েছেন শ্যামা মাকে £ 
মনেরি বাসন] শ্টামাঃ শবাসন। শোন্‌ মা বলি। 
আত্তিম কালে জিহব। যেন বলতে পান মা কালী কালী ॥ 
হাদয়-মাঝে উদয় হয়ে! মা, যখন করবে অগ্তর্জলী। 
তখন আমি মনে মনে, তুল্ব জব| বনে বনে, 
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে; পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি | 
বনিমিভী নিগৃঢ় অস্থভূতির পরিচয় ও শাক্তপদে আছে। যেযন,- 
ডুব দে মন কালী বলে। 
স্ব্দ রত্বাকরের অগাধ জলে। 


জ্ঞান সমূদ্রের মাঝে রে যন, 
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে। 
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, 
শিব-যুত্তি মতন চাইলে ॥ 
অথবা, 
গল্প! গঙ্গা! প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চাঁয়। 
কালী কালী বলে আমার অজপা১ যদ ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পুজ। সন্ধ্যা মে কি চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
দান ব্রত যজ্ঞ আদ, আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের যাগ যন্ত ত্রক্ষমযীর রাঙ্গাপায় ॥ 
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব ধার পঞ্চমুখে গুণ গায়॥ 


১। শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রাণবায়। ২। কবি মদন মাষ্টার । 


' শীতিকবিতার ধারা : ২৭১ 
শাক কৰিকুল। 


অষ্টাদশ শতকে প্রায় শতেক কবি আশ্চর্য সাধনশক্তিবলে দিরত্বাকরের অগাধ 
'্জলে ডুব দিয়ে ভক্তিরত্ব আহরণ করে শাক্তপদাবলী রচম! করেন। কেবলমাত্র 
তক্তদল নয়, তৎকালীন রাজা -মহারাজ!, জমিদার, অভিজাতশ্রেমী, সাধারণ মানুষ 
সকলেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । আধুনিক কালের মধুনুদূন, নবীনচন্তর, 
গিরিশচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেন। ইহাতে বোবা! যাবে, 
শাক্ত সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনে কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে 
পেরেছে। শাক্তপদের শিল্পলোধকর্ষ বৈষ্ণবপদের চেয়ে কিঞ্চিৎ নুন হলেও 
ভাবসম্পদে ও গীতিরসে হহ] বাঙালী হদয়কে জয় করে নিয়েছে। 


অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্ সাধক-ভক্ত ছাড়া দেশের রাজা-মহারাজা, 
দেওয়ান, কবিওয়ালা, টগ্লাগায়ক পাঁগালিকার, যাত্রাওয়ালা, অধুনিক যুগের 
কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার পর্যন্ত শাক্তসঙ্দগীত রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। 
প্রথমে সাধক-ভক্ত কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাচ্ছে। 


শাক্তপদাবলী সাহিত্যের আদি গঙ্গোত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রাসাদ লেন ১৮শ 
শতকের প্রথম ভাগে হালিসহরের মিকটবতী কুমারহ্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
শুনা যায় রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে জমিদারের সেরেস্তায় মুহরীর কাজ ফরতেন। 
কিন্তু মুহুরীর কাজে আর তার মন বসে না। শ্তামা-মায়ের 
চিন্তায় সদাই বিভোর হয়ে থাকেন। হিসাবের খাতা কেবল 
সঙ্গীতে ভরে উঠতে লাগল। “আমায় দাও মা তবিলদারি* গানটি নাকি এসময়কার 
রচনা। জমিদার রামপ্রসাদের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে কর্মবন্ধন হতে যুক্তি দেন 
এবং বৃত্তি দিয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেন । 


রামপ্রসাদ 


দেশে ফিরে রামপ্রপারদ মায়ের চরণে তন্ু-মন-প্রাণ ঢেলে এর্দলেন। 
ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে মধুর সঙ্গীত রচনা করতে আরম্ভ করেন। এসমর 


তার প্রতি মহারাজ কৃষ্চন্্রের দৃষ্টি পড়ে। কথিত আছে কৃষ্ণচন্দ্রেরই আজ্ঞায় 
রামপ্রসাদদ কালিকামঙগল “বিছ্ভানুনর' কাব্য রচনা! করেন। কৃষ্চচন্দ্র রাম প্রসাদকে 


সভাকাঁব করতে চেয়েছিলেন। রামগ্ুসাদ ইহাতে রাজী হননি। মহারাজ 
রামপ্রাসাদের কবিত্ব শক্তির নিবিড় পরিচয় পেয়ে তাকে কবিরঞন উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং তাকে বৃত্তি ও নিষ্ষর তৃমি দান করেন। ষাট বৎসর বয়সে কৰি 
পরলোকগমন করেন। 


২৭২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাল--প্রাচীন পর্যায় 


রামপ্রসা্দ বৈষব কবি চণ্ডীদাসের মত বাঙালীর প্রাণের কথাকে সঙ্মীতের 
নুরে ব্যক্ত করে বাঙালীর প্রাণ-মন হরণ করে নিয়েছেন। বাংলার ঘরে ঘরে 
রাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে তাই আজও তাঁর গান গীত হচ্ছে। সহজ ভাষায় গভীর 
ভাবসত্য প্রকাশ করার জন্ত রামপ্রসাদ এত বেশী জনপ্রিয়ত। অর্জন করেছেন। 
স্টাম! মায়ের রূপ বর্ণনায় রামপ্রসাদ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন: 
কে হর-হৃদি বিহরে। 
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত, 
চরণে উদ্দিত বিষণ) নথরে ॥ 
নীলকমলদল, শ্রীমুখমগুল, 
শ্রমজল শোতে শরীরে । 
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল, 
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে॥ 
গলিত চিকুর ঘট।, নব জলধর -ছটা, 
ঝাঁপল দশ দ্রিশি তিষিরে । 


রাম প্রসাদ মূলত ভক্ত । জাগতিক বাসনা-কামনা নিরুদ্ধ করে শ্ঠামা“মায়ের 
চরণে ছ্ছানলাভ করা, আকুলতাবে “মা, 'মা” বলে ডেকে যত দুঃখ-শোক তুলে 
যাওয়াই তার সাধনজীবনের লক্ষ্য। এজন্ত তার গানে ভক্তির আবেগ, যুক্তির 
আকাজ্ষ। উভয়ই রয়েছে। ভক্তের করুণ আকৃতি রামপ্রপার্দের গানে চমৎকার 
ফুটে উঠেছে £ 
কাজ কিমা সামান্ত ধনে। 
ও কে কাদছে তোর ধন বিহনে ॥ 
সামান্ত ধন দিবে তারা, 
পড়ে রবে ঘরের কোণে। 
যদি দেওম] আমায় অভয় চরণ, 
রাখি হাদি পল্মাসনে | 
গুরু আমায় রুপা করে মা, 
যে ধন দিলে কানে কানে । 
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র 
তাঁও হারালেন সাধন বিনে ॥ 


শীতিকবিতার ধারা ২৭২-১ 


প্রসাদ বলে কৃপা যদ্দি মা হবে 
তোমার নিজ গুণে। 
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে, 
স্কান পাই যেন এ চরণে || 
অথবা, 
এমন দিন কি হবে তার! । 
যবে তার! ভার! তার বলে, 
তার! বেয়ে পড়বে ধারা ॥ 
স্বদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে , 
তারা বলে হব সারা॥ 
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, 
ওরে, শত শত সত্য বেদ, 
তারা৷ আমার নিরাকার ॥ 
শ্রীরামপ্রপাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে, 
ওরে আখি অন্ধ দেখ মাকে, 
ভিমিরে তিমিরহার ॥ 


মন হল সকল কাজের গোড়া । মন খাঁটি না হলে ভোবৃদ্ধি জাগে 
_-ভবচক্রে ঘুরে বেড়াতে হয়__বাসনা-কামনার দাস হতে হয়--সংসারে এসে 
কেবল সং সেজেই থাকতে হয়, সার বোঝা আর হয় না। রামপ্রসাদ 
এজন্ত মনকে আগে ধোলাই করতে বলেছেন £ 


বাসনাতে দাও আগুন জেলে 
স্বভাব হবে পারপাটি। 


কর মনকে ধোলাই, আপদ-বালাই 
মনের ময়লা, (ফল কাটি ॥ 
কালীদহের কৃ চল, 
পে জলে ধোপ ধরবে ভাল, 
পাপ কাষ্ঠের আ'গুন জাল 


চাপায়ে চৈতন্তের ভাটি ॥ 
১৭-১ 


২₹২-২ বাংল সাহিত্যের ই্ডিহাজ প্রাচীন পধায় 


রামপ্রনাদের গানে তৎকালীদ লমাজয চুখপ্রান্ত,' মিষ্পীড়িত জন-জীবমের 
মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্ররীব ঘানুষ যারা তার! অভাবের তাড়নায় 
খাজন! দিতে পারে না। তাদের সম্পত্তি সব নিলামে উঠে যায়। ছুঃখের 
ডিগ্রীজারিয় আলামী বলে গ্যায়ন্। বদুতের যত তাদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে 
নির্ষষভাবে পীড়ন করে তাদের টানতে ট 'নতে কাঠগড়ায় নিয়ে হাজির করে। 
অমিদার একে বিপক্ষে, তায় স্বপক্ষে উকিল নিঘুক্ত করার ক্ষমতা নেই। হুভুরের 
যে উকিল লে এমনভাবে “সওয়াল বন্দী' করে ভাতে নি প্রজার হার হয়ে যায় 
সহজেই। ফলে সম্পত্তি লব বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, দীর্ঘদিন ধরে তখন তাকে 


ছুঃলহ কারান তোগ করতে হয়। শ্টামামার়ের কাছে কাবর তাই অভিযোগ,-_ 
মা গো তার৷ ও শঙ্করী। 


কোন অবিচারে আমার "পরে, 
করলে ছুঃখের ডিক্রী জারী॥ 
এক আসামী ছয়ট। প্যায়দা। 
বল মা কিসে সামাই করি। 
আমার ইচ্ছ। করে এঁ ছটারে 
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে'মাঁরি ॥ 
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, 
তার নামেতে নিলাম জারি। 
এঁষে পান বেচে থায় কৃষ্ণ পাস্তি 
তারে দিলে জমিধারী ॥ 
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, 
কোথা পাব টাক] কড়ি। 
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, 
বসে আছ রাজকুমারী ॥ 
হুজুরে উক্বীল যে জনা, 
ডিসমিসে তার আশয় তারি। 
করে আসা সদ্দি, সওয়াল বন্দী, 
যেরূপে মা আমি হারি। 


পালাইতে স্থান নাই মা) 
“ঘল কিব! উপায় করি। 


: * শীতিকবিতার খারা ২৭২-৩ 


: ছিল স্কানের মধ্যে অভয় চরণ, 
তাও নিয়েছেন ব্রিপুরারি । 


মায়ের এমনি বিচার বটে । 
যে জন দিবানিশি ছুর্গ বালে, 
তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥ 
হুজুরেতে আরঙি দিয়ে মা, 
ধাড়াইয়ে আছি করপুটে। 
কবে আদালত শুনানী হবে যা, 
নিস্তার হবে মা এ সঙ্কটে 
শাওয়াল জবাব করব কি মা, 
বৃদ্ধি নাইকো আমার ঘটে। 


সমাজের ঘোর অসাফ্যের প্রতি মাধককবির দি আকধিত হয়েছে। তিনি 
সাধারণ মানুষের মর্মের বেদনা! যত উদ্ধার করে হ্রামা-মায়ের কাছে নিবেন 
করেছেন : 
দুটো হুঃখের কথা কই। . 
ছুটো ছু:ঃখের কথা কই গো তারা, 
মনের কথা কই॥ 
কে বলে তোমারে তারা দীন-দয়াময়ী। 
কারে দিলে ধন জন মাঁ১হৃম্ী রথী জয়ী । 
আর কারো ভাগ্য মুর খাট] । 


শাকে অন্ন মিলে কই॥ 
কেহ থাকে অদ্রালিকায়, 


আমার ইচ্ছ! তেয়ি রই। 
ওম] তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, 

আমি কেছ নইঞ্জ 
কারে অঙ্গে শাল-দৌোশাল! ভাতে চিনি দই। 
আবার কারে। ভাগ্যে শাকে বালি 

ধানে তর! খই ॥ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


কেউ বা বেড়ায় পান্থী চড়ে, 
আমি বোঝ! বই। 
মা গে আমি কি তোর পা ধানে 
দিয়াছি গো:মই ॥ 
প্রসাদ বলে তোমায় ভূলে আমি জালা সই। 
ও মা আমার ইচ্ছা অভয় পদে চরণধুলা হই ॥ 


২৭২-৪ 


“ রামপ্রসাদের কবিপ্রতিভাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি জীবনের তুচ্ছা- 
তিতুচ্ছ বিষয়ের অভিভ্ঞত1 দিয়ে গভীর ভাবরাশি ব্যক্ত করেছেন। এজন্য 
তার গান অতি সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মর্মে গিয়েও প্রবেশ করে। পাশাখেলা, 
ঘাবাখেলা, ঘুড়ি ওড়ান, ঘানিটানা, কৃষিকার্ষ প্রভৃতি দ্ূপকের সাহায্যে তিনি 
অনায়াসে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন । যেমনঃ 
(১) ভবে আশ খেলব পাশা, 
বড়ই আশা মনে ছিল। 
মিছে আগা ভাজ দশা 
প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো ॥ 
পোবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল। 
শেষে কচে বার পেয়ে মা গো, 
পাঞ্জা ছক্কায় বন্ধ হলে ॥ 
ছ ছুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ, 
আমান খেলাতে না হলে যশ, 
এবার বাজী ভোর হইল। 
হুদ্ধ হলে! চোদ্দ পেখয়া বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া, 
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদ্ধোষে পেকেও ফিরে কেচে এল | 
(২) এবার বাজী ভোর হলো। 
মন লি খেল! খেলাবে বল। 
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে। আমায় দাগ! দিল। 
এবার বড়ের ঘরে ভর করে 
মন্ত্রীটি বিপাকে মলে! ॥ 


£€৩) 


(৫) 


গীতিকবিতার ধারা ' ২৭২-৫ 
ছট। অথ ছুট! গজ থরে বসে কাল কাটালে! ৷ 
তার! চলতে পারে সকল ঘরে, 


ভধে ফেন অচঙ্গা হলো 


ছুধান তরী নিমক ভারি বাদাম তুলি না চলিল।' 
ওরে এমন স্বাতাল পেকে 


ঘাটের তরী ঘাটে রলো॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল। 

ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে 

পিলের কিন্তি মাত হইল । 

শ্যাম! ম! উড়াচ্ছে ঘুড়ি । 

€(ভব-সংসারে বাজারের মাঝে ) 

এঁ যে মন ঘুড়ি আশা বায়ু, 

বাধা তাছে মায়৷ দড়ি ॥ 

ম৷ আমায় ঘুরাবে কত। 

কলুর চোখ-ঢাক৷ বলদ্ের মত ॥ 

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, 

পাক দিতেছে অবিরত । 

তুমি কি দেষে করিলে আমায় 

ছট। কলুর অনুগত ॥ 

মন রে কৃষি কাজ জান না। 

এমন মানব-জগিন রইল পতিত, 

আবাদ করলে ফলত সোনা! ॥ 

কালির নামে দাওরে বেড়া, 

ফসলে তছরূপ হবে লা। 

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার ) শক্ত বেড়া, 

তার কাছেতে যম ঘেসেনা॥ 


গুরু রোপণ করেছেন বীজ, 
ভক্তি বারি তায় মেচনা। 


২৭২০৬ . বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


ওরে এক! যদ্ধি ( মনরে আমার.) ন। পারিল মদ, 
রামপ্রসা্কে ভেকে নেন ॥ 


শাক্তপদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সাধক কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত অদ্বিকা-কালনীয় আধিহ্্ত হন। তান পিঙায় নাম মহেখবর এবং 
মাতার নাম মছামায়ী। পিতার মৃত্যুর পর কমলাকান্ত 
মাতুলালয় চান্নায় চলে যান। চান্নার প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী 
দেবীর মন্দিয়ে কবি লব সময় পড়ে থাকতেন। কিছুপ্দিদ পরে কবি সাধক 
কালিকানন্দ বুক্ষচারীর কাছে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সাধনশক্তিবলে 
তিনি'মায়ের দর্শন লাভ করেছিলেন। দেবী নাকি তাকে গোপকন্তার 
বেশে ও বাগ্দিনীর বেশে দেখা দিয়েছিলেন। ক্রমে সাধক-তক্তর্নীপে কমলা- 
কাণ্তের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্ধমানাধিপতি তেজশ্ল্প তার গুণ- 
মুগ্ধ হয়ে তাকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। শুন! যায়, কমলাকান্ত মহারাজ 
তেজশ্চন্দ্রের গুরু ছিলেন। বর্ধমানের নিকটে কোটাল-হাট নামক স্থানে 
কবির বসবাসের অন্ত গৃহ নিগিত হয়। সাধক কবি সেখানে কালী মৃত 
প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চমুত্তির আনে বসে মাতৃলাধনা করতেন। এই আসনেই 
তিনি দেহরক্ষা করেন। 


সাধক কমলাকাস্ত 


জীবন্দশাতে কমলাকান্ত অশেষ কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মধুর 
হ্যামসঙগীতে তিনি ভিংশর নিঠুর দস্থ্য-তস্করের পাষাণন্বদয়কেও বিগলিত করে 
দিতেন। কথিত আছে, একলময় কবি শিষ্যবাড়ী হতে চান্নায় ফেরার পথে 
দৃন্যুদল কতৃকি আক্রান্ত হয়েছিলেন । তার গান শুনে দন্্যহদয় পরিবতিত 
হয়ে যায়। 
কমলাকাস্ত অতি উচ্চন্তরের শক্তিসাধক ছিলেন। শক্তি সাধকগণের 
মতে, শক্তি জীবদেহে বিরাজ করেন। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তাই তার। 
দেছকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। দেছেতে সবই আছে। কমলাকান্তের পদে 
এই দেহসাধনার দুস্পষ্ট উ্গিত আছে। যেমন,_ 
আদর করে হদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে। 
তুমি দেখ, আমি দেখি, *আর যেল ভাই, কেউ না দেখে॥ 
কামাদিরে দিয়ে ফাকি, এস তোষায় আনায় জুড়াই আখি। 
রসনারে সনে রাখি,পেও যেন 'মা, বলে ডাকে ॥ 


দীত্তিকবিতার ধার! 7 ইখহন্ন। 


আপনারে আপনি দেখ, যে" না! মন, কারু খনে। 
যা চাবে, এইখানে পায়ে; ধোজ' নিজ-অগ্তঃপুরে | 


ধা রী ৬৪ 


তীর্ঘশ্গমন ছুঃখ-্রষণ, মন-উচাটন হয়ো নায়ে। 
তুমি আনন্দ.জ্রিবেণীর ন্নানে, শীতল হও না মৃলাধারে। 
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে। 
ওরে, বাজিকরে চিনূলে না সে তোমার ঘটে বিরাজ কারে 
ছুঃখাতি বর্ণনায় কমলাকান্ত আসাধরণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিজয়ার 
ডমরুধবনি গুনে মা দেনকা যে সকরুপ *উক্তি করেছেন তাতেই, ইহার 
পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রাণের উমার ব্দায়-বাণী শুনে শোকাকুল৷ মেনক। 


বলছেন,_ 


কি হলো নবমী নিশি হৈলো৷ অবসান গে! । 
বিশাল উমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥ 
কি কহিব মনোছু:ঃখ গৌরীপানে চেয়ে দেখ-- 
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান। 
ভিথারী ত্রিশুলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি; 
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান। 

কে জানে কেমন মত, না গুনে গো হিতাছিত। 
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গে।॥ 
পরাণ থাকিতে কায় গৌরী কি পাঠানো যায়? 
মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন ! 
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে-_ 
হর, আপনি রাখিলে রছে আপনার মান গে ॥ 


কমলাকাত্তের পদে সরব উদ্ভান দেখ! যায় না) সর্বত্রই একট] সংযত 
চিত্তের বিনয়-মম্র ভাব পরিলক্ষিত হয়। জগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় কবির এই 
যম-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় £ 


নব জলধর কায়। 
কালো রূপ হেরিলে আখি জুড়ায়। 


২৭২৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--্প্রাচীন পর্যায় 


কপালে লিন্দুর, কটিতে ঘুছুর, রতন নৃপুর পায়। 

হালিতে হাপিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥ 
অতি হুশীতল চরণযুগল, প্রযুল্প কমলগ্রায়।, 

কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায়থ। 


কমলাকান্ত রাজসভার কবি অথচ আশ্চর্যের বিষয় রাজসভার উচ্চ আড়ম্বর, 
উচ্ছুংখর বিলাসকল! তাকে বিদ্দুযান্ত স্পর্শ করতে পারেনি। ভারতচজ ও 
রামপ্রসাদ এর] কেউই অক্নীলতার হাত হতে মুক্তি পাননি । কমলাকান্ত এদিক 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এমনকি তার পদে গ্রাম্যতা দোষও দেখা যায় না। 
তিনি ভ্রমর হয়ে নিরন্তর কালীপদ্নীলকমলের মধুপানে মত্ত ছিলেন। ছন্দ ও 
অলংকার স্থ্টতে কমলাকাত্ত বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন £ 
শুকনা! তরু মুঞ্জরে নাঃ ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে। 
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাপে মা, থাকতে গাছে! 
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে। 
তরু যুঞজরে না, শুকায় শাখা, ছট। আগুন বিগুণ আছে ॥ 
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে। 
ৃ্‌ জন্ম-জরা-যৃত্যুহর! তারা নামে ছেঁচ্‌লে বাচে॥ 
শাক্তপদাবলীর আর একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গোবিন্দ 
চৌধুরী। বগুড়া জেলার সেরপুরের ব্রাঙ্গণবংশে কবির জন্ম। সমগ্র উত্তর- 
পূর্ব বে তার শাক্ত সঙ্গীতগুলি খুবই অনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
গোবিন্দ চৌধুরী একাধারে সাধক, ক্তক্ত, পণ্ডিত ও কবি। 
একারণে তাঁর সঙ্গীতগুলি একদিকে যেমন ভক্তজনমানসে ভক্তিরসের 
উদ্রেক করে, অন্যদিকে তেমনি রসিক পাঠক সমাজের অন্তরকেও পরিতৃপ্ত 
করে 
শাক্তসঙীত তত্বমূলক । সেজন্য ইহার প্রতি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি তেমন 
আকধিত হয় না। গোবিন্দ চৌধুরীর কবিগ্রতিভার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তার 
সঙ্গীতে নিছক তত্বকথাও মানব্রস নিষেকে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। 
যেমন,-_ 


গোবিন্দ চৌধুরী 


কি খেলা খেলাও ম| তুমি জীবন্ত পুতুলি সনে, 
সেই জানে তোর খেলার মর্ম, যে থাকে সদ! তোর ধ্যানে ॥ 


 খীতিকবিতার ধার! ২৭২৯ 


রেখেছ নিখিল বিশ্ব আননোর বাজার সাজায়ে, 

আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি ছয়ে ১ 
মিছে পৃথকভাবে তোমায় াবে জ্ঞানহীনে ॥ 

ও ম! সর্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরপা হয়ে পাল, 

আবার ভার্ধারূপে ব্রদ্মময়ি, তুমি প্রণয়ের খেল! খেল ! 

তুমি শিশু-মুরতি হয়ে আলে! কর হুতিকা-গৃছ, 

আবাব খেলিয়ে নানা খেল! অস্ত শ্বশানে লুকাও সেই দেহ, 
মিছে মায়া-ভ্রমে জীবে ঘুরাও ম। ভুবনে ॥ 

ও মা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী, 
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মৃষ্টিমেয় অল্নের ভিখারী, 

কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প-শষ্যায় শয়ন করি, 

কেউ বা গাছের তলায় তণ-শধ্যাত্স দুঃখে কাটায় ম| বিভাবরী-_ 
সকলি তোমার থেল! বুঝেও বুঝিনে 


প্রাচীন যুগের সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান বড়ই সন্কীর্ণ। প্রকৃতি দেবী সেখানে 

কচিৎ স্বমহ্মায় প্রোজ্জল হয়ে উঠেছেন । শাক্তপদাবলীতে মাঝে মাঝে তার 
আকম্মিক আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করি। সাধক কবি গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতে 
প্রকৃতির অসীম রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । উমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে 
কবি প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন । নিরাভরণ। উমাঁকে দেখে মেনক। ছুঃখ করাতে 
উম। তাঁকে যে-কথা বলে সাত্বনা দিয়েছেন তারই মধ্যে প্রকৃতির অসীম রূপ 
পরিস্ফ,ট হয়ে উঠতে দেখা যায়। সঙ্গীতটির কিয়দৎশ এখানে উদ্ধত করা হল £ 

নাই আভরণ এমন কথা, মুখে এনে না মা আর। 

আমিই শুধু করতে পার অলঙ্কারের অহঙ্কার ॥ 

এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার সাজানো থাল, 

প্রাতর্মধ্য--সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল, 

আবার নিশাকালে বদলে পরায়, তাতে-অশাধার দুইই দেখায় 

বল মা ভবে কার বা আছে, এমন অলঙ্কার! 

কে বলে মা, তোমার উমার আঁভরণের অপ্রতুল, 


পরি আমি স্থির তড়িতের শৃতায় গাথ! তারার ফুল, 
পরে থাকি বলে বলি, ইন্ত্রধন্ণর একাবলী 


তাই বৈজ্ঞয়ন্তী কি আর পরবে বৈজয়ম্তী হার ॥ 


২৭২-১০ বাংল! সাহিতোয় ইতিছাস-প্রাচীন পর্ধায় 
দ্ী ঙ. ১ | 
 বয়াতয় মোর হাতের বলয়, লে তো সবায় জানা কথা 
আমি করুণার কঙণ পরি মুক্তি-ফলের মুক্তণশ্গাথ, 
নায়া-বধন্তরে কাঁধ! ঢাকি, সতত সঙ্জোপনে থাকি 
নিতথ্থে নিয়ত পরি সগ্তসিদ্ধুর চন্তরহার ॥ 
আমি অষ্ট-সিদ্ধির নৃপুর পরি তাতেই বেশী অনুরাগ 
পুন্য গন্ধ হ্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ, 
ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চোখের কাজল 
কালান্তক তাম্ব,ল আমি চর্বণ করি বারংবার ॥ 
গোবিন্দ দেখেছে মাগো, শুধালেই বলবে সেই? 
বাছা! বাছ! কালে মেঘের আমলাবাটা কেশে দেই; 
পোহালেই ম1 বিভাবরী, শিশু হুর্যের সিন্দুর পরি 
চাদ বেটে চন্দনের ফৌট। দিয়ে থাকি অনিবার ॥ 
সাধক কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার আলিপুর গ্রামে ( মতান্তরে 
বর্ধমান জেলার মবায়কপুরে ) জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর, 
ছিলেন গৃহী সাধক | তার সঙ্গীতে সংসারের ছুঃখকাতর, 
মায়ার্ব্ধ জীবের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে £ 
তার কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল? 
মসিল ছয় দূত, তিল করে কতঃ দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল । 
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছে বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল। 
এবার হল না সাধন।, ও মা শবাসনা, সংলার-বাসন বড়ই প্রবল ॥ 
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমগ্ড। 
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আমন্দেতে ভাসি, সর্বনাশী জানিস কতই ছল। 
আনি ভূমণ্ডলে কতই ছুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জলে দুঃখানল। 
আর ৰাচিতে সাধ নাই, বামনা সদাই, ফণী ধরে খাই হলাছুল ॥ 
প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৮৪২ খ্রীঃ হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। বল্যকালেই তাঁর কবিত্বশদ্ধিদর স্কুরণ ঘটে এবং তিনি কবিরপ্বু উপাধিতে, 
ভূষিত হন। কিছুকাল স্থানীয় গ্কুলে শিক্ষকতার কাজ করে 
তিনি তপশ্চ্দায় ব্রতী হন । মহেত্্রনাথ “প্রেমিক” ভণিতায়, 
পদ রচনা! করেন। প্রেমিকের পে তক্তি রাসর নিবিড় পরিচয় পওয়া যায় । 


নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 


মহেন্রনাথ ভষ্টচারধ 


গীত্িকবিভার ধারা : ২৭২-১৬ 
তীর. যে গানগুলি জন সমাজে বিশেষ লমাধর লাভ' করে তাদের, মধ্যে 


নিয়োষ্ক,ত গানার্চ অস্ততম £ 

ও মা কালী চিরকালিই' সং সাজালি সংসায়ে । 

এ সং-সাজায় নাইকে। মজা, সাজা! পাই যে অন্তরে ॥ 

ও ম! কভু ভূতল অনিলে, কতূ ব্যোম রসাতলে, 

কতু বারিধি-সলিলে সাজাও নানা আকারে । 

আমি ভ্রমিয়া অশেষ দেশ ধরিলাম অশেষ বেগ, 

তবুও না হল শেষ--বলিহারি মা ডোমারে । 

প্রেমিক বলছে, আমার মন যে পাজি তাইতো প্রলোভনে মজি 1 

নইলে তোমার এ কারসাজি খাটুত কি বারে বারে। 

রামলাল দাসদত্ত সাধককবিরূপে থ্যাতিলাভ করেন। তিনি বালিতে, 

আবিভ্তহন। দৈবাদেশে তিনি কাশী যাত্র] করেন এবং 
সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। রামলালের ভক্তি ও. 
আন্তরিকতার নিবিড় পরিচয় নিহিত আছে । আকুতি মূলক গান রচনায় তিনি 
সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন । যেমন-_ 


শ্বশান ভালবাপিস, বলে, শ্শানে করেছি হবি) 
শ্বশানবাপিনী শামা নাচবি বলে নিরবধি | 

আর কোন সাধ নাই মা চিতে, 

চিতার আগুন জলছে চিতে, 

ও ম] চিতা-ভম্ম চারি ভিতে, 

রেখেছি মা আসিস্‌ যদি ॥ 

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে মা পদ তলে, 

নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি ॥| 


রামলাল দাসদত 


রাজা-মহারাজাদের মধ্যে অনকেই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ই'হাদের। 
মধ্যে নবন্ধীপের মহারাজ রষ্ণচন্ত্র ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ফহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্কাৎসাহী ও. 
শিল্পান্নরাগী ছিলেন। নবাব আলিধর্দী খার সময় থেকে 
মীরজাফরের আমল পর্যন্ত তিনি জীবিত থেকে-ধর্ম, সঙ্গীত, কাব্য, "শিল্পের পৃষ্ট- 
পোষকতা করে গিয়েছেন। মহারাজ কৃষচজী নিজে শর্তির উপাসক ছিলেন। 


মহায়াজ বৃত্ত 


২৭২-১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহা--প্রাগীন পর্যায় 


শাঞ্জলন্দীত রচনাতেও ভিনি যথেউ্ উৎসাহ দেখিয়ে গিয়েছেন ৷ তার সুপ্রচলিত 
একটি গান নিন্নে উদ্ধত করা ষাচ্ছে ; 

অতি ছুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা--রজ্জুরূপিনী। 

না সরে নিঃশ্বাস-পাশ, বঙ্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥ 

চমকিত কি কুহক, আজিত এ তিন লোক। 

অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী ॥ 

বৈষব মায়াতে মোহ, সচৈতগ্ক নছে কেছ, 

শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি । 
দিয়। »ত্য জ্ঞানান্বোধ, কর হর্গে ছুর্গতি রোধ, 
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননী || 


বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার ( ১৭০৫--১৭৭৫) 
একজন নিষ্ঠাবান হিনু ও শক্তির উপাসক ছিলেন। 
বীরভূষের অন্তত ভভ্রপুর গ্রামে নন্াকুমার জন্মগ্রহণ 

করেন। কর্মব্পদেশে তাকে অধিকাংশ জময় মুশিদাবাদে কাটাতে হত। 
সুপিদাবাদের সন্ত্রিকটে “কিরীটেম্বরী” দেবীর মন্দির সেকালে তাস্ত্রিক সাধনার 
কেন্জ্র হিসেযে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই দেবীর প্রতি মহারাজের গভীর শ্রদ্ধ! 
ছিল। শুনা যায়, মীরজাফরের মৃত্যুকালে নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চর়পামৃত 
তাঁকে পান করিয়েছিলেন । ওরারেন হেস্টিংস তার তাবেদারদের চক্রান্তে মিথ্যা 
জালিয়াতির অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৭৭৫ খ্রীঃ 
«ই আগস্ট তার ফাসি হয়। 

মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গীতে মাতুপদে শরণ লওয়ার আকৃতি চমৎকার 

ফুটে উঠেছে: 


মহারাজ ননদকুমার 


অকারণে বুথা জমে ভ্রমি কাল যায়। 
সব স্থখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ) 
কেন মন নাহি ডুবে তায় ॥ 

মতি চঞ্চল অতি দুরিত ছুরাশয়, 
বিষয়-বামন। নাহি যায় । 

নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে, 
তব রুপা-লেশ যদি হয়। 


গীতিকবিতার ধারা ২৭২-১৩ 


শাক্তসঙ্গীত রচনায় মহারাজগণের মত তাঁদের দেওয়ানরাও উৎসাহ দেখিয়ে 
গিয়েছেন। ইছাদের মধ্যে বর্ধঘানাধিপতি তেশ্ন্ত্েরে দেওয়ান রধুনাথ 
রায় (১৭৫০-১৮৩৬) ও ব্রিপুঝ! রাঁজ-স্টেটের দেওয়ান রামছুলাল নন্দীর 
(১৭৮৫-১৮৫১) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রঘুনাথ রায়ের পদে তীর 
বৈরাগ্যবিধুর মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে ঃ 
পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী। 
মায়া-বড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শন্করী। 
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোয়ার ধীড়ি। 
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবৃড়ুবু খেয়ে মরি। 
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল, 
তরী হল বানচাঁল, বল কি করি ! 
উপায় ন! দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার, 
তরজে দিয়ে সাতার, ছুর্গা-নামের ভেল! ধরি ॥ 
রামছুলাল নন্দী অনন্তব্ধপিণী মায়ের যথার্থ মতি রচন! করেছেন £ 
জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি, 
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হওমা রাজী । 
মগে বলে ফরাতারা, গড. বলে ফিরিঙ্গী যারা মা, 
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী । 
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা? 
সৌরী বলে সুর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি। 
গাণপত্য বলে গণেশ, ষক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা, 
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি। 
প্রীরামদ্লাল বলে, বাজি নয় এ জেনে] ফলে; 
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি ॥ 


রামছুলালের কাছে শ্রামা৷ মা যেমন বিচিত্ররূপিণী, তেমনি তিনি আবার 
ইচ্ছাময়ী। জগতে সবই তারই ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে__এই দৃঢ় বিশ্বাস 
কবির অন্তরে ছিল। মাকে উদ্দেশ্ট করে তাই তিনি বলেছেন, 
সকলি, তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 
ভোমার বর্ম তুষি কয় মা, লোকে বলে, “করি আমি” ॥ 
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পন্কে বন্ধ কর ফরী, পঙয়ে লঙ্ঘাঁও গিরি? 

কা়ে দেও মা ইন্ত্ব-পদ, কারে কর অধোগাম্ী । 

যে বোল বলাও তৃমি, সেই যোল বলি আমি; 

তুমি ঘন তুমি মন্ত্র, তত্ত্রসারের সার তুমি | 

কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেকে শাক্তপদ রচনা করেম। ইহাদের মধ্যে 

হরুঠাকুর ( ১৭৩৯-১৮১৩)। রাম বনু € ১৭৮৬-১৮২৮), নীলমণি পাটমী, 
খ্যান্টুনী ফিরিঙ্গীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টগ্'-গায়কদের মধ্যে রামনিধি 
গু (নিধু বাবু) ও রূপা৭ পক্ষী শাক্তপগরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে 
ছেন। পাঁচালিকারদের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৩-৫৭) ও রসিফল্ত 
রায় (৫১৮২০-১৮৯৩ ১ শাক্তগান রচন। করে খ্যাতি অর্জন করেন। যাত্রা- 
ওয়ালাদের মধ্যে মদন মাস্টার উৎকৃষ্ট শাক্তসঙ্গীত রচনা করে যান। নাট্য- 
কারদের মধ্যে মনোমোহন বনু, যণীন্ত্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ ), হরিশ্ন্র 
মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১২) এবং আধুনিক কবিসাহিত্যিকদের 
মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুধ (১৮১২-১৮৫৯), কাঙ্গাল হরিনাথ মভুমদ্রার (১৮৩৩- 
2৮৯৬ ), প্যারীমোহন কবিরত্ব, মধুম্ধন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ ), নবীনচন্ত্র 
সনে (১৮৪৬-১৯০৯), কালীপ্রসন্ন ঘোষ ( ১৮৪৩-১৯১০ ), অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
( ১৮৪৬-১৯১৭ ), রাজকৃষ্চ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪ ), পরিব্রাজক কৃষ্ঃগ্রসন্ন 
সেন (১৮৫১-১৯*২), দ্বিজেন্্রলাল রায় ( ১৮৬৩-১৯১২ )১ রজনীকান্ত সেন 
(১৮৬৪-১৯১০ ), অঙ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), পঞ্চানন তর্করদ্ 
(১৮৬৭-১৯৪০)১ সাধক কবি তুলুয়া বাবা (১৮৬২-১৯৪১) শাক্জসঙ্গীত 


রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাউল-গান 
বাংলার বাউল ॥ 


বাউগ হল বাংলাদেশের এক বিশেষ সাধক-সপ্্রদায়। ইহাদের রচিত গান 
বাউল-গান নামে প্রসিদ্ধ। জঅমাজ-সংসারের সর্বপ্রকারের বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা 
করে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ষের কড়াকড়ি নিয়মের বন্ধমযুক্ত হয়ে খ্রীতীয় সপ্তদশ 
শতকে বাউল-সপ্রদায়ের উদ্ভব ঘটে । সর্বমংস্কারমু্ত, সহজজীবন লাভ করাই 
বাউল সাধনার চরম লক্ষ্য। সহজ হওয়ার জন্য তারা সমাজের ধর্মের সকল 
রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছেন। ইহাদের জীবন অনেকটা ভাই উম্মাদের 
ন্থায় অসামাজিক বলে ইহাদের বলা হয় বাউল। বাউলদের পাগল, 
অনামাজিক যাই বল! হোক না কেন, তাতে তারা আদে বিরক্তি বোধ করেন 
না। বরং নিজেদের পাগল দ্বপ্য বলে গ্রচার করতে তারা খুশিই হন। বাউল 
গানের ভণিতাতে তাই দেখা যায়, সাধকগণ অকারণে নিজেদের “ওছা', 'বৌচা” 
নচ্ছার+, “মেড়াঃ, “ভেড়া প্রভৃতি অবজ্ঞান্থচক বিশেষণে লবিশেষ করে পরিচয় 
দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় তার! নিজেদের ক্ষ্যাপা”, পাগলা বলে প্রচার করেছেন। 
বাউল শবের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ বলেছেন, বাউল শবটি “বায়ু” 
শন্ধের সন্ধে ল' প্রত্যয় যোগে নিঙ্পন্ন হয়েছে। বায়ু শবের অর্থ, যোগশান্ত্রের 
স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার। যে সম্প্রদায় দেহের স্বায়াবিক শক্তির মার গণ্য 
করে, তারাই বাউল। 7 “বায় শব্ধের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বান ধরে বলেছেন, 
যারা শ্বাস-প্রশ্বাস সংরোধ করে দীর্ঘায়ু হওয়ার সাধনা করেন তার! বাউল। 
কেউ বলেছেন, বাউল শব্‌টি 'বাডুল' শব থেকে এসেছে। বাতুন্ন অর্থ--পাগল, 
উদ্মাদ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেখেন।_“বছ শতাবী ধরিয়া জাতি- 
২ক্তির বহিভূ্তি নিরক্ষর একদল লাধক শান্ত্রভারমুক্ত মানবধ্মই সাধনা করিয়া 
আমিয়ছেন। তাহারা মুক্তপুরুষ, তাই সমাজের কোনে! বাধন মানেন নাই। 
তবে সমাজ তাহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, “আমরা 
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পাগল, আঘাদের কথ। ছাড়িয়া দাও। পাগলের তে। ফোনে দায়িত্ব নাই।” 
বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাত পাগল। আর তাহার! বলেন, মনে করিও যেন 
সামাজিক হিসাবে আমরা মরিয়াই গেছি।” মৃতের কাছে তো! কোনে! 
সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনার আর এক অঙ্গ হুইল জ্যান্তে 
মরা।” বাউল শব্দটি “বাতুল' থেকে এসেছে-এই মতটি এখন সর্বজনার স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। 
বাউলরা কোন শান্্নিয়ম-বিগ্রছ মানেন না। জীবনের মুলীভূত সহ 
মত/কে লাভ করাই তাদের চরম লক্ষ্য । এবিষয়ে তার! সর্ৃগুরুর উপর নির্ভর 
করে থাকেন। বাউদদের মধ্যে আবার অনেক গোঠী রয়েছে। ইহাদের মধ্যে 
প্রবেশ, "সই, প্ুশিবিশ্বাসী। প্রভৃতি মতের সাধকগণ উল্লেখযোগ্য । 
বাউল ধর্ম বেদবাহিভূর্তি। বাউলগণ বেগের বিধানকে মেনে নেননি। 
বেদ-বিধি বলতে তারা' অনেকস্থলে আহুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝেছেন। তাদের ধারণা, 
এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম কখন প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, মানবজীবনের 
মূলতত্ব নির্ণয় করতে পারে না। বাউল কবি লালন তাই বলেছেন,_ 
কার বা আম কে বা আমার, 
আসল বস্ত ঠিক নাহি তার, 
বৈদিক মেঘে ঘোর অর্ধকার, 
উদয় হয় না দিনমণি। 
অন্ত একটি গানে লালন বলেছেনঃ-- 
বেদে কি তার মর্ম জানে। 
যেরূপ সাইর১ লীলাখেলা 
আছে এই দেহ-ভুবনে ॥ 
পঞ্চতত্ব বেদের বিচার 
পণ্ডিতের] করেন প্রচার, 
মানু্যতত্ব ভজনের সায়, 
বেদ ছাড়া বৈরাগের মানে। 


বাউল ধর্মে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। সাধকগণ কোন শান্্রধিধি মেনে চলেন 





১। পরমায্ম! বা জাবান। 


গীতিকবিতার ধারা: ২৭২১৭ 


ললা। জীবনের মৃূলীভৃত লহ সত্যকে লাভ করার জন্ত তায়া গুরুর উপয় নির্ভার 
করেন। গুরুর কৃপা ছাড়া তাদের আর অন্ত কোন গডি নেই। গ্রুপে শরণ 
ওয়ার গতীর আকৃতি বাউলের গানে হ্থন্দয় ফুটে উঠেছে। একটি গানে লালন 
বলছেন।স্- 
গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার 
রও গো সুপথে। 


তে।মার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে ॥ 
ক ক ৬. 


' সন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন 
যেমন বাজায় বাতে তেমন, 
তেমনি যন্ত্র আমার মন 
বোল তোমার হাতে। 
গোবিন একটি গানে বলেছেন,_ 
আমার যায় ন| দুখের দিন, হয় না সুদিন, 
আমি কিরপে পাব শ্রীগুরুর চরণ 
হারায়ে গুরু-বস্তধন 
( আমার) দিনে দিনে দবেহ-তরী 
পাপেতে হতেছে ভারী, 
ভবপারে যাইতে নারি, 
কি করি এখন। 
হল ন! রে মোর সাধন করা, 
কি গুণে সাই দেবে ধরা, 
হারাইয়াছি গুরুর বস্ত-ধন। 
বাউল ধর্মে দেহ-গৌরবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানের 
দেহ হল ভাগুক্বক্পাপ। বিশ্ববন্ধাণ্ডে যা-কিছু বস্ত আছে তার সবই আছে এই 
দেহ-ভাণ্ডের মধ্যে । বাউল কবি লালন তাই বলেছেন, 
আছে আদি মন্ধা এই মানবদেহে 
দেখ নারে মন ভেবে। 
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার 


মরিস্‌ কেন হাপায়ে। 
$৭-২ 


২৭২-১৮ ৃ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস-স্প্রাচীন পর্যায় 


বীধাপ্যাষ "বলেছেন, 
আগে দেহের খবর জান গেরে মন, 
তত্ব নাজেনে কি হয় সাধন। 
দেহে সপ্ত সর্গ, সপ্ত পাতাল 
চৌদ্দ ভূবম কর ভ্রমণ । 
দেখ ন!খুঁজে, কোথায় বিরাজে 


তোর পরমগ্ডরু আত্মারাম। 
নবদ্বীপ দান বলেছেন।_- 


লচেতনের আপনি মৃলাধার, 
আমি কেঃ কে জানতে পারলে 
পাবিরে নিস্তার। 
এই ভাগ্ডের ভিতর কত ব্রন্গাণ্ড, 
থুঁজছিস্‌ অনাহুত জীবনভর । 
এই চৌদ্দ পোয়৷ দেছেরি ভিতর 
স্থল-নুল্সস জীব বহুতর, 
ঘরে ভিতর করে আছে ঘর। 
কালা চাদ পাগল বলেছেন,-- 
মানবদেহ কল্পছ্মি 
যত্ব করলে রত্ব ফলে। 
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে 
শুভযোগে চাষ করিলে॥ 
মানবদেহস্থিত পরমতত্ব বা! আত্মাকে বাউল “মনের মানুষ” বলেছেন। এই মনের 
মানুষকে জানাই বাউলের চরম লক্ষ্য । বাউল তাই গেয়েছেন,_ 
| কোথায় পাব তারে 
আমার মনের মানুষ যে রে! 
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে 
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে। 
বাউলগুর লা্গন বলেছেন, * 
এই মানুষে সেই মানুষ আছে। 
কত মুনি খখি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে । 


গ্ীতিকবিতার ধারা ২৭২:১৯ 


জলে যেমন চাদ দেখ! যায়, 
ধরতে গেলে হাতে কে পায়, 
তেমনি সে থাকে সদায় 
আলোকে বসে॥ 
পাঞ্জ শাহ, বলেছেন_ 
আঙজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার 
সাই করে লীল! ভবের পরে। 
এই মন্গেষে রঙ্গে-রসে বিরাজ করে সাই আমার । 
১৬ গা ধা 
পাঞ্জ বলে, মানবলীল! করেছেন সাই চমৎকার । 
মানুষ তঞ্ে, মানুষ ধর, মন, যাবি তুই ভব-পার। 


স্বপ-সাধন বাউল ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রূপ বলতে বোবায়, বন্ধর 
বাইরের আকার। রূপের অভ্যন্তরে বস্তর যে নিজন্ব বৈশিষ্ট্য িস্ান তাকে 
্বরীপ বলা যেতে পারে। বাউলের সাধনা হুল রূপ হতে শ্বরূপে উত্তরণ 
হওয়ী, প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে তার মধ্যে মনের মানুষকে 
নিবিড় করে জানা । রেজো খ্যাপা তার গানে বলেছেন, 
ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন, 
তবে করগে বা স্বরূপ সাধন। 
স্বর্ূপের রূপ রূপের স্বরূপ 
স্বরূপ দেহে হয় মিলন। 
রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি, 
স্বরূপেতে রসের মানুষ করেন বসতি, 
রসের মানুষ ধরবি যদি 
রাগের পথে কর গমন। 
পাঞ্জ শাহ, বলেছেন, " 
শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে 
পাবি ওরে মন পাগল] । 
থে ভাবে আল্লা তাল! বিষমলীল। 
ত্রিঅগতে করছে খেল।। 


২৭২২৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্যায় 
কত জন জপে মালা তুলসী-তলা, 
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা, 
আর কতজন হরি বলি মারে তালি 
, নেচে গেয়ে হয় মাতেল! | 
কতজন হম উদাসী, তীর্থবাসী, 
মকাতে দিয়াছে মেলা। 
কেউ মসঞ্জিদে বসে তার উদ্দেশে 
সদায় করে আল্লা আল্লা । 
স্বরূপে মানুষ মিশে, স্বরূপ-দেশে 
বোবায় কালায় নিত্যলীল!। 
স্বরূপে ভাবন৷ জেনে চামর কিনে 
হচ্ছে কত গাজীর চেল | 


_ ৰাউল-গানের সাহিত্যিক মূল্য । 
বাউল-গান বাংল! সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । ভাষার সরলতা, ভাবের 
গভীরতা) জ্ুরের দরদ ইহাকে সহনীয় মর্ধাদ! দান করেছেন। তত্বপ্রচার 
ইছার প্রধান উদ্দেহ্য হলেও অপূর্ব প্রকাশশক্তির গুণে ইছ1! সাহিত্য হয়ে 
উঠেছে। ইহাতে যেমন জ্ঞানের তত্ব, তেমনি কাব্যরস, তেমনি ভক্কিরস 
মিশেছে। সাইপন্থী বাউল লালন ফকিরের গানে ইহার পরিচয় পাওয়া যাবে £ 
কোথা আছে রে দীন দরদী সাই। 
চেতন গুরুর সন্ধে লয়ে খবর করো ভাই । 
চক্ষু আধার দিলের ধেণকায় 
কেশের আড়ে পাহাড় নুকায, 
কি রঙ্গ লাই দেখছে সদাই বসে নিগম ঠাই। 
এখানে না৷ দেখলাম তারে, 
চিনব ভারে কেমন করে, 
ভাগ্যেতে আথেরে তারে চিনতে যদি পাই। 
সম্ঝে সবে সাধন করো 
নিকটে ধন পেতে পারো 
লালন কয় নিজ মোকাম চোড়, সাই বহুছ্থুরে নাই !. 


গ্ীতিকবিতার ধারা .. ২৯২-২১ 


তত্বকথা স্পষ্ঈভাবে বলতে গিয়ে বাউল লাধকগণ জনেলষয় রূপকের জাশ্র় 
মিয়েছেন। রূপকচিত্রগুলি কবিকল্পনার দিব্যপ্রভায় সমুস্তাদিত হয়ে উঠেছে। 
লীষঘহল, মাছধরা, ধানভানা, নৌকা বাওয়া প্রত্ৃতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ চিত্রের লাহাষ্যে 
তারা সাধনজীবনের রহ্স্যকথ। সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন, 

(১) শীধদহলের ছবি- 
(আট) কুঠারি নয় দরজা আটা 
মধ্যে মধ্যে ঝলক! কাট। 
(তার) উপর আছে সদর কোঠা আয়না-মহুল তায়। 
থশচার মাঝে অচিন পাখী ক্যামনে আসে যাক ০ 

নৌকা বাওয়ার ছবি-_ 
(আরে) মন নাঝি, তোর বৈঠ। নে রে 
(আর) বাইতে পারলাম না। 
(আমি) জনম ভইর! বাইলাম বৈঠ।, 
(তরী) ভাইটায় বই আর উজায় ন|। 
(ওরে) জাঙ্গি রলি১ যতই কষি হাইলেতে জল মানে না । 
নোয়ের) তলী থপ গুর।২ ভাঙা 
(নাও) গাবগায়ানি৩ মানে না & 
মাছ ধরার ছবি__ 
(যদি ছয়) ভাবুক জেলে 
(ধর্ম মাছ) ধরতে পারে 
(গুরু ভাব) ভক্তি-জালে। 
(সদা স্ব.) লঙ্গে থাকে 
(পড়ে না) মায়ার ফাকে 
ঢেলে সে) ফাকেফ্াকে 
(গুরুর এ) কৃপা বলে॥ 


(৪) ধান-ভানার চিঞ্- 
(ওগো) সুখের ধান ভানা। 
কর প্রেমের ভান! কুট কষ্ট তোমার থাকবে না ॥ 


পরি 


(২ 


(৩ 


আর 


১। ছড়াদড়ি; ২। গোড়া; ৩। জলরোধক প্রলেপ। 


২৭২২২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাচীন পর্যায় 
(তোমার) “দেহ টে'কশালে 
(অনুরাগ) ঢে'কি বসাঁলে 
(আবার) ওজন সাধন ছুটো পাড়ুই ছুদিফে দিলে 
€ঢেকি) চলরে গু সে টবে নাঃ 
বাউল গানে গভীরতম ঈশ্বরপ্রেমের কথ। মর্মস্পর্শী ভাষায় পরিব্যক্ত হয়েছে £ 
ধন্য আমি বাশিতে তোর 
আপন মুখের ধক। 
এক বাছনে ফুরাই যদি 
নাইরে কোন ছুখ॥ 
ত্রিলোক ধাম তোমার বাশি 
আমি তোমার ফুক। 
ভাল মন্দ রন্ধে, বাজি, 
বাজি নিগুইত রাত। 
ফাগুন বাজি, শাঙন বাজি 
তোমার মনের লাথ। 
একেবারেই ফুরাই যদি 
কোন ছুংখ নাই। 
এমন সুরে গেলেম বাজি 
আর কি আমি চাই । 


বাউল কবিকুল ॥ 

সগুজশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম পাদ গর্ব 
বাউল গানের ধার প্রবাহিত হয়ে আসলেও বছকাল পর্যস্ত ইহা! ভত্রজনসমাজে 
অপরিচিত ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ইহার প্রতি শিক্ষিত ভদ্রসমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । বাউল গানের তিনি প্রথম লংগ্রাহক। তার পদাঙ্ক অনু- 
সরণ করে পরধতিকালে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, মৌলবী মহম্মদ মননুরউদ্দিন 
ও ডাঃ উপেন্ত্রমাথ তষটচার্য বাউল গান সংগ্রহে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন কয়েন। 
ডাঃ ভটীচার্যের সংকলন ্রস্থথানিই সর্যবৃহৎ। 


গতিকবিভার ধারা. ২৭২২৩ 


এপর্যন্ত বছ বাউল কবির লম্বান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে লালন শাহ, 
পাঞ্জশাহ, পল্ললোচন, ঘ।ছুবিন্দু, হাউড়ে গোর্সাই, রেজোখ্যাপা* রলীদ, গোর্সাই 
গোপাল, চণ্তীদাস গোর্সাই, লালশশী, এরফান শাহ, অনস্ত বাউল, মন 
বাউল, গঙ্গারাম বাউল, বিশ! তু্িমালী, জগা কৈবর্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

বাউল গানের সবশ্রেষ্ঠ কবি লালন শাহ ১৭৭৪ খ্রীঃ কুঠিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করেন। কথিত আছে ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন; পরে মিরাজ সাই নামক 
এক মুসলমান ফকিরের কাছে বাউল ধর্মে দীক্ষা! গ্রহণ করেন। বসস্তয়োগে 
ল/লনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার 
বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে লালনের ১৬০টি গান সংগৃহীত হয়েছে। লালন "উচ্চ 
কবিত্বশর্তির অধিকারী ছিলেন। 

বাউল গান রচনায় পাঞ্জ শাহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাউল 
সাহিত্যে লালনের পরেই তীর স্থান। পাঞ্জ শাহ ১২৫৮ সালে যশোহ্র জেলার 
শৈলকুপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি হেরাজতুল্লা খোন্দকারের নিকট বাউল 
ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

হাউড়ে গোর্সাই (মতিলাল সান্যাল) বর্ধমানের মেড়তল! গ্রামের উচ্চ ব্রাক্ষণ- 
ংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাত্ডত্য ও কবিত্ব-_এই উভয় গুণেরই তিনি অগ্রিকারী 
ছিলেন। 

প্রেমিক কবি যাছুবিন্দু বর্ধমান জেলার পাঁচলোকি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইছার প্রকৃত নাম যাদব ? ইন্দু বাবিদ্দুহল তার সাধন সন্দিনীর নাম। উভয়ের 
নাম একব্র মিলিত হয়ে যাদুবিন্টুতে পরিণত হয়েছে। 

বাউল কবিদের মধ্যে কেউ একট! বিরাট প্রতিভার অিকারী ছিলেন না। 
গান রচনায় কোন একজন কবির প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। 
তাদের একতারাতে বাঙালীর সন্বল প্রাণের সহজ স্থুরটি বেজে উঠেছে, ধঁছার 
জন্ত তার] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। 


॥ দ্বিতীয় খণ্ড ।, 


॥ মঙ্গলকাব্যের ধারা!॥ 
প্রথম অধ্যায় £ মঙ্গলকাব্যের ম্বরাপ-বৈশিষ্ট্য 


্ী্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগ 
(ভারতচন্দ্রের কাল )-পর্যস্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে বাংলাদেশে দেবদেবীর 
লীলামাহাত্মা, পৃজা-প্রচার ও ভক্তকাহিনী অবলম্বনে যে একশ্রেণীর বিশেষ 
ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য রচিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে'তাহা মঙ্গলকাব্য 
নামে পরিচিত। “মঙ্গল” শব্দের অর্থ--কল্যাণ | সুতরাং মঙ্গলকাব্য বলতে 
আমরা সাধারণত বুঝি,_ষে কাব্য ভক্তিসহকারে পড়লে 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে তাহাই 
মঙ্গলকাব্য । মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অঙ্গসরণ করলে দেখা যায়, সেখানে 
দেবতার স্তব-স্তৃতি ও ভক্তবৎসল পৃজারীর দেবান্ুগ্রহে আত্মিক ও জাগতিক 
এ্বর্বলাভ মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। দেবতা এবং মানুষ উভয়েরই স্থার্থ জড়িত 
রয়েছে মঙ্গলকাব্যে। দেবতার মহিমা প্রচারের জন্য যেমন কাব্যগুলির স্থ্ি, 
তেমনই বাস্তব জীবনকে বিপন্ুক্ত করার জন্য ভক্তের দেবমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম 
করানও ছিল কাব্যস্থষ্টির উদ্দেশ্তা। কিন্তু শুধু কল্যাণ অর্থেই মঙ্গল" শব্দটি 
গৃহীত হয়নি । কেহ বলেন, মঙ্গল অর্থ__“বিজয়'। যে কাব্যে দেবতার বিজয় 
কীত্তিত হয়েছে তাহাই মঙ্গলকাব্য । কেহ বলেন, এক মঙ্গলবারে কাব্যপাঠ 
আরম্ভ হয়ে অন্ত মঙ্গলবারে শেষ হওয়ার জন্ত মঙ্গলকাব্য নাম হয়েছে । আবাস 
কেহ বলেন, ষে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর! হয়,_-যে গান 
মঙ্গল-সথরে গাওয়া হয়,যে গান যাত্রা” বা মেলায় গাওয়া হয়, তাকেই মঙ্গল- 
কাব্য বলা হয়ে থাকে । মঙ্গলকাব্যের নামকরণ সম্পর্কে সমালোচকগণের ভিন্ন 
মতামত থাকা সত্বেও, “যে কাব্য রচনা,ঞপাঠ ও শ্রবণ করলে জীবনের 
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, তাহাই মঙ্গলকাব্য”--সংজ্ঞাটি খুবই যুক্তিযুক্ত বলে 
যনে হয় । 

মঙ্গলকাব্যের প্রবীণ এতিহাসিক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে--- 

১৮ 


মঙ্গলকাব্যের সংজা 


২৭৪ | বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাচীন পর্যায় 


'মঙ্কল' শবটি প্রথমে বিবাহ-অর্থে দ্রাবিড় ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে এবং ইহার 
ফলে গ্রাচীন বাংলায় বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই মঙ্গলরাগ 
নামে অতিহিত করা হয় ;-পরে অর্থসঙ্কোচের প্রভাবে ইহা দেব-দেবীর বিবাহ 
অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং অতঃপর বাংলায় দেব-দেবীর 
মাহাত্মান্থচক রচন! মাত্রই “মঙ্গল, নামে পরিচিতি লাভ 
করে। দেব-মহিম। প্রচারক গীত এই অর্থে “মঙ্গল' শবটি এদেশে সর্বপ্রথম কবি 
জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বাবহৃত হতে দেখা যায়। কাব্যের 
একন্থপে কবি বলেছেন,_-শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জলগীতি ।” 
ইহা,ছাড়া প্রখ্যাত চৈতন্তজীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁর “চৈতন্ত-ভাগবত 
গ্রন্থে লীলাকাহিনী অর্থে 'মঙ্গল” শব্ধের প্রয়োগ করেছেন। যেমন,-- 
প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল। 
মুকুন্দ গায়েন প্রতু শুনিয়া বিহ্বল ॥ 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে 'মঙ্গল' শব্দটি বিবাহাদি অনুষ্ঠানে গীত গান এই 
অর্থেও ব্যবন্বত হয়। শিবছুর্গার বিবাহ-বর্ণন প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-__ 
নান! মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে। 
পরম আনন্দে লোক আপন! পাসরে ॥ 
মঙ্গল” শব্ষের উৎপত্তি সম্পর্কে ভাঃ ভট্টাচার্ধের অভিমতকে নিঃসন্দেহে 
গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তামিল ভাষায় বিবাহ-অর্থে প্রযুক্ত 
'মঙ্লে'র সঙ্গে বাংল! মঙ্গলকাব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। মঙ্গল 
শব্দের সঙ্গে বিবাহ-অর্থের চেয়ে কল্যাণ-অর্থের সাদৃশ্য বেশী। দেব-দেবীর 
কৃপাপ্রার্থী একশ্রেণীর বিশেষ সম্প্রদ্ধায়ের কল্যাণের জন্য মধ্যযুগে যে সকল 
আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলি “মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত হয়। 
বৌদ্ধ ও অন্যান্য নিরীশ্বরবা্দী ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংঘাতের ফলে 
পুরাণের উত্তব ঘটে। মঙ্গলকাব্যে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
পুরাণের ভিত্তি আখ্যানভাগ, মঙ্গলকাব্যের ভিত্তি 
তাই | পুরাণের আখ্যানের মধ্যে কোনো বিশেষ 
দেবতার মাহাত্ম-গ্রচার যেমন প্রকট, মঙ্গলকাব্যেরও তেমনি এক 
বিশেষ দেবতার লীলামাহাত্ম্-গ্রচার প্রধান অবলঘ্ন। তবে এবিষয়ে 
উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য অবছে। পুরাণের নায়ক দেবতা, তার 
আচরণ একান্তভাবে দবিক--মর্ত্যপরিচয় সেখানে অন্গপস্থিত। 


যঙ্গল নামের উৎপত্তি 


পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য 


মঞ্জলকাব্যের ধারা ২৭৫ 


মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বরগর্ষ্ট দেবতা, তার আচার-আচরণে, পোশাক- 
পরিচ্ছদে মত্যের ধুলিমাটির ছাপ সুম্পষ্ট। পুরাণের দেবতাকে মঙ্ষল- 
কাব্যের দেবতার মতো ছন্দ-বিরোধের মধ্য দিষ্পে-_-মাল্গুষের অবিশ্বাম ও 
অশ্রদ্ধাকে জয় করে আত্মগ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় না। 

পারিবারিক ও বাক্তিগত জীবনের এ্রহিক বাসনা-কামন! ও স্ুখ- 
শাস্তি অন্রণ করে বাংলার স্ত্রীসমাজে একপ্রকার ধর্মীয় অলৌকিক 
গল্প-কাহিনীর উত্তব ঘটে । বাংলাদেশে ত৷ মেয়েলী ব্রতকথারূপে গ্রসিদ্ধিলাভ 

করে। মঙ্গলকাবোর উপর এই ছড়াজাতীয় ব্রতকথার 
ব্রতকথ। ও মঙ্গলকাব্য ন্‌ 
সুম্পষ্ট প্রভাব বিচ্যমান। অস্তঃপুরিকাগণ বিশেষ কৌনো 

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্রতকথা গান বা আবৃত্তি করে লৌকিক দেব-দেবীর 
নিকট কপা-অন্ুগ্রহ গ্রাথনা! করতেন। আজও শিক্ষিত নারীসমাজে ইহার 
প্রচলন আছে। বাংল! মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে আশ্রয় 
করে বৃহত্তর সমাজ-মানসের বাহন বুহৎ কাব্যের রূপ ধারণ করেছে। 
যেমন, মনসামঙ্গল কাব্য । ইহা বৃহত্তর কাব্যে পরিণতি লাভের পূর্বে- 
“এক সওদাগর ও তার সাত পুত্রবধূর কথা' নামে ব্রতকথারপে বাংল! 
দেশে প্রচলিত ছিল। এমন কি ইহার সন্ধান উত্তর-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও 
গুজরাট অঞ্চলেও পাওয়। গিয়েছে। 

কাহিনী ছাড়া মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যেও ব্রতকথার 
প্রভাব রয়েছে। অসূর্বম্পস্তা অস্তঃপুরাশ্রিতা নারী যেমন দেবান্ুগ্রহের উপর 
সম্পূর্ণবূপে আত্মসমর্পণ করে নিজের অসহায় অবস্থার মধ্যে এঁহিক ্থখ- 
শাস্তি লাভের চেষ্টা করেছে, একদিন তুকাঁ-আক্রান্ত আত্মবিস্থাত দিশাহারা 
বাঙাপী সমাজ তেমনি এক নিদদারণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে 
একাস্তভাবে দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে আত্মিক, পারিবারিক ও 
সামাজিক মঙ্গল খুঁজে খুঁজে ফেরে। একারণে ব্রতকথ। ও মঙ্ষ্কাব্য এই 
উভয়ের মধ্যে এঁক্য প্রকাশ পেয়েছে। 

সাদৃশ্ঠ ছাড়া, ব্রতকথা ও মঙ্ষলকাব্যের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে 
বৈসাদৃশ্ত আছে | দেবতার পূজার সমস্ত মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান না করলেও 
চলতে পারে, কিন্তু ব্রতকথাগুলি আবৃত্ধি না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না। 
মঙ্গলকাব্য পুরুষসমাজ কর্তৃক স্থষ্ট ও প্রচারিত ) আর ব্রতকথ৷ নারীসমাজ 
কর্তৃক হৃষ্ট ও প্রচারিত | মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্র বৃহত্তর সমাজ ব্রতকথার 


২৭৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাল--প্রাচীন পর্যায় 


ক্ষেত্র সন্কীর্ণ ব্যক্তিজীবন | মঙ্গলকাব্যের চরিজ্রগুলি কোনো বিশেষ 
ব্যক্তিজীবনকে অঙ্থসরণ করে স্জিত যেমন, রাজা বীরসিংহ, রাজা চন্দ্রকেতু, 
টাদ সদাগর,' ধনপতি সদাগর, ভাড়ু দত্ত, মুরারি শীল ইত্যাদি) 
ব্রতকথার চগ্রিত্রগুলির সেরূপ কোনো বিশেষ পরিচয় নেই। তাদের 
নির্বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে মাত্র (যেমন, এক রাজা, এক 
সদাগর, এক বামুন ইত্যাদি)। ব্রতকথাগুলি ছড়ার মতো মৌথিক 
ধারা (0:81 0:8৭1000. ) রক্ষা করে চলেছে, ০০০০০ লিখিত 
সাহিত্যের সদগতি লাভ করেছে । 

ব্রতকথার সঙ্গে মক্ষলকাব্যের কিছু .কিছু অনৈক্য থাকলেও পল্লীর 
বাংলার এই ছোট ছোট ব্রতকথা সাহিতা মঙ্গলকাব্যের মতো! বৃহৎ 
সাহিত্যের উত্তব ঘটায়। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রণিধানযোগ্য 
_-পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকৈে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত 
দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়] দেখিয়া আনন্দ লাভ 
করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন 
অগ্রসর হইয়! যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরাষের ধর্মমঙ্ঈল, কেতকাদাস 
প্রভৃতির মনসার ভামান, তারতচন্ত্রের অশ্নদামন্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য ) 
তাহা! বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্কে বুহৎ সাহিত্যে বাধিবার 
প্রয়াস। এমনি করিয়! একট] বড়ো! জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে 
মিলাইয়! দিয়! পল্লী-সাহিত্য, ফুল ধর! হইলেই ফুলের পাপড়িগুলির মতো, 
ঝরিয়া পড়িয়া যায়।” 

পাঁচালী শব্ের অর্থ গান। মধ্যযুগে আখ্যানমূলক পদ্যরচনাকে 
পাঁচালী বলা হত। এই অর্থে ব্রতকথার লিখিত পদ্যরূপকে বলা হয় 
পাচালী। ব্রতকখা ষখন মৌখিক আবৃত্তি করা হয় 
তখন তার বাহন গছ) কিন্ত লেখ্যরূপ গ্রহণ করার 
সময় উহা] পছ্ের ছন্দোবন্ধে বাধ। পড়ে যায় তাঁর কারণ প্রাচীন ও 
মধ্যযুগে সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল পদ্চ। 

মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে শুক করে আধুনিক কাল পর্যন্ত তিনটি 
পাঁচালী - সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ভ্রিনাথের পাচালী 
বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। চরিত্রপরিকল্পনার দিক থেকে ব্রতকথার সঙ্গে 
পাঁচালীর তফাত এই যে, ব্রতকথার দেবতা প্রধানত শ্ত্রী-জাতীয়া এবং 


গু 
পাচাণী। ও যঙ্গলকাব্য 


মঙ্গলকাব্যের ধারা ২৭৭. 


পাঁচালীর দেবতাদের সকলেই পুরুষ। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ, শনি, 
তিনাথ ( মীননাথ, গৌরাঙ্গনাথ ও জালম্বরীনাথ ) ইহারা সকলেই পুরুষ 

মঙ্গলকাবেযর সঙ্গে পাঁচালীর মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। মুদলমান 
রাজশক্তির প্রকোপে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে মান্য দৈব্শক্তির উপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তার প্রভাবে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে 
মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী কাব্য সৃষ্টি হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রায় চারশ 
বছর ধরে বাংলা আখ্যায়িকামূলক কাব্যরচনার যে ধার! প্রবর্তন করে, 
পাচালীগুলি সেই ধারারই একটি ক্ষুদ্র শাখা বিশেষ । 

মুসলমান শাসনাধীন বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের 
সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ মঙ্গলকাবোর উদ্ভব ঘটে। মুসলমান, ধর্মমতের 
সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির আদর্শগত বিরোধ 
এত প্রবল হয়ে উঠেছিল ষে, অল্লকালের মধো ছুই 
সমাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ্ট্টি হয়। কিন্ত 
মুসলমান রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপটে মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখীন হওয়া 
তৎকালীন হিন্দুসমাজের পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কাজেই 
নিরুপায় হয়ে হিন্দুসমাজের আপামর জনসাধারণ তাদের এহিক ভ্রীবনের 
ছুঃখছুর্শশার নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি দেবতার কল্পনা করে বসল। কি 
ব্যক্তিজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে যখনই সে কোনো 
ছুঃখ-বিড়ম্বনা, অত্যাচার-নিপীড়ন ভোগ করেছে, তখনই তার মনে এই ভাব 
জেগেছে--সকলই দৈবেরই ইচ্ছা । এই অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের ফলে ক্রমে 
সমগ্র হিম্ুমমাজ করযোড়ে ভক্তিভরে দেবতার স্ততিগান আরম্ভ করে দিল। 
দীর্ঘ তিন-চার শ+ বছর ধরে চলল ইহারই একটানা গতানুগতিক ধারা। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,__“তখন সমাজের মধ্যে ষে উপন্রব-পীড়ন, আঞশ্মিক 
উৎপাত, যে অন্তায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্কলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদ 
দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়প্ত্রিত ইচ্ছার সহিত 
সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সাস্বনা] লাভ করিতেছিল এবং ছুঃখ-ক্লেশকে 
ভাঙ্গাইয়! ভক্কির স্বর্মুদ্রা গড়িতেছিল এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে 
কিছু আনন্দ--কিছু সাত্বনাী আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া 
তুলিতে পারে না।” 

বাংলাদেশ অনার্ধ-অধ্যুষিত এবং বাঙালী হি জাতি । 


অঙ্গ লকাবোর পটভূমি 
ও বিষয়বন্ত 


২৭৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-..প্রাচীন পর্যায় 


আর্ধ আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে কৃষিজীবী শ্রেণীর আদিম অধিবাপী 
বাস করত। চাববাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধব্যবদায় ইত্যাদি ছিল তাদের 
বৃত্তি ও উপজীবিকা। আর্ধ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তার সকল 
ক্রিপ্নাকর্ম, আচার-ধর্ম, বৃত্তি-উপজীবিক1 পরিবর্তন করতে শুরু করল। 
আর্ধসংস্কৃতিতে দীক্ষা গ্রহণ করে তারা পুরোপুরি আর্য হওয়ার চেষ্টায় 
রইল। ক্রমে আর্ধের নিকট হতে স্থৃতি-মীমাংসা-দর্শন অনুশীলন করে এবং 
পুরোহিত-যাজকসম্প্রদায়ের চেষ্টায় বাঙালী আর্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠল। কিন্ত 
পুরুষদমাজ এবং অন্তঃপুরবাসিনী দ্্রীমাজ সহজে কুলাচার ও গার্হস্থ্য বৈশিষ্ট্য, 
ত্রত-উপাসন! ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পারল না। তখন তার! নিজেদের 
লৌকিক দেবতার সহিত পৌরাণিক দেবতার মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন ধর্ম ও 
নতুন দেবতা! সৃষ্টি করে আর্ধসমাজে অন্থপ্রবেশ করল। মঙ্গলকাব্যের 
দেব-দেবীর এই পর্বের স্থষ্ট নতুন দেবতা । পরবতিকালে এই দেবতারা 
সংস্কৃত ও মাঙ্লরিত হয়ে আর্ধমগ্ুপে স্থান পেয়েছিল বটে, কিন্ত তাদের 
স্বতাবের নীচতা।, রুক্ষতা, নির্মমতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, অকৃতজ্ঞতা ও 
স্বার্থপরতা রয়েই গিয়েছিল। 

ুঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উদ্তব-বৃত্তাস্ত রহস্জনক। আত্মবিশ্বাসহীন 
ধর্মভীরু অসহায় জাতি রাষ্ট্রশক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির নিকট পযুদস্ত হয়ে 
পরিব্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। পারিবারিক জীবনে নানাবিধ 
দুর্গতি-অমঙ্গল বাধা-বিপত্তি, তার উপর নানা জীবজন্তর উৎপাত-_ 
ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর এবং স্থলে-জলে সর্বত্রই সাপ। কেমন করে 
এইসব পার্ধিব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে-_এই চিস্তা- 
ভাবনাই বাঙালীর মনোলোকে আলোড়ন স্ট্টি করল। সমাধানও হলো! 
খুব*সহজে। তার বিশ্বাস জন্মাল_মনস! পূজা করলে সর্পাঘাত থেকে 
রেহাই পাওয়া যাবে, চণ্তীর উপাপনা করলে সমস্ত বিপদ-আপদ্দ কেটে 
যাবে, দক্ষিণরায়-কালুরায়ের পৃজা। করলে বাঘ-কুমীরের কাছে প্রাণ হারাতে 
হবে না, ধর্মঠাকুরকে পুজা করলে বন্ধ্যার সন্তানলাভ ও কুষ্ঠরোগী-অদ্ধের 
সগ্টোরোগমুক্তি ঘটবে। এমনি গ্লিঃসহায় উপক্রত অবস্থায় সমাজের নিয়বর্ণের 
নারী-পুরুষ সকলে ভয়ে-ভক্তিতে মনসা ভাসান গেয়েছে, চণ্ডীর মক্গলগান 
বেধেছে, রঞ্জাবতী-লাউমেনের অদ্ভূত কাহিনী শুনেছে । 

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্ত্র হলে! দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্যকীর্তন ও মর্তে 


মঙ্গলকাব্যের ধার! ২৭৯ 
তাঁদের পৃজাপ্রচার। কাহিনীর প্রথমাংশে দেখা যায় দেব-দেবীগণ মর্তে 
নিজপুজা-প্রতিপত্তি প্রচারে উৎস্থক হয়ে ছলে-বলে-কৌশলে শ্বর্গের দেবকুমার 
বা নর্তকীকে অভিশাপ দিয়ে মর্তে পাঠালেন। কেহ ব্যাধের ঘরে, কেহ 
বণিকের ঘরে জন্মাল। তারপর তারা বয়ঃপ্রাঞ্ত হয়ে দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশে 
বা নির্দেশে পুজাপ্রচারে উদ্যোগী হলো । 

দেব-দেবীগণ ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে কখনো বরদান করেছেন, 
আবার কখনো কখনো প্রতিবন্ধক অবস্থার মধ্যে পড়ে ভক্তের উপর নিদারুণ 
লাগ্চন! ও অত্যাচার চাঁলিয়েছেন। ভক্তেরা যতক্ষণ পর্ধস্ত না ভক্তি-অবনত চিত্তে 
দেবতার পুজা প্রচার করেছে ততক্ষণ তাদের শাপমুক্তি বা ব্গপ্রাপ্তি 
ঘটে নাই। মঙ্গলকাবোর মধো এভাবে মানুষের চরিত্রে তবু মহত্র খুঁজে 
পাওয়া যায়, কিন্তু দেবতার চরিত্রে সাধারণ মানবিক গুণের একাস্ত 
অতাব। এজন মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীগণ বিদদ্ধপমাজের নিকট পরিহাসের 
বন্ক হয়ে দীড়িয়েছেন। 

বিভিন্ন দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য ও পুজাপ্রচার অন্থদরণ করে বিভিন্ন 
প্রকারের মঙ্গলকাবা রচিত হলেও মঙ্গলকাব্যগুলির কতকগুলি সাধারণ 

বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মূল কাহিনী আরম্ভ করার পূর্বে 
১58 দেবদেবীর বন্দনাগান ও লীলাকাহিনীর উল্লেখ সকল 
মঙ্গলকাব্যে দেখা যাঁয়। প্রথমেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার 

বন্দনা, তারপর গ্রস্থোৎপত্তির কারণ, স্থষ্টি-রহস্য বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, 
সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর তপন্তা, মদন ভন্ম, হরগৌরীর বিবাহ, হরগৌরীর 
কোন্দল, শিবের ভিক্ষাধাত্রা, দেব-দেবীর পুজাপ্রচার, স্বর্গচ্যুত দেবদেবীর 
স্বর্গলাভ-__মঙ্গলকাব্যগুলির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য । 

নায়িকার বারমাসী বর্ণনা মঙ্ষলকাব্য তথা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । রামায়ণ অনুবাদে সীতার বারমাসী, বৈষ্ণব 
কবিতায় রাধিকার বারমাসী, ঠৈতন্জীবনীগ্রন্থে বিষুপ্রিয়ার বারমাসী, 
মৈমনসিংহ গীতিকায় মন্ুয়াঁমলুয়ার বারমাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। 
এগুলিতে নায়িকার বারমাসের ছুঃখষষিরহ অতিশয় মর্মস্পর্শা ভাষায় 
চিত্রিত হয়েছে। ষড়ধতুপরিবর্তনের পটতৃমিকায় কবিগণ নিপুণভাবে 
এই ছুঃখকথা বিস্তীর্ণ করে বর্ণনা করার দরুণ ইহা বাস্তবরসে সমুজ্জল 
হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের বারমামী এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 


২৮০ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


পাকগ্রণালীর বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য । 
স্থযোগ পেলেই কবিগণ কাব্যের মধো রদ্ধনকার্ষের বিস্তৃত বর্ণনাক্ন অবতারণা 
করেছেন। ইহাতে কাব্যরচয়িতার বাস্তবতার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা প্রকাশিত 
হয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্যগুণের পরিচয় পাওয়া! যায় ন!। 

পতিনিন্দার বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বিবাহ-সভায় 
কিংবা অন্তত্র বিবাহিত নারীরা পতিদদের অতাস্ত কদর্ধ ভাষায় নিন্দা 
রটনা করেছে। এমন কি যে মনসামঙ্গল কাবো পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা 
দেখে আধুনিক নরনারীর চস্ষুও অশ্রসজল হয়ে উঠে, সেখানেও সাধারণ 
নানীগণ পতিনিন্দা রটিয়ে পতিব্রতাকে নির্লজ্জ ধিককারে পদর্দলিত 
করেছে | 

বিবাহ-আচারের বিশদ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলার 
সমাজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইহার মধ্য ধরা পড়েছে। বিবাহ 
সমাজগঠনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ । ইহার সহিত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের 
মঙ্গল-স্বার্থ সমভাবে জড়িত। একারণে মঙ্গলকাব্যে বিবাহের আচারার্দি 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে । 

বিশ্বকর্মার শিল্পকার্ষের কলা-কৌশল মঞ্গলকাবোর মধ্যে নানাস্থানে 
বিবৃত হয়েছে। হহাও একটি ইহার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ । বিশ্বকর্মার 
শিল্পকীতির মধ্যে স্থাপত্যশিল্প, নগরনির্মাণকৌশল, নৌশিল্প ও চারুশিল্পের 
উল্লেখ্য নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্ত এগুলির বর্ণনার মধ্যে কবিদের 
শিল্পসৌন্দর্যবোধের আদৌ পরিচয় পাওয়া যায় ন1। 

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আত্মপরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির কারণ উল্লেখ করার 
গ্রতি একটা বিশেষ প্রবণতা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবির মধ্যে লক্ষ্য 
করা! যায়। আত্মপরিচয় অংশে পিতৃপক্ষ-মাতৃপক্ষের নাম-ধাম-বাসস্থান 
ইত্যাদির উল্লেখ থাকে এবং গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণ অংশে- দেবতার 
স্বপ্লাদেশই যে কাব্যরচনার মুখ্য কারণ সেকথা কৰি উল্লেখ করেন। 
কবিদের এই বিশেষ প্রবণতাকে মঙ্গলকাব্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণরূপে 
গণা করা যায়। রি 

চৌতিশ! ভ্তব মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিপন্ন 
অবস্থায় নায়ককে করষোড়ে ভক্তিভরে এই ম্তব করতে দেখা যায়। 
ইহাতে ক্রমান্বয়ে ক_-ক্ষ পর্যস্ত এই চৌত্রিশটা অক্ষর ব্যবধ্ধত হুয় বলে 


'মঙ্গলকাব্যের ধারা ' ২৮১ 


ইহাকে চৌন্রিশা' বা চৌতিশা স্তব বলা হয়। যেমন, মুহু্দরামের কালকেতু 
কতৃক চৌতিশা স্তর কিয়দংশ-_ 
কালী কপালিনী কান্ত কপোলকুস্তল] । 
কালরাত্রি কঞ্রমুখী কত জান কলা ॥ 
কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ । 
কলিঙ্গে কপট করি রখ নিজ দাস॥ 
খরতর রাজা বড় যেন খুর-ধার। 
থড়গ খর্পরধারী উর একবার ॥ 
সা রঃ নী 
ক্ষেমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি। 
ক্ষেমস্করী রক্ষ আমি কি বলিতে পারি ॥ 
মহাবীর এত যদি কৈল স্তরতিবাণী । 
কৈলাসে জানিল মাত হরের ঘরণী ॥ 
যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মনসা-মঙ্গল 
কাব্য ছাড়া অন্থাত্র এই বর্ণনারসন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কোনো কাব্যে 
ইহার বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও উহা! একান্ত কৃত্রিম ও বৈচিজ্র্যহীন | 
দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে নায়ক-নায়িকার ছলনা 
বা রক্ষা করা, শ্বশানের বীভৎস বর্ণনা এবং কাবোর উপসংহারে নায়ক- 
নায়িকার স্বর্গারোহণ মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 
মধ্যযুগীয় বাংল] সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে মঙ্গল- 
কাব্য “কোয়ার্টিটি'র দিক থেকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলেও, আদর্শ 
কাব্যসাহিত্যের “কোয়ালিটির ভাগটি ইহার মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। 
মঙ্গল কাব্যের কবিগণ ন্বর্গ-মত্যের বহু লীলা-কান্নী 
কাব্যের মধ্যে সংযোজিত করেছেন কিন্তু সেগুলিকে 
সত্য্থন্দরের আলোকে উদ্ভতামিত করে তুলতে পারেননি। 
কাহিনীবিন্তাস, পরিবেশস্থ্টি, অলৌকিক লীল্গারহস্ত, উৎপীড়িত-লাগ্ছিত 
মান্থষের খেদোক্তি আরোপ করে মঞ্রুক মাঝে তারা পাঠকচিত্তকে 
বিশ্ময়েংকৌতুকে মণ্ডিত করে তুলেছেন। ভয়ে-ভক্তিতে শ্রদ্ধায-করুণায় 
অমত্য ক্লোকরাশিকে ভাগীরথীর পাবনীধারায় মুক্ত করে দিয়েছেন। 
তবুও যেন গাহিত্যরসপিপান্থ মন মঙ্গলকাব্য পাঠে তৃপ্ত হয়না। ইহার, 


মঙ্গলকাবোর 
সাহিত্যিক মুল্য 


২৮২ : বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


কারণ কি? প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলেছেন__সাহিত্য হৃদয়-সংবাদী। 
অর্থাৎ সাহিত্য এক হৃদয়ের সংবাদ অন্য হৃদয়ে বহন করে আনে। এক 
হৃদয়ের সুখ-ছুংখ, আশা-নৈরাশ্টের বাণী অন্যের হ্থায়ে প্রবিষ্ট হয়ে অনাবিল 
আনন্দে তাকে পূর্ণ করে তোলে । এই হ্বায়বাণী অন্যের কাছে যতখানি সতারূপে 
গ্রতিভাত হয় ততখানি ইহা অন্যকে আননাদান করতে সমর্থ হয়। 
মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা এরকম কোনো সত্যের সন্ধান পাই না, 
পঠনকাঁলে তাই অধৈর্য ও অপরিতৃপ্তির ভাব জাগে । 

কাহিনীর বিশালতা দেখে কেউ কেউ মঙ্গলকাঁব্যকে মহাকাব্য বলে 
তুলি বুঝতে পারেণ | কিন্তু কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে ধদি কবিকল্পনার 
গভীরতার প্রকাশ না ঘটে তাহলে কেবল তা বিশাল অবয়বের জন্য 
মহাকাব্যের গৌরব লাভ করতে পারে না। অমঙ্গলকাব্যের কাহিনীর 
মধ্যে কবিকল্পনার দৈন্ সহজগ্রষ্ট। রবীন্দ্রনাথ হ্ুন্দর রসিকতা করে সেকথা 
বলেছেন--“( মঙ্গলকাব্যের কবির ) কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা- 
পুকুরের ঘাটের সম্মুথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার শিখররাজি 
আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়। উঠিতে পারে নাই ।” ( গ্রামা সাহিত্য 
_-রবীন্দ্রনাথ )। 

বীররসই মহাকাব্যের প্রাণ ' কিন্ত মঙ্গলকাবোর মধ্যে ইহার স্তর 
শোন! যায় না। ধর্মমঙ্গল-চণ্তীমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে বটে কিন্ত 
সেখানে অসির ঝঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে বীররপের উদগম হয়নি। যুদ্ধবর্ণন 
নিতান্ত গতানুগতিক ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মহাকাব্যের 
ছন্দ, অলঙ্করণ ও বাক্‌-বিগ্াসের মধ্যে ষে সমুদ্রের গুরু-গম্ভীর কল্লোলধবনি 
শ্তনতে পাওয়৷ যায় মঙ্গলকাব্যে তা একেবারেই অঙ্থপস্থিত। কাজেই 
, মন্তলকাবাকে মহাকাব্যের গৌরব দান করা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলি 
পাঠ করলে দেখা যায় যে ইহারা এক একটি বিশেষ দেব-দেবীর 
লীলামাহাত্া কাহিনী অন্থসরণ করে স্থষ্ট হয়েছে। এগুলিকে তাই 
নিঃসন্দেহে কাহিনীকাব্য আখা| দান করা যেতে পারে। যুগে যুগে 
অন্ধবিশ্বাী ভক্তসমাজ এই কাহিনীর আক পান করে নিজেদের কৃতার্থ, 
বলে মনে করেছে। বাঙালীর মুখে মুখে আজও ইহা রূপকথার গল্পের 
'মতো প্রচলিত আছে। 

মঙ্গল-কাব্যগুলিতে বাঙালী সমাজের নিখুত চিত্র অঙ্কিত না হলেও 


মঙ্গলকাব্যের ধার! | ২৮৩ 
শিক্ষা-দীক্ষা! ব্যবসা-বাণিজ্য পোশাক-পরিচ্ছ, আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির 
কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মুদলমান রাজশক্তির প্রকোপে সমাজ- 
জীবন একরকম স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। বিষ্যাশিক্ষা কতিপয় উচ্চশ্রেণীর 
মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। টোলে শিক্ষার কাজ চলত। 
ব্রাহ্ণই হতেন টোলের অধ্যাপক । ত্ত্রী-শিক্ষার 
প্রচলন বিশেষ ছিল না। দেশের মধ্যে বণিকসম্প্রদ্দায়ের 
বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। পণ্যদ্রব্যের সম্ভার বহন করে তার! 
সমুদ্র যাত্রা করতেন। সম্ভবত কড়ি দিয়ে বেচাকেনার রীতি প্রচলিত ছিল। 

পোশাক-পন্িচ্ছ্দ ও অলঙ্কার পরিধানে সেযুগের বাঙালীর স্থরুচি গু 
শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া ষায়। সন্ত্রান্ত বাঙালীর-_- 


“একখানি কাচিয়া পিদ্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে, 
আর একখান দিল সর্বগায়।” 
মেয়েরা পশ্চিমাদের মতো! কাচুলি পরত, মেঘভম্বুর-আদি শাড়ী ব্যবহারেরও 
উল্লেখ পাওয়া! যায়। মেয়েদের হাতে শাখা» অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নানাবিধ 
স্ব্ণলঙ্কার এবং পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুগুল পরার কথা জানি 
যায়। মেয়েদের মতো মাথায় লম্বা চুল রাখা তখনকার পুরুষদের পক্ষে ছিন 
গৌরবের । মনদামঙ্গলের কবি তাই বিবৃত করেছেন, 


"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল। 
জ্ঞাতিগণ ধার নিল গাঙ্গুড়ির কূল।” 
নগরের বিলাসিতাপূ্ণ জীবনযাত্রার চিত্রও পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের 
কাব্যে," 
“নগরে নাগরজনাঃ কানে লম্বমান দোন।, 
বদনে গুবাক হাতে পান । 
চন্দনে চচিত তন্ন, হেন দেখি যেন ভাহু, 
তসর রঙ্গন পরিধান ॥ 
এ সমাজের মধ্যে খল-কপটচারী মানুষের ্লাপ্তিবিধানের জন্য মস্তক মুণ্ডনের 
নীতি প্রচলিত ছিল। কবিকন্কণ-চণ্ডীতে তা উল্লিখিত আছে,-_ 


“দঢায়া। হুকুম পায় নাপিতের স্থত। 
ভাড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত ॥ 


অঙ্গলকাব্যে বপিত 
বাংলার সমাজচিত্র 


২৮৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস্‌-_ প্রাচীন পর্ধায় 


চামত। থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর। 
দেখিয়া! ভাড়ুর প্রাণ করে ছুরছুর ॥” 
চিরপ্রবর্ধক স্বর্কারদের ছল-চাতুরীর কথ! কবিকন্বণ-চণ্ডীতে অতীব 
স্ন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। কালকেতু দেবী প্রদত্ত স্বর্ণ-অন্গুরীয়টি যখন 
মুরারি শীলের নিকট বিক্রয় করতে গিয়েছে তখন কপটচারী ত্বর্ণকার 
নিঃসক্কষোচে বলেছে,__ 
“সোণা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। 
ঘষিয়৷ মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল ॥” 
বিয়েবাসরে মঙ্গলগানের রীতি সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রিক্ত 
শিকষন্তা মনসার বিবাহ দিবার উদ্যোগ দেখে চণ্ডী যে কটুক্তি 
করেছেন তাতে এর পরিচয় পাওয়া যায় --_ 


“হাঁসি বলে চণ্ডী আই, “তোমার মুখে লজ জা নাই 
কিবা সজজা আছে তোমার ঘরে । 
, আয়ো আসি মঙ্গল গাইতে তার! চাবে গুয়৷ খাইতে 
আর চাবে তেল-পান-সিন্দুরে |” 
“ সমাজের মধ্যে বছুবিবাহের বিষয়, সতীনের নির্যাতন, নন 
ইত্যাদির বিচিত্র বিবরণও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। 
মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় বিবিধ প্রকারের কাব্যধারার 
উদ্ভব ঘটে। মোট তিন শ্রেণীর দেবতার লীলা-কাহিনী অনুসরণে 
মক্গলকাব্যগুলি রচিত হয়। যেমন,-(১' বৈষ্ণব চৈতন্তযঙ্গল, অছৈত- 
মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, রসিক- 
ও মঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল ইত্যাদি; (২) পৌরাণিক-_ 
গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, ছৃর্গায়ঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, গঙ্গামঙ্ল, চণ্ডিকামঙ্গল 
ইত্যাদি; (৩) লৌকিক- _মনসামঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল শিবায়ন বা 
শিবমঙ্গল কালিকামঙ্গল ( বা বিদ্যান্থন্দর ), শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চণ্তীমঙ্গল, 
সারদামঙ্গল, হৃর্ধমঙ্গল। *এই, তিনশ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যথুর্থ 
মঙ্গলকাব্য বলতে বোঝায় লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিকে। মঙ্গলকাব্যগুলি 
মূল আর্ধেতর ভাবধারার সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কারের সমন্বয়ী আদর্শে 
রচিত হুয়। লৌকিক-মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই সমম্বয় লক্ষ্য করা 


মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী 


মঙ্গলকাব্যের ধারা . ২৮৫ 


যায়। তাই এগুলিকে যথার্থ মঙ্গলকাব্যের ধারার অুবর্তা বঙ্গে ধরে 
নেওয়া হয়েছে। 

মঙ্গলকাব্যের বিষয়াঙ্গের মধো বৈচিত্র্য আছে। সাধারণত ইহ চার, 
অংশে বিভক্ত :--(১) বন্দনা, (২) গ্রস্থোৎপত্তির কারণ, (৩) দ্ববখণ্ড 
এবং (8) নরখণ্ড। বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেধীর মহীম। কীর্তন 

করা হয়। ইহার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার 

8৮5 আঙ্গিক বিরুত রুচির ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে 

| সকল শ্রেণীর এমনকি মুসলমান সম্প্রদীয়েরও উপান্যদের 
প্রতি অকুষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। ইহাতে বোঝা যায়, 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলির উত্তব ঘটে 
থাকলেও, পরিণতিতে ইহা অসাম্প্রদায়িকতার উদ্দার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

মঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বিবৃত হয়েছে। 
এখানে কবিগণ আত্মপরিচয় দান করেছেন এবং তারা ষে ্বপ্রাদেশে 
বা 'দৈবনির্দেশে কাব্য রচনা করেছেন সেকথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন। ইহাতে ধেমন এই অংশ একদিকে পরবত্তিকালের এঁতিহাসিকদের 
কাছে কবি-পরিচিতি বিষয়ক মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়ক হয়েছে, 
অন্যদিকে তেমনই কবিদের পক্ষে দেবতার দোহাই দিয়ে অলৌকিক 
গল্পকাহিনীর প্রতি সাধারণ ভক্তপাঠকের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে সুনিবিড় 
কৌতুহল উদ্রেকে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। 

মঙ্গলকাব্যের তৃতীয় অংশ “দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে 
লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ রচনাই এই অংশের সারকথা। এই স্থট্রিরহস্য 
বর্ণনা, দক্ষষজ্জের অনুষ্ঠান, সতীর দেহত্যাগ, পাবতির তপস্যা, মদন ভঙ্ম। 
হরগৌরীর বিবাহ, হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাধাত্রা, দেব-দেবীন্ 
পূজা প্রচার ইত্যাদি দেবখণ্ডের লেখ্য বিষয়। এই অংশে শিবের প্রাধান্য 
বিশেষ লক্ষণীয়। পুরাণ ও লোকসমাজের মধ্যে শিব ইতিপূর্বে একটা 
বিরাট প্রতিষ্ঠা অন করেন। সেজন্য পৌরাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির 
স্িলনসেতু রচনার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেকে খ্রঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবচরিজ্র 
বিশেষভাবে কীতিত হয়েছে। 

মঙ্গলকাব্যের চতুর্থ অংশে নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা স্থানি 
পেয়েছে । বিশেষ বিশেষ দেবতার পুজা. গ্রচারের অন্য স্বর্গের কোন 


২৮৬ বাংল! সাহিত্যের, ইতিহাস-_প্রাচীন পর্যায় 


কোন দেবত। শাপত্রষ্ট হয়ে মর্তে নেমে*এলেন, তাঁদের আবার মন্গুস্তোচিত' 
ছুঃখ-দারিপ্র, লাঞ্ছনা-অবমানন! ভোগ করার পর কিভাবে পুনরায় স্বগপ্রাপ্তি 
ঘটল সেকথা বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ইহার সহিত নায়িকার 
বারমান্তা, পতিনিন্দা, চৌতিশা, বন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি আখ্যাক্মিকা সংযুক্ত 
হয়েছে। | 


প্রিতাঁয় অধ্যায় £ মনসা-মঙ্গল কাব্য 
মমস মঙ্গল কাব্যের পটভূমি ॥ 


লৌকিক মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন শাখা-গ্রশাখার মধ্যে মনসা-মঙ্গলই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কালক্রমে তাই ইহা! পরবতিকালের সকল মঙ্গলকাব্য- 
গুলিকে প্রভাবিত করে। মনসা-মঙ্গলের মত আর কোন মঙ্গলকাব্য এত 
অধিক জনপ্রিয়তা ও সর্বব্যাপিনী শক্তির অধিকারী হতে পারেনি। জাতি, 
ধর্ম ও প্রাদেশিকতার সন্কীর্ণ গণ্ভী ছাড়িয়ে ইহা বিহার হতে আসাম পর্যস্ত 
ভারতের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। 

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে মনসা-মঙ্গল কাব্য তার সাহিত্যিক রূপ নিয়ে 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তখনই পশ্চিম বাংল! থেকে কয়েকজন 
মনসা-মঙ্গলের কৰি পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। ফলে অনুকূল অবস্থার 
নুধোগ লাভ করে মনসার কাহিনী পূর্ববঙ্গে, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে, আসামের 
বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে এবং ক্রমে সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিস্তার লাভ করে। এভাবে 
বাঙালীর একটি নিবন্ধে ধর্মবোধকে আশ্রয় করে এই কাহিনী জাতিধর্ম 
নিরিশেষে সর্বত্র গ্রচারিত হয় এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই-যে, ইহা 
কোথায়ও পর্রিবতিত কিংবা আদশত্রষ্ট হয়নি। 

সর্পদেবতার পৃজা-প্রচারের কাহিনীই মনসা-মঙ্গল কাব্যের গ্রধান উপজীব্য । 
কাজেই মনসা-মক্গলের স্বরূপ আস্বাদনের জন্য সর্পপূজার উৎপত্তি-রহম্ত সংক্ষেপে 
জেনে নিতে ঠবে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খখেদের" 
মধ্যে সর্পের উল্লেখ আছে। তবে তার অর্থ ইন্ত্র-শক্র 
বুত্রান্থুর, কোন সরীক্ঘপ জীব নয়। যন্ুর্বেদের মধ্যে সর্প বলতে সরীস্থপ 


সর্পপূজার উৎপত্তি 


মঙকলকাব্যের খার! ২৮৭ 


জীবকে বোঝান হয়েছে এবং ইহার প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়েছে । অথর্ববেদেই 
প্রথম সর্পকে অনিষ্টকারী জীব মনে করে তার ছাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
কতকগুলি মন্ত্ররচিত হয় এবং আশ্বলায়ন গৃহ্স্থত্রে সর্বপ্রথম সর্পপূজার বিস্তৃত 
পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহৃস্ত্রের মধ্যে সর্পপূজার যে রীতি ও বলিদানের প্রথা 
গ্রচলিত ছিল অধুনা হিন্দুসমাজে ত1 নাগপঞ্চমী বলে, গৃহীত হয়েছে। এর থেকে 
বোঝা যায় আর্ধরা যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন তাঁদের মধ্যে সর্পপুজার 
প্রচলন ছিল না । ভারতে কিছুকাল বসবামের পর এদেশের প্রাগার্য জাতির 
কাছে সর্পপূজায় তাদের দীক্ষা! হয়। বর্তমানে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড়- 
ভাষাভাষীদের মধ্যে সর্পপূজার সর্বাধিক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। উত্তর 
ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। এর 
থেকে অন্থমান করা যায় দ্রাবিড়-ভাষাভাষীরাই ভারতে সর্বপ্রথম সপপপুজার 
প্রচলন করেন এবং ইহাতে তাদের কাছে আর্ধদের দীক্ষা । 

মহাভারতের মধ্যে সর্পকূলের বিশদ পরিচয় আছে। সর্পকূল সেখানে 
নাগজাতিরূপে খ্যাত। নাগ কথাটি অবশ্য মহাভারতে প্রথমে এক বিশেষ 
জাতিহিসেবে উল্লিখিত হয়। পরে ইহার! সর্পপুজক ছিল বলে এবং সর্পের 
অভিজ্ঞান ধারণ করত বলেই ট্হাদের উপর সর্পচরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্য 
আরোপিত হয় এবং তারপর থেকে সর্পের সঙ্গে ইহাদিগকে অভিন্ন করেই 
দেখা হয়। এমনকি, সর্প মাটির নীচে গর্ত করে থাকে বলে 
ইহাদদিগকে পাতালের অধিবাসী বলেও মহাভারতে বর্ণন1 করা হয়েছে। 
নাগগণ আর্ধসভূত। কশ্তপ মুনির গুরসে কন্রর গর্ভে তাদের জন্ম। 
এই নাগজাতির অধিপতি হলেন বাহ্ুকি। বাস্থকির ভগিনীর নাম 
জরৎকারু। পরবন্তিকালে জরৎকারু বাংলাদেশে মনসাদেবীর সঙ্গে অভিন্ন 
হয়ে ষান। 

অধুনা সমগ্র ভারতে সর্পপূজার তিনটি ধারা প্রচলিত আছে। উত্তর- 
মধ্য ভারতে নাগরাজ বাস্থুকির সরীস্থপ মৃতি, দক্ষিণ 'ভারতে জীবন্ত সর্প 
এবং বাংলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী-দেবতারূপে এক 
নারীমূত্তি পূজিত হয়ে) থাকে । বাংলাদেশের এই 
স্রী-দেবতাটির নাম মনলা। মনসা ছাড়া ইনি জাঙ্গুলী, বিষহরী ও 
পল্মাব্তী নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন। তবে জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে 
অচল। 


মনসাপুজ্জার প্রবর্তন 


২৮৮ . . বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


বাংলাদেশে সর্গদেবতা মাতৃরূপিশী। মনে হয়, ইহা কোন মাতৃতান্ত্রিক 
"€ 11901915179] ) অনার্ধসমাজ হতে উত্ভৃত হয়েছে। কারণ, মাতৃতান্ত্রিক 
সমাজের সংস্কারগুলির মধ নারীদেবতার পূজার্চনা 
অন্যতম । বাংলা দেশে আর্ধপ্রভাব বিশেষ কার্ধকরী 
হুয়নি। কাজেই ইহার সাধারণ সমাজ ষে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 
মৌলিক ভিত্তির উপর স্থাপিত .ছিল, তা অঙ্ুপ্নই আছে। সেজন্য ইহার 
প্রধান দেবতারা-_ছুর্গা, কালী ইত্যাদি সবই স্ত্রীজাতীয়া। আর এই সংস্কারের 
অন্ুুবর্তী হয়ে বাংলাদেশে সর্পদেবতা মনসাও হয়ে গেলেন স্ত্রীদেবত| | 
' বাংলাদেশে সর্পদেবীর আবির্ভাব নতুন নহে। যেখানে মাতৃতান্ত্রিক 
সমাজ, সেখানে এই স্ত্ীদেবতা পুজার প্রথা প্রচলিত। বাংলার উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তে খাদি ও জয়ন্তী পর্বতের অধিবাসী খাসিয়া জাতির মধ্যে এক 
সর্পদেবীর পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সর্পদেবীর নাম থেলেন 
(76158 )। আগে নরবলি দিয়ে ইহার পৃজা করা হত। বাংলার পশ্চিম 
সীমীস্তে বিহারেও প্রাচীনকালে সর্পদেবীর পৃজার প্রচলন ছিল। রাজগীরের 
ধ্বংসন্ভূুপ খননকার্ধের ফলে সেখানে যে এক সর্পদেবীর মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, 
সেটাই তার প্রমাণ । মন্দিরের মধো কয়েকটি নারীরূপিণী নাগিনী মৃত্তি 
পাওয়া গিয়েছে। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে, বাংলার উভয় প্রান্তের 
দেশগুলিতে যখন প্রাচীনকাল থেকে সর্পদেবীর পুজার সংস্কার প্রচলিত ছিল, 
তখন তাদের মধ্যবর্তী এই বাংলাদেশেও প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই সর্পদেবীর পূজা 
কর! হত। খাসিয়াদের মত বাঙালীরাও হয়ত একসময়ে সর্পদেবীর কাছে 
নরবলি দিত ; অধুন। পশ্তবলি তারই স্থান অধিকার করেছে। পণ্ডিতদের মতে, 
মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটা বিশেষ সংস্কার হল দেবতার কাছে পশুবলি 
দেওয়া । তাই মনে হয় বাংলাদেশে হয়ত এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক 
জাতির বাস ছিল। কালক্রমে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির গভীর প্রভাবে তার 
বাইরের রূপট। পাল্টেছে, কিন্তু অন্তঃপ্ররুতিট! প্রীয় অঙ্ষুপ্ই রয়ে গিয়েছে। 
বাংলার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যে সর্পদেবীর পূজা করা হত তার নাম 
জানা যায়নি। তবে পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ বৌদ্ধযুগে এক সর্পদেবীর উপাসনার 
কথ জান! গিয়েছে $ তার নাম জাঙ্গুলী। জাঙুলী নামটি 
স্তনে মনে হয়, এই দেবী কোন জঙ্গল বা অরণ্যের 
অধিবাপিনী, অরণ্যচারী কোন জাতি কর্তৃক পুজিতা। বৌদ্ধ ততনত্রগ্রস্থ 


মনসার উৎপতি 


জাঙগুলী দেবী 
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'দাধনমালাতে' এই জঙ্গুলীদেবীর পৃজাপন্ধতি ও তত্্রমন্ত্ের বিশদ পরিচয় 
উল্লিখিত আছে। মহাজ্ঞানী বৌদ্ধদের মতে, ভগবান বুদ্ধ তীয় 
শিষ্ত আনন্দকে এই দেবীপৃজার গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন ।. 
'সাধনমালার' সাধনমন্ত্র হতে জানা যায়, জাঙ্গিলীদেবী সর্বশু্লা চতুতূ'্জা 
€ কোথায়ও দ্বিভূজ] ), শুরুসর্পবিভৃষিতা, বিস্তৃত সর্পফণাতলে আসীনা এবং 
তার ঢুই হস্তে সর্প, এক হস্তে বীণা ও অপর হস্তে অভয় মুদ্্রা। 
বুদ্ধদেবের সমকালে এই দেবীর পূজা] বিশেষ বলবৎ ছিল। 
পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালরাজত্বের অবসাদ 
এবং মেনরাজত্বের অস্যত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুন্তুত্যাদয় 
হয় এবং বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে । ফলে, বৌদ্ধ- 
দেবদেবীগণ সমাজচাত হয়ে নতুন নতুন নামে পরিচিত হতে থাকেন। 
ভি বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলী তার বিষনাশকারক গুণের 
উপরে ভিত্তি করে বিষহরী১ নামে অভিহিত হলেন। 
বিষহরী শব্টি অবশ্য ব্যাকরণনঙ্গত নহে। কারণ, সংস্কৃত “বিষহর, 
শব্দ স্্রীলিক্ষে 'বিষহরা' এবং “বিষহারী” শবটি স্ত্রীলিঙ্গে “বিষহারিণী' 
হওয়াই বিধেয়। যাহোক», এই বিষহরীর সঙ্গে আবার বিষহারী শিবের 
একটা নিকট সম্বন্ধও গড়ে তোল! হল। বিষহরী হলেন শিবের কন্তা। 
জান্ুলী নামটি লুপ্ত হলেও, বিষহরী নামটি বাংলা-বিহারে অগ্যাপি 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। 
বিষহরী নামটির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা সর্পদেবীর আর একটি নাম__ 
“মনসা” বিশেষ প্রচারলাভ করেছে । মনসা নামটি, খুব সম্ভব পশ্চিম 
ভারত থেকে বাংলা-আসামে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বপাঞ্জাবে সর্পদেবজ্তা 
মনমার ছুটি মন্দির আছে--একটি আগ্থালা জেলায় ও অপরটি ওরগীও 
জেলায়। উত্তরপ্রদেশের হুরিছ্ার সহরে মনসা পাহাড়ের উপর একটি 
মনসা-মন্দির আছে। মধাপ্রদদেশের কোল জাতির 
৪ মধ্যে মন্সা দেও; ( 118089. 06০) নামে এক পুরুষ 
গৃহদেবতার পূজা প্রচলিত আছেে। বিহারের বাঁচি জেলায় প্রাবিড়-ভাষী 
আদিম জাতি ওরাওঁ-দের মধ্যে সপদ্দেবতা “মনসা নামটি শুনতে 


পাদটাক) £ ১। তুলনীয়-_বিষমুখ দেখিয়। মায়ের নাম বিষহরী ( বিজয়গুপ্ত )। 
২। ষনসা শবটি সংস্কৃত নহে, অনাধভাষা-সম্ভৃত। 
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পাঁওয়া যায়। ইহা! ছাড়া সিংহতৃম, হাজারীবাগ, জীওতালপরগণ। প্রভৃতি 
অঞ্চলে মন! নামটি বিশেষভাবে পরিচিত । ফাজেই, অগ্ুঙ্গান হয়, যনস। 
নামটি উত্তরপ্রদেশ-বিহার অঞ্চলে প্রথমে প্রচারিত হয় এবং তারপর 
ইহা বাংলা-আসামে প্রসারলাভ করে। 

মনসা-পূজ। নিয়শ্রেণীর মধ্যে অধিক প্রচলিত। বিশেষ করে সাপুড়েদের 
সঙ্গে এই দেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; কারণ সাপখেল! দেখিয়ে জীবিকা 
অর্জন করাটাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য । সাপুড়েরা সারা ভারতে 
সাঁপখেল। দেখিয়ে থাকে । এই খেলার সবচেয়ে বড় 'আকর্ষণ অন্ত্রমন্ত্র ও 
সর্পোধধা। প্রাণীনকাল থেকে আদামের কামাখ্যাতীর্থ যোগী ও গুণিন 
সম্প্রদায়ের নিকট এক পরম সিদ্ধগীঠ বলে বিবেচিত। এই স্থত্রেই 
সাপুড়েরা পশ্চিমভারত থেকে বাংলা ঘুরে আসামে আসতে থাকে এবং 
ক্রমশ তাদের দ্বারা এই ছুই প্রর্দেশে সর্পদ্েবতা মনসার নামটি ব্যাপকভাবে 
প্রসারলাভ করে। 


মনগামঙ্গলের কাহিনী ॥ 


" অর্পদেবতা মনসার পৃজাপ্রচারের করুণ কাহিনী বর্ণনই মনসামঙ্গল- 
কাব্যের বিষয়। মনস1। শিবের কন্যা, অযোনিসম্ভবা। পদ্মবনে জন্ম বলে 
ডার আর এক নাম পদ্মাবতী । পদ্মবন থেকে শিব মনসাকে কৈলাসে 
স্বগৃহে নিয়ে আসলেন। কিন্তু সং-মা চণ্তীর সঙ্গে মনসার আর কিছুতেই 
বনিবনা হয় না। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, পর্যস্ত ঘটে চলল। চগ্তীর 

খোৌঁচায় একদিন মনসার একচোখ কানা হয়ে গেল। 
রর নি জগদগৌরী মনসা হলেন কানি মনসা । শিব মনসাকে 

জরৎকারু মুনির সঙ্ষে বিয়ে দিলেন। একটি পুত্র 
( আস্তীক ) জন্মানর পর মুনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে চণ্ডী 
সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে পিতৃগৃহও মনসার কাছে অলহা বোধ হল। 
শেষে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনসা বনবাসে ( জয়স্তীনগরে ) 
গেলেন। মনসার ছুঃখে শিবেরও বৈক্লব্য, উপস্থিত হল। তিনি কিছুতেই 
অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। “নেত্র জলেতে তখন জন্মিলেক নেতা? । 
শিব নেতাকে বললেন, -“মনসার প্রিয়পাত্র হইয়া! থাক তুমি । এরপর তিনি 
মনসাকেও বললেন, | 
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“বৃদ্ধিতে প্রবীণ নেতা যোর নেনে জন্ম । 
তাহারে জিজাসি তুমি কৈর সব কর্ম!" 
মনসা! বিশ্বকর্মাকে দিয়ে জয়স্তীনগরে এক পুরী নির্মাণ করলেন এবং তারপর 
'জয়স্তীর রাণী হইলেন বিবহরী। 
বামেতে বসিল নেত। রজক-কুমারী |! 
মনসা! এধার নেতাকে নিয়ে মর্তে নিজের পূজা গ্রচারে উদ্ভোগী হলেন। 
টাদলদাগর একজন শিবের বড় ভক্ত। একদিন তিনি স্বর্গে শিবের 
পূজার ফুল তুলতে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই ধনে মর্মসা 
নাগাভরণ-তৃষিতা হয়ে ছিলেন। চাদের সাড়া পেয়ে নাগগণ সবু ভয়ে 
পালিয়ে গেল। মনসা রুদ্ধ হয়ে তখন চাদকে অভিশাপ দিলেন, তাকে 
মরতে গিয়ে জন্মাতে হবে। াদও মনসাকে মনে করিয়ে দিলেন, তিনি 
না পূজা করলে মর্তলোকে মনসার পৃজাও প্রচারিত হবে না। 
টা মর্তে গিয়ে গাঙ্গুর নদীর তীরে চম্পাই গ্রামে বিজয়সাধুর পুত্ররূপে 
জন্মালেন। পূর্বজন্সের মত তিনি পরম শৈব হয়েই রইলেন। একদিন 
তার স্ত্রী সনকাকে মনসাপৃজা! করতে দেখে তিনি খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন 
এবং পদ্দাঘাতে মনসাঘট ভেঙ্গে দিলেন। প্রতিহিংলাপরায়ণা মনসা চাদের 
উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হলেন। মনসার কোপে চাদের নন্দনকাননসম গুয়াঁবাড়ী ধ্বংস হয়ে গেল, 
ব্বাজ্যের নরনারী সর্পদংশনে প্রাণ হারাতে লাগল। চাদ “মহাজ্ঞান” দ্বারা 
গুয়াবাড়ীকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু, নেতার শিশ্কা, 
শঙ্কর গারড়ীকে দিয়ে মৃতব্যক্তিদ্দের জীবনদান করলেন। মনসার সকল 
অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। ঞ 
মনসা কৌশলে শঙ্কর গারড়ীকে বধ ,করলেন। চাদের যেন দক্ষিণ 
হস্ত খসে পড়ল। কানি মনসা তার উপর আবার ছলন! করে চাদের 
মহাজ্ঞানও হরণ করে নিলেন। তবুও ঘনসাঁর হিংসানল নিবাপিত হুল 
না। এরপর তিনি বিষাম্ন খাইয়ে চাদের ছয় ছয়টি শিশুপুত্রের প্রাণ 
হরণ করে নিলেন। মনে করলেন বুঝি এবার চান্দ তার বশে এলেন। 
অনেক আশা-ভরস। করে মনসা চাদের পূজা-ভীক্ষা করলেন; আশ্বাস 
দিলেন, চাদ আবার তার পুত্রদের ফিরে পাবেন, মহাজ্ঞানও লাভ 
করবেন। কিন্তু চাদ ত আর ননীর পুতুল নন যে ছঃখ-শোক-তাপে 
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নহজেই গলে যাবেন। বরং ফল হল ঠিক তার উল্টে!। পৃজা কর! 
চুলোয় ধাক্‌, তিনি ঠেতালের লাঠির ঘায়ে কানি মনসার কাকাল ভেঙ্গে 
দিলেন। সনকা' স্বামীর পায়ে পড়ে মনসাগ পূজা দিয়ে পুত্র্দের ফিরিয়ে 
আনার জন্ম অনেক মিনতি করল। চীর্দের মন তবুও টলল না; তিনি 
কোনমতে সাত্বন! দিয়ে সনকাকে বিদায় করে দিলেন। 

সনকা ঝালুমালুর বাড়ীতে গিয়ে গোপনে মনসা-পূজা করলেন ॥ 
মনসা সন্তুষ্ট হয়ে সনকাকে পুত্রবর দ্রিলেন। আবার অনকাকে বলেও 
ফিলেন যে টাদ যদি মনসাকে পুজা না করেন তাহলে বিবাহের রাত্রিতে 
স্পমংশনে পুত্রের মৃত্যু হবে। পুত্রলাভের বুফভরা আশা নিয়ে সনক! 
গৃহে ফিরে এলেন। 

া্দ এবার চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ করলেন, 
যাত্রাকালে তিনি শিবপূজা করলেন । মনসা এসে চাদের কাছে আবার 
পূজ] প্রার্থনা] করলেন। চাদ আবার মনসাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে 
দিলেন। ফলে, মনসার কোপে চাদের সব বাণিজ্যতরী জলে ডুবে 
গেল। অশেষ দুঃখ-লাগ্থন। ভোগ করে ভিক্ষুকের বেশে চাদ কোনবক্রমে দেশে 
(ফিরলেন। 

টা্দের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর তখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। পুত্রের 
টাদমুখ দেখে চাদ সব দুখ ভুলে গেলেন। উজানী নগরে সায়বেনের 
কন্যা লক্ষ্মীরূপা বেহুলার সঙ্গে চাদ লঘীন্দরের বিয়ে দিলেন। কিন্ত 
চান্দের পোড়া কপাল । লোহার বাসরঘরে সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু হল। 

প্রথান্থসারে লখীন্বরের মৃতদেহ নর্দীর জলে ভেলাতে করে ভাসিয়ে 
/দওয়া স্থির হল। বেহুল! স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে মুতস্বামীর 
প্রাণ ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সন্কল্প গ্রহণ করে আত্িয়-পরিজনবর্গের 
নিষেধাজা! উপেক্ষা করে ভেলায় ভেসে চলল। নদীর ঘাটে ঘাটে 
নিত্য-নতুন বিপদ দেখা দিতে থাকল। মনসার আদেশে নেতা কখন 
ব্যাদ্ররপে, কখন চিল পক্ষীরূপে লঘীন্দরের শব নিঃশেষ করে ফেলার 
চেষ্টা করলেন। বেহুল৷ আত্মাহুতি দিয়ে ভীক্ষ ধীশক্তির সাহাঘো এসৰ 
বিপদ্দ থেকে উদ্ধারলাত করল।- 

ভেল! ভামতে ভানতে 'শেষে নেতার ঘাটে এসে ঠেকল। নেতা স্বর্গের 
ধোপানী। বেহুলা দেখল, নেত। কাপড় কাচতে কাচতে তার ছুরস্ত ছেলেটিকে 
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আছাড় দিয়ে যেরে রাখলেন ; তারপর যাবার সময় আবার মন্ত্র দিয়ে তাকে 
বাচিয়ে তুলে ঘরে গেলেন। বেহুলা শ্পষ্ট বুঝতে পারল যে নেতার জীবনদান 
করার ক্ষমতা আছে। | 

পরের দিন নেতা 'ঘ্বাটে আসলে বেহুলা তার পায়ে পড়ে স্বামীর প্রাণ 
ফিরে পেতে চাইল। তখন নেতা বেছলাকে আশ্বাস দিল, বেহুলা নৃতা-গীতে 
দ্বর্গের দেবতাদের সন্তষ্ট করতে পারলে তীর্দের কথায় অনসা লখীন্বারের 
প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন । নেতার কথামত, স্বামীর অস্থি কয়খান! কাপড়ের 
জাচলে বেঁধে নিয়ে বেহুলা স্বর্গে চলল। সেখানে বৃত্য-গীতে বেহুলা! দেবতাদের 
খুশি করল। শিব মনসাকে লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। মনসা 
বেহুলাকে বললেন যে তার শ্বউর ষদ্ি মনসাকে পৃজ। দেন তাহলে তিনি তার 
স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন। বেহুলা তাতে রাজী হল। বেহুল& স্বামীর 
সঙ্গে ছয় ভাম্ুরের প্রাণও ভিক্ষা করে নিল এবং শ্বস্তরের নিমগ্ন বাঁণিজা- 
তরীগুলিও মনসাকে ফিরিয়ে দিতে বলল। মনসা চাদের পূজা পাওয়ার 
আশায় এতেও সম্মতি দিলেন । 

সাতপুত্র, চৌদ্দ ডিঙ্া ফিরে পেয়েও টাদ প্রথমে কিছুতেই মনস'র পৃজা 
করতে সম্মত হলেন না। মনের একগুয়ে ভাব--“কণ্ে প্রাণী থাকিতে না 
পৃজিব লঘু কাণী' তখনও কাটেনি । বেহুল! কেদে-কেটে শ্বশ্তরের পায়ে পড়ে 
কোনক্রমে তাকে মনসা-পৃজা করতে রাজী করাল। টাদ অবশেষে পিছন 
ফিরে বাম হাতে মনসাকে পূজা করলেন । এতেই মনস! খুশি হয়ে চাদের সব 
হারাধন ফিরিয়ে দিলেন। মর্তে মনসার পূজা প্রচারিত হল। 

মনসা-মক্ষল কাব্যের মূল কাহিনীটি ছুটি স্বতন্ত্র কাহিনী অবলম্বনে গড়ে 
উঠেছে। একটি শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী ও অপরটি চাদসওদাগরের কাহিনী। 
শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীটিই প্রাচীনতর | কিন্তু পরবততিকালে 
টাদসওদাগরের কাহিনীটি অধিক জনপ্রিয় হয়ে যাওায় 
শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীটি ক্ষীণতর হয়ে উহার সহিত মিশে এক হয়ে যায়। 
মিশ্রণের পরে নেতা মনসার সহচরী এবং শঙ্কর চাদের সহচরে পরিণত হন। 

মনসা-মঙ্গল কাব্যে শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর ষে আভাদ পাওয়া যায় 
তাতে জান' যায় যে শঙ্কর ছিলেন একজন 'বিষহর বৈগ্ঠ। বাল্যাবধি নেতাকে 
পূজা করে তিনি নেতার কাছ থেকে মহাজ্ঞান লাভ করে? লেন। নেতা তাকে 
বর দিলেন যে তিনি অজয় অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন। নির্জন সমুদ্রসৈকতে 
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গিয়ে নেতা শঙ্বরকে এক হাঁড়িতে 'করে কিছু চাল ও একটি জীবন্ত সাপ সিদ্ধ 
করে খেতে দিলেন এবং তাঁকে সাবগান করে দিলেন, বদি একটি তাত 
পড়ে থাকে তাহলে তার বর সম্পূর্ণ সফল হবে না। কিন্তু কিভাবে পাতের 
নীচে একটি ভাত পড়ে রইল। নেতা শঙ্করকে দেকথ! গোপনে জানিয়ে 
দিলেন। 

মহাজান লাভের পর শক্কর সর্পকূলের বৈরী হলেন। কিন্তু তার পতন 
ঘটতে বেশী দেরী হল ন1। একদিন এক দুর্বল মুহুর্তে শঙ্কর স্ত্রীর কাছে নিজের 
সৃতুর উপাক্পটি প্রকাশ করে ফেললেন। আড়াল থেকে সর্পদেবী মনস তা 
নে নিলেন এবং এ উপায় অবলম্থন করে তিনি শঙ্করের প্রাণসংহার 
করলৈন। 


মনসারমজলের কবিকুল ॥ 


মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ, বিপ্রদাস, 
দ্বিজবংশীদাস, কালিদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল; ষষ্ঠীবর 
দত্ত, রামজীবন, জীবনমৈত্র, বিষুণপাল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মনসামঙ্গলের আদি কবি হলেন কানা হরিদত্ত। তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী । 
সম্ভবত, ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে কিংবা চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি 
বর্তমান ছিলেন। তবে তার লেখা কোন পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। 
ঢাক বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পু িতে হরিদত্তের ভণিতায় ছু-একটি পদ পাওয়া গিয়েছে। 
মনসামঙ্গলের কোন কেশন কবির কাব্যে হরিদত্তের নাম্ন 
উল্লিখিত আছে । এছাড়া হরিধত্তের রচনার আর কোন 
নিদর্শন পাওয়। যাচ্ছে না। একারণে হরিদত্তের কাবাপ্রতি৬া1 বা তার 
রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বল! যায় ন!। মনসামঙ্গলের একজন 
বিঘ্যাত কবি বিজয়গুপ্তের পুথির '্বপ্রাধ্যায়' নামক পালায় ( বিজয়গুপ্, 
সনপামজল, প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৮ সাল ) 
কান! হরিদত্তের নাম অশ্রদ্ধাতরে উল্লিখিত হয়েছে : 
মর্খে রচিল গীত না জানে মাহাস্মা। 
-&থমে রচির্ল গীত কানা হরিদত্ত ॥ 
হরিদত্তের গীত মত লুপ্ত পাইল কালে। 
যোড়াগাথ। নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 


কানা হরিদত . 
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কথার. সঙ্গতি নাই নাহিক সুম্বর। 
এক গাইতে আর গায় নাহি হিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি ন। দেয় কেহ মিছ1 লাফ ফাল। 
দেখিয়। শুনিয়া মোর উপজে বেতাল । 
বিজয়গুপ্ের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে এই দীডড়ায় যে,-কানা 
হরিদত প্রথমে মনসার গীত রচন! করেন; কিন্তু দেবীমাহাত্মা সম্পর্কে তিনি 
সম্যক অবহিত ছিলেন না বলে, তার কাব্যে মিত্রাক্ষর ছন্দের কল্সাকুশলতার 
যথেষ্ট অভাব থাকায় এবং কাহিনীরচনার অসঙ্গতি ও মাধর্যহীনতার জন্য তার 
কাবা কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। 
বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তের কবিকর্ম সম্পর্কে যে কট,ক্তি করেছেন,*তা 
সতা বলে মনে হয় ন!। যে সামান্যতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে হরিদত্বের 
ভণিতায়, সন্দেহ নিরসনের পক্ষে তা অনেকট! সহায়ক £ 
ওলা শুনি আছ্যের কাহিনী । 
মুই হেন সেবকে শরণ লইলাম খো' 
ঘটে লামি লও ফুলপানী ॥ 
সা রং ০ 
চারি চতুধেদ পড়ে ' নিশি জাগরণ করে 
পূজা হৈলে ছাগ বলিদান । 
কবি কহে হরিদত্ব যে জানে পরম তত্ব 
মনসা দেখিল বিদ্যমান ॥ 
_( ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ১০৯১ পু থি)। 
তারপর, সর্পসজ্জার বর্ণনা 
বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সথতলি। 
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাচুলি ॥ 
অনন্ত নারায়ণে পল্সার মাথার মণি । 
বেত নাগে করে দেবী কাকালি কাছুনি ॥ 
সং ধা 
দুই হস্তের সঙ্ঘ হইল $রল শঙ্ঘিণী। 
মণিময় নাগ শোভে সুজ্দর কিন্কিণী ॥ 


সা না ক 
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অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়। 
চ্্র-সর্য গিয়া তবে আভেতে লুর্কায় ॥ 
দর্পণ হাতে করি দ্বেবী বেশ বানায়। 
মনসার চরণে লাচাড়ী হবিযত্ত গায় 
_-( চীকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা প্রাচীন পুখি-সংখ্যা কে ২৩৪)। 
কবি বিজয়গুপ্ত হরিদত্ত সম্পর্কে কটুক্তি করলেও তার পরবত্তিকালের 
কবি পুরুষোত্তম হরিদত্তের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন £ 
কানা হরিদত্ত হরির কিন্কর 
মনস! হউক সহায়। 
তার অন্ুবন্ধ লাচারীর ছন্দ 
কবি পুরুষোত্তম গায় ॥ 
দাস হরিদত নামক একজন কবির রচিত “কালিকা-পুরাণে'র তিনখানি 
পুথি পাওয়া গিয়েছে। ইহা মার্কগ্েয় চণ্তীর “সপ্তশতী'র বাংল! অনুবাদ । 
কাব্যমধ্যে কবির বৈষ্কবধর্মপ্রাপতার বিশেষ পরিচয় বিষ্যমান £ 
যে শুনে তারকবধ কাভিক নিধন । 
তারে পূর্ণ কপা হরি করে অন্তুক্ষণ | 
মংস্্য কৃর্ম বরাহ নরহরি বামন । 
পঙ্ক অবতার সতো করিল! নারায়ণ ৷ 
পুরুযোত্তমও কানা হরিদত্বকে “হরির কিস্কর, বলেছেন। তাই কানা 
চরিদত্ত এবং “কালিকা-পুরাণের দ'স হরিদত্তকে একই কবি বলে মনে হয়। 
নারায়ণদেব মধাষুগীয় বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষ করে মনসামঙ্গল- 
কাবোর একজন শক্তিশালী কবি। কবির বাম ছিল মৈমনসিংহ জেলার 
বোরগ্রামে। তীর আবির্ভাব কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বল! যায় না। 
তবে অঙ্গমান হয়, তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে 
আবিতত হয়েছিলেন। তার প্রথম কারণ, নারায়ণদেবের 
কাব্য বাংলার সীমান৷ ছাড়িয়ে আসাম পর্ধস্ত বাপক প্রচার ও জনখ্যাতি 
অর্জন করে। গ্রীষ্টায় সগ্ডদশ শতকের পূর্বেই আসামের ত্রন্ষপুত্র উপত্যকা ও 
হর্ন উপত্যকায় ইহার প্রভাব এত গভীর হয়েছিল ষে, ইহা অচিরকালের 
মধ্যে মধ্যযুগীয় অসমীয়া ভাষার রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে 
নারায়ণদেবও অসমীয়া ভাষার আদ্িকবিরূপে সাদরে গৃহীত হন। বিজাতীয়ের 


ধারায়ণ দেব 


মজলকাবোর ধারা ২৯৭ 


কাছে এত বড় লম্মানলাভ অধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন কবির 
ভাগ্যে ঘটেনি । 

ছিতীয়ত, নারায়ণদেবের বংশধরদের গৃহ থেকে তাঁর একটি, পুথি ও 
বংশতালিক। আবিষ্কৃত হয়েছে । বংশতালিকায় দেখা যায় বর্তমান কাল পর্যন্ত 
কবির অষ্টাদশ পুরুষ চলছে। চার পুরুষে যদি এক শতক'ধরা যায় তাহলে 
'কৰির আবির্ভাকাল এখন থেকে মাড়ে চারশ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ 
শতকের শেষভাগে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 

নারায়ণদ্বেবকে নিয়ে অসমীপ়1 ও বাঙালীদের মধ্য একদা তুমুল বিতর্ক 
উপস্থিত হয়েছিল। উভয় পক্ষই নারায়ণদেবকে নিজ নিজ ভাষার কৰি 
বলে দাবি জানান। এখনও যে ইহার একট] মীমাংস। হয়েছে এমন কথা্বল! 
যায় না। উভয় ভাষাতেই নানান যুক্তি-তথ্য অঙ্থন্ছত হয়ে নারুুন্পণদেবের 
পুঁথি ছাপা হচ্ছে। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গলদৈ প্রভৃতি জেলায় 
নারায়ণদেবের বাসস্থান সম্পর্কে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কবিকে শ্রীহটের 
অধিবাসী বলেও অসমীয়াগণ দাবি করেন। কবি আত্মজীবনীতে নিজেকে থে 
বোরগ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন, মেই বোরগ্রাম শ্রীহট্রের অন্তর্গত 
বলে অসমীয়াগণ মনে করেন। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,_ 

পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি । 
রাঢ় ত্যজিয়া৷ মোর বোরগ্রামে বলতি ॥ 

কিন্তু রাটদেশ ত্যাগ করে নারায়ণদেব যে পূর্ববঙ্গের মৈষনসিংহ জেলার 
বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন সে বিষয়ে কোন সনেহ নেই। কবির 
পুর্বপুরুষগণ বোরগ্রামে বসবাস করতেন এবং এ গ্রামে “নারায়ণের ভিটা? 
নামক কবির বাসস্থানের একটা নির্দিষ্ট স্থানও ছিল। কাজেই নারায়ণদেবের 
উপর অসমীয়াগণের দাবি মেনে নেওয়া যায় না। বোরগ্রাম মৈমনসিংহ 
জেলার একান্তে অবস্থিত। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ইহার রাজনৈতিক ফোগ থাক£লও 
শ্রীহটের সঙ্গে ইহার ভৌগোলিক যোগ ছিল। এজন্য নারায়ণদেবের কাবা 
আসামে এত সহজে প্রসারলাভ করেছিল। 

কারো কারো! মতে, “হকবি-বল্পভ' ছিল নারায়ণদেবের উপাধি | নারায়ণ- 
দেবের একখানি মুদ্রিত পদ্মাপুরাণে কবি নিজের কবি-খ্যাতির উল্লেখ করে 
বলেছেন, “ম্ুকবিবল্পভ খ্যাতি সর্বগুণযুত”। নারায়ণদেবের “ম্বুকবি-বল্লভ” 
খ্যাতি-রচয়িতার্দের নির্ভর ছল. এই ভগিতারটি। কিন্ত এই ভণিতাটি অন্ত 
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কোন পু ধির মধ্যে পাওয়া যায় না; সেকারণে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। 
আরো! মনে হয়, বল্পভ একজন স্বত্ব কৰি কিংবা গায়েন। তিনি নিজের 
নাম নারায়পদেবের ভিতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন । যেমন, -'নারায়ণদেবে 
কয়, স্থুকবি বল্পভ হয় । আবার অন্য কবির ভণিতার সঙ্গেও বল্পভ নিজনাম 
যুক্ত করে দ্বিয়েছেন। যেমন,__কমল নয়ন কয়, স্বুকবি বল্পভ হয়' ; অথবা 
“রামনিধি দ্বেষ কয়, স্থকবি বল্পভ হয়'। অতএব, বোঝা যাচ্ছে “স্বকৰি- 
বল্পভ' নারায়ণদেবের উপাধি ছিল না; বললভ নায়ে একজন স্বতন্ত্র কবি 
ছিলেন। লেকারণে, নারায়ণদেবের ভিতা বত্র প্রায়__স্থকবি নারায়ণ 
দেবের সরল পাঁচালী এই রূপেই পাওয়া ষায়। আর) অসমীয়! ভাষায় 
'দের্জন্ত তিনি স্থৃকবি নারায়ণ বা শুকনান্নি বা হুকনান্নি নামে পরিচিত। 

মনস্[মক্জলের অন্যান্ত কবিদের তুলনায় নারায়ণদেবের পপন্মাপুরাণ” আকারে- 
প্রকারে বৃহৎ। গ্রন্থটি তিনখণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডের বিষয় : কবির 
আত্মপরিচয়, দেব-বন্দন! ইত্যাদি ; দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়_-পৌরাণিক আখ্যান- 
অমৃহ এবং তৃতীয় খণ্ডের বিষয়-_টাদ সওদাগরের কাহিনী। সংস্কৃত কাব্য 
পুরাণে কবির প্রগাঢ় পাগ্ডিতা থাকায়, কাবাযমধো পৌরাণিক আখ্যানভাগ 
আধিপত্য বিস্তার করে। মহাভারত, শৈধপুরাণ ও কাপিদাসের কুমারসম্ভব 
কাব্য এই পৌরাণিক আখ্যানভাগের ভিত্তিতমি । নীরস পাগ্ডিত্যর সঙ্গে 
সরস কবিত্বের মণিকাঞ্চন যোগ নারায়ণদেবের রচনায় লক্ষ্য করা য'। সেজন্ 
তার কাব্য কেবল পৌরাণিক কাহিনীর বিশাল ভাগার বলে নয়, কাব্যরসের 
আধাররূপেও ভক্ত-পাঠকসমাজে স্ুবিদিত। 

মনসামঙ্গল কাবা করুণরলের আম্পদ। কবি নারায়ণদ্দেব করুণুরস 
স্থিতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দয়েছেন। লোষ্কার বামরঘরে লবখীন্দরের 
বিলাপোক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ 


ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও। 
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও | 


নী সং ৬ 


কত খণ্ড পাপ তুমি কৈলা৷ গুরুতর । 
সেকারণে তোম! ছাড়ি যায় লখিন্দর ॥ 


অথবা, বেহুল! মৃতম্বামীসহ কলার ভেলায় অকৃল সাগরে ভাসতে ভাসতে 


মরলকাবোর ধারা, . ২৪৯ 


'যে বিলাপোক্তি করেছে, তা করুণরস ৃষ্টির উৎরুষ্ট দর্শন এবং তা! সর্বকালের 
পাঠকচিত্তকে বিহ্বল করে দেয়, 


জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে | 
ঘুচাও কপট নিন্ত্া ভামি সাগরে | 
্রত্বরে তুমি আমি ছুইজন। 
জানে তবে সর্বজন ॥ 
তুমি ষে আমার প্রভু আমি যে তোমার। 
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার ॥ 
ব্যঙ্গরচনায়ও নারায়ণদেব পিদ্ধহস্ত ছিলেন। ডোমিনী-বেশিনী চগ্তীর 
প্রতি শিবের কামাসক্তিকে নিয়ে দেবীর নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ বেশ 


বানরের মুখে ষেন ঝুনা নারিকেল। 
কাকের মুখেতে যেন দিবা পাকাবেল ॥ 
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার। 
তোমার মুখে চাহ আমাক বল করিবার ॥ 


নারায়ণদেবের স্জনীশক্তির উল্লেখ্য নিদর্শন হল চাদ-চরিত্রটি। সমগ্র 
মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ইহা যেন একক ও অনন্তলাধারণ, তেমনি নারীয়ণ- 
দেবের কাব্যে ইহা আপন মহিমায় দীপ্চ-সমুজ্জল, আপন কর্তব্য ও 
আদর্শ পালনে অটল-অচল, শিল্পকার্ধের অন্থত্রদূর্লভ কলানৈপুণ্যে প্রভাত্বর 
ও অপরাজেয় । অভ্রভেদী পর্বতশীর্ষ যেমন শত-সহত্র অশনিসম্পাত 
নিরিবাদে সহ করে, নিদারণভাবে বাত্যাহত হয়েও স্থর্য ধারণ করে 
থাকে, তথাপি শির কখনও নত. করে না, সেইরূপ চাও কানি- 
মনসার কাছে অশেষ ছুর্গতি, লাঞ্ছনা-অবমানন। ও শতছঃখজটে অষ্টেপুষ্ঠ 
বাধা পড়েও তুলক্রমে বারেকের তরে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করেননি। 
টাদ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব ইহাই। সাত সাতটি পুত্র প্রাণ হারাল, 
বাণিজ্যতরী মগ্ন হয়ে গেল, দুঃসহ শোক-সাগরে চাদ নিতান্ত অসহায় 
€ একাকী; তথাপি এর চেয়েও অসহ কার্টির গঞ্জন। 


পুত্র মৈল খোট! ষণ্দি দেয় মোরে কানি। 
তাহার জতেক গুণ আমি 'তারে জানি ॥ 


৩৫৬ বাংল! সাহিত্যের ইভিহাস--প্রাচীন পর্যায় 
| ৃ পল্পঘনে পরিছাশ্ট করিল সঙ্করে। 

সেই দুরাক্ষর বাণি ঘোষয়ে সংসারে 1 

গঃ ৬ ক 

দেব করিয়! বুলিতে লজ! নাহি কানি। 

একরাত্রি বিহা! করি ছাড়ি গেল মুনি । 

নাঃ সা গাঁ 

যদি কানির লাইগ পাম একবার। 

কাটিয়া জিব আমি মরা! পুত্রের ধার ॥ 

জে করি করিমু কানিরে আমার মনে জাগে । 

নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙে | 

অমৃগ্রের কন্তা বেহুলা স্বর্গ থেকে চাদের সাতপুত্রের প্রাণের বার্তা 

বহন করে নিয়ে এল_াদ যদি একবার মনসা-পৃজা করেন তাহলে 
হারানো ধনজন সবই ফিরে পাবেন। কোন্‌ বাপে না এমন কাজ 
করে? কিন্তু টাও আর ননীর পুতুল নন ঘে অল্পে গলে যাবেন। 
শৈব হয়ে তিনি কোন্‌ কাজে লঘু কানিকে পুজা করবেন? ধনজনের 
চেয়ে জীবনের সতারক্ষা মহতের পক্ষে বড় কাজ। টাদদ তাই বেুলা- 
মনকার নকরুণ মিনতিকে উড়িয়ে দিলেন : 

জানি যাউক যে ধনজন আমার নিছনি। 

কণ্ে প্রাণী থাকিতে না৷ পৃজিব লঘু কাণী ॥ 

যাবত যে চন্দ্রধর জীয়ম পরাণে। 

তাবত ন! পৃজিৰ আমি দৃঢ় কৈল মনে। 

কিন্ত কতক্ষণ আর চাঁদ ধের্য ধরবেন। যে আকাশ থেকে ব্্ 

নামে, সেই আকাশ থেকে আবার বৃষ্টিও ত পড়ে। আত্মীয়-পরিজনের 
বারু বার অন্নুরোধ-উপরোধ, শোকাতুরা স্ত্রী-পুত্রবধূদের হাহাধ্বনি চার্দের 
পাষাণ প্রাণকে বিগলিত করে দিল। চাদ অবশেষে মনসাপূজায় রাজী 
হলেন; তবে নিজের ধর্মকে একেবারে ত্যাগ করে নয়। তিনি মনসাকে 
খোলাখুলিভাবে জানালেন £ | 

পিছ দিআ৷ বম হাতে তোমারে পুজিম | 

শিবলিঙ্গ আমি পৃজি যেই হাতে। 

মেই হাতে. তোমারে পৃজিতে না! লয় চিতে | 


মঙজলকাবোর ধার ৩৬১ 
. একটি শর্তে চাদ মনসাকে রাজী করিয়ে নিলেন £ 


চান্দে বোলে, “তোমা পারি পুজিবারে। 
আমার নাম চাল্দোয়ার টাঙ্গাও ত উপরে |” 


মনসাকে পূজা! করে টাদ যে নিজের পৌরুষ ও আদর্শকে বিসর্জন 
'দেননি তা উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিটি-ই প্রমাণ করে। টাদকে দিয়ে পূজা] করিয়ে 
মনসা যতই খুশি হোন না কেন, চাদের কাছে যে তার অনেকখানি 
পরাভব ঘটেছে তাও ধর! পড়েছে চাদের উক্ত শর্তে দম্মতিদানে । 

মনসামঙ্গলের মবাপেক্ষ। জনপ্রিয় কবি বিজয়গুঞ্ধ নৃপতি হুসেন শাহের 
রাজত্বকালে ( ১৪৯৩ গ্রীঃ-_-১৫১৯ খ্রীঃ) বর্তমান ছিলেন। বরিশাল জেলার ফুন্শী 
গ্রামে কবির জন্ম। খুব সম্ভব তিনি ১৪৯৪ খ্রীঃ কাব্যরচনা! 
রেন। বিজয়গুপ্তের কবিখ্যাতির আওতায় অঙ্গন 
কবিদের যশ বেশ খানিকটা শ্্ান হয়ে গেলেও তার পদ্মাপুরাণকে উচুদ্বরের 
কাবা বলা যায় না। কাহিনীরচনার শৈখিলা ও দুর্বলতা এবং গৌণ 
চরিত্র ( শিব-দুর্গা ) বিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ বিজয়গ্জপ্তের 
কাব্যের শিল্পগৌরবকে ক্ষুপ্ন করে দিয়েছে। 

মনসামক্ষল করুণরসের আকর। সব কবিই অল্পবিস্তর করুণ রস 
বর্ণনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। বিজয়গুঞ কেবল করুণরস বর্ণনায় 
উল্লেখ্য কৃতিত্ব দেখাননি, সেইসঙ্গে আদিরসকেও পঞ্চমে তুলে গেয়েছেন। 
এবিষয়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাকে তুলনা! করা যায়। ভারতচন্ত্র যেমন ব্যঙ্গ- 
বিজ্রপে দৈবচরিত্রকে উপহাস্তের বিষয় করে তুলেছেন, বিজয়গুপ্তও তেমনি 
আদিরসের নিরাবরণ প্রকাশ ঘটিয়ে দৈবচরিত্রের মহিমাকে ধুলিসাৎ 
করে দিয়েছেন। যেমন, _ 


পুষ্পবনে শিবের মনে রতিভাব জাগার বর্ণনাটি £ 
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব 
রতিরসে করে ঢলমস। 
অতি কামে হইয়া ভোল * শ্রীফলবৃক্ষে দিল কোল 
আচগ্বিতে খসিল মহারম | 


এখানে 1শবকে দেবতা! বলে মনে হয় না) তিনি এখানে একেবারে 
কামলোলুপ সাধারণ মানুষ। 


বিজয়গপ্ত 


৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


তারপর, শিবকন্যা মনসার প্রতি শিবের অশোভনীয় আচরণ ঃ 
কামভাবে মহাদেব বলে অন্ুচিত। 
লজ জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত । 
পদ্মা বলে, “বাপ, তুমি পরম কারণ। 
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥ 
দেবের দেবতা তুমি পুজে ত্রিজগতে । 
সকল সংসার তুমি জান ভাল মতে ॥ 
আপনি সকল জান মুই বল্ব কি? 
বাপ হুইয়া না চিনিলা' আপনার ঝি ।” 
শিব এখানে বেহায়া লম্পট দুম্চরিত্র। 
বৃদ্ধকালে মানুষের মতি স্থির হয়। কিন্ত শিব, তিনি বার্ধক্যেও পর- 
নারীর সঙ্গে দুদ্িয়াসক্ত । ডোমিনীর কাছে চণ্তীর তাই দুখ ঃ 
চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর। 
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী. চোর ॥ 
বেলার নগ্ন সৌন্দর্য বর্ণনায়ও কৰি কার্পণ্য করেননি : 
| চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে। 
পৃণিমার চাদ যেন রাহুর নিকটে | 
ক সং 
অর্ধোখিত স্তনছয় শোভে হৃদিপরি। 
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি। 
করুণরস স্থিতে বিজয়গুপ্ধ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। 
কবি্বশক্তির সহজ ও স্থন্দর প্রকাশে বর্ণাঢ্য বিষয়গুলি একাধারে হদয়- 
গ্রাহী ও বাস্তবরসে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। চণ্তীর দাপটে মনসা যখন 
জয়ন্তীপর্বতে বাল উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন মনসা পিতৃগৃহ হারানোর 
ছুঃখ গ্রকাশ করেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায় £ 
জনম ছুঃখিনী আমি ছুঃখে গেল কাল। 
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল। 
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে। 
পাষাণ আগুন হুয় মোর কর্মফলে ॥ 


মঙ্গলকাব্যের ধার -: ৩৪৩ 


, ষে মনসা সদা! হিংসায় উন্নত্বা, পুজা-প্রচার নিয়ে ধিনি নিভ্যনিঠুর 
ছন্দে লিপ্তা, সেই মনসাঁকে এখানে কত অসহায়ভাবে দীন-ভিখারিদীর 
মত কাদতে দেখি। | 

বিজয়গুপ্তের লেখনীতে সনকার চিঞটি সর্বাপেক্ষ। বাস্তবধর্মী হয়ে, 

উঠেছে। সনকার দুঃখকথা বাঙালী গৃহের পুন্রবিয়োগ-বিধুরা প্রাকৃত 
জননীর শোকগাথা। তার 'গতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস, প্রতিটি কাতরোক্তি ষেন 
হ্ায়দ্ধারে এসে আঘাত হানে। লৌহবাসরে লখীন্দরের মৃত্যুর পর পুত্র- 
শোকোন্মাদিনী সনকাকে আলুলায়িতকুস্তলা অস্রমুখী মাতৃমৃত্তি বুলই 
মনে হয় £ 

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়। 

দেখিল সোনার তন্থ ধুলায় লুটায় ॥ 

দুই হস্তে ধরি রাণী লখাই নিল কোলে । 

চুম্বন করিল রাণী বদন-কমলে। 


লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার বিলাপও খুবই স্বাভাবিকভাবে কবি 

বর্ণনা করেছেন। বেসুলার যৌবনবিরহ ভারতের শাশ্বত পতিভুক্তি- 
সংগ্কারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে । যে বেহুল! কেবল পতিভক্তির পরাকাষ্ঠারূপে 
বাঙালী-চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে, সেই বেহুলাকে যৌবন-বেদনারসে 
উচ্ছল করে তোলা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বেহুলা এই বলে 
বিলাপ করছে : 

আম ফলে থোকা থোকা! হুইয়া'পড়ে ভাল। 

নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল ॥ 

মোন! নহে রূপা নহে অঞ্চলে বাদ্ধিব। 

হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব ॥ 


লখীন্দরের মৃত্যুর পর চাদ সনকাকে যে কথা বলে সাত্বনা দিয়েছেন 
তা নতান্ত মাধারণ পিতৃহৃদয়ের অসহায় বিলাপোক্তি ঃ 
শীতল চন্দন যেন আতের ছায়া । 
কার জন্ত কান্দ প্রিয়া সকল মিছা মায়া | 
মিছামিছি বলি কেন ডোকর আমার । 
যে দেছিল লখন্দর সে নিল আবার । 


৩০৪ . বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


চরিভ্রচিত্রণ কালে বিজয়গুপ্ত বাস্তব-সম্তবের দিকে অধিক মৃরিক্ষেপ 
করাতে চান্দের আকাশম্পর্শা পুরুষকার শেষপর্বস্ত ভূমিমাৎ হয়ে গিয়েছে। 
বেহুলা-লধীন্দর নিরুদ্দি্ট হয়ে যাওয়ার পর চাদ পুত্রবধূশোকান্ব সাধারণ 
আঙ্ষের মত বিলাপ করেছেন £ 
পুত্রবধূ শোকে চান্দ দুঃখ ভাবে মন। 
জোড় হাতে মনমার করয়ে স্তবন। 
তোমার প্রসাদে আমি ভুঙ্িলাম সুখ । 
| পুত্রবধূ শোকে মোর ব্দরিছে বুক ॥ 
চাদের শোকাতুর অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিজয়গুপ্ত চাদকে দিয়ে 
জোড়-হা্ত মনসার স্তব করিয়ে নিয়ে কাব্যের ভরাড়ুৰি করেছেন। 
কবি বিজয়গুঞ্চের সমসাময়িক বিপ্রদাস পিপিলাই নামক একজন 
ত্রাঙ্॥? কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে। কবির নিবাস বসিরহাট মহকুমার 
নাদুড্যা গ্রামে। তার ভণিতায় দুখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পুথি 
ছুটি খণ্ডিত। মনসামঙ্গলের যেটি প্রধান কাহিনী-_ 
বেছুলা-লথীন্দরের কাহিনী তার কোনও সন্ধান পাওয়া 
যায়নি। পুঁথির ভাষা এবং আধুনিক স্থানের নামোল্েখ ( যেষন, 
--কুমারহাট, হুগলী, ভাটপাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, রিষড়া, 
কোন্নগর, এডেদহ, চিৎপুর, কলিকাতা প্রভৃতি ) দেখে মনে হয় বিপ্রদাসের 
মনসাবিজয় কাব্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়ে থাকবে। 
গ্রন্থমধ্যে অবশ্য কবি নিজের আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে কাব্যরচনার কাল 
উল্লেখ করেছেন £ 


বিপ্রদাস পিপিলাই 


সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ । 

নৃপতি হুসেন শ! গোঁড়ের স্থলতান। 

হেনকালে রচিত পদ্মার ব্রতগীত। 

শুনিয় ত্রিবিধ লোক পরম গীরিত। 
উপরি-উক্ত "সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ হতে জানা যাচ্ছে 
. বিগ্রদাসের কাব্যরচনার কাল ১৪১৭ শকাব বা! ১৪৯৫ খ্ীঃ। পুঁথির 
এই অংশটুকু ছাড়া বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাচীনতা (অর্থাৎ ইহা পঞ্চদশ 
শতকের শেবভাগের কাব্য ) প্রমাণের আর কোন নিদর্শন নেই। পুথি- 
ছুইখানির ভাষা! আগ্ঠোপান্ত আপুনিক। তাছাড়া ইহাতে হুগলী, 


শি 


" 'মঙঈলকায্যের ধায়া | ৩৯৫ 


ভাটপাড়া, পাইকপাড়া, ইছাপুর, কলিকাতা প্রভৃতি যে আধুনিক স্থানের 
উল্লেখ রয়েছে তাতেই ত বোবা ধায় এই কাব্য কিছুতেই উনিশ শতকের 
পূে রচিত নহে। বিপ্রদ্দাসের কাব্য আদ প্রচারিত হয়নি। কাজেই 
ইছাতে আধুনিক শব্ধ বাস্থানের নাম প্রক্ষি্ত হয়েছে এমন অনুমান. 
করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আধুনিকতার এই লক্ষণগুলি থেকেই মনে হয় 
খণ্ডিত পুথিদ্বয়ের রচনাকাল নির্দেশক পূর্বোক্ত পদটি প্রক্ষিপ্ত। অতএব 
বিপ্রদাসের মনসাবিজয় ষে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে লিখিত 
হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
বিপ্রদ্দাসের মনসাবিজয়ে বেহুলা-লধীন্দরের কাহিনীটি ন! থাকায় ইহার 
আকর্ষণ বহুলাংশে কমে গিয়েছে । তবে মনসা ও টাদচরিত্র বর্ণনায় কৰি 
কিছুট। বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন । হাসান হুসেনের পালায় হিং পিশাচিনী 
মনসা! ভক্কেব ভক্তিবারিসিঞ্চনে দয়াবতী করুণাময়ী দ্রেবীতে পরিণত হয়েছেন ং 
হাসন এতেক যদি করিল স্তবন 
মনসা ব্যথিত অতি হুইল! তখন । 
অধিক বাড়িল দয়া আপন কিন্করে 
ডাকিয়া বলেন মাত! মধুর সথম্বরে ॥ 
মনসামঙ্গলের কোন কোন কৰি ছুঃখ-তাপে ভক্কি-্রদ্ধাতে চীাঞঙ্জর 
অনমনীয় পৌরুষকে খর্ব করে ফেলেছেন; কিন্তু বিপ্রদদাসের মত কোন 
কবি চাদের মন্তকে মনসার পদাধাত করানর সাহস করেননি। এতে 
চান্দের অধঃপতন ঘটেনি, সেই সঙ্গে কবিকর্ষেরও অবনতি ঘটেছে। 
কাব্যশেষে চাদ নিতান্ত হীনচেতা ব্যক্তির মত মনসাকে মিনতি করে বললেন £ 
দেখিয়া চাদের স্তুতি তুষ্ট বিষহ্রি 
মাগিল ঘতেক বর দিলা পূর্ণ করি। 
হাসি পদ্দাঘাত কৈলা চাদের মস্তকে 
অন্তরিক্ষ হইয়! দেবী রহিল কৌতুকে । 
চৈতন্যোত্বর যুগের কবি ছিজবংশীদ্বাস মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মনসার ভাসান পূর্ববঙ্গে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। এর কারণ “ঘ্বিজবংশী ছিলেন ভক্তকবি। 
ভক্তসাধকের দিব্য ভাবদৃষ্টির সঙ্গে স্বভাবকবির বিদ্ময়- 
বিমুগ্ধ দৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে ছ্বিজবংশীর রচনায়। সুগভীর আত্তরিকত 
ও 


দ্বিজ বংশীদাস 


৩৬. : বাংল! সাহিতোয় ইতিহাস-প্রাচীন পর্যায় 


ও. ভাষার সারলায জনগণচিত্রকে চমৎ্কৃত করে দিয়েছে । সর্বোপরি হিজবংশী 
গ্রামে গ্রাঙ্গে কীর্তনের দল নিয়ে মনসা গান গেয়ে বেড়াতেন। ছিজবংশীর 
সহজসিন্ির মূলে ইহা একটি কারণ। কবিগুরু বলেছেন, সঙ্গীতে মানুষের 
হৃদয়ের কথাটা ফাস হয়ে পড়ে। কাজেই যিনি অস্তারে বাহিরে বড় ভক্ত 
তিনি ত স্বহজেই মানুষের চিত্তকে জয় করে নেবেন। তিনি ষেকত বড় 
কবিখ্যাতি. লাভ করেছিলেন তা ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গীতিকাবা-সংগ্রাহক 
চন্ত্রকুমার দে মহাশয়ের লেখা থেকে বোঝা যায়। “ময়মনসিংহের 
কবিকথা”তে তিনি উল্লেখ করেছেন_“কবি দ্বিজবংশী ছিলেন পূর্ব 
ময়মনসিংহ্থের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, 
আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভূলে নাই । ঘরে বাহিবে, 
মনের মাধা, আজও তাহাকে দেবতার পাশে ঠাই দিয়! রাখিয়াছে।” 
দ্বিজবংশীর আবির্ভাব কাল, নিয়ে গোলষোগ উপস্থিত হয়েছে। কবির 
কাব্যমধ্যে কাল নির্ণায়ক ছুটি পদ পাওয়! গিয়েছে £ 
জলধির বামেতে ভুবন মাঝে ছার । 
শকে রচে ছিজবংশী পুরাণ পদ্মার ॥ 
ইহার দ্বারা বোঝা যায় দ্বিজবংশী ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীঃ মনসার 
ভামান রচনা! করেন। কিন্তু কবির কাব্যের ভাষা ও উপার্দান ইহা 
সমর্থন করে না। কাব্যের ভাষা আধুনিক। কাব্যের মধ্যে মগ-ফিরিঙ্গিদের 
সজীব বর্ণনা আছে £ 


মঘ ফিরিঙ্ষি যত বন্দুক পলিতা হাত 
একেবারে দশ গুলি ছোটে । 
মিলই হাওই দবা স্থানে স্থানে করে শোভ৷ 


গণ্ডগোল কালগ্িয়! ঠাটে | 

্রীপ্টায় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পতৃতীজগণ মৃঘল সৈন্যের কাছে 
সম্পূর্ণভাবে পরাতৃত হয়ে দন্থ্যবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। তারা আরাকানের 
মগদের সঙ্গে মিশে নিষ্নবঙ্গে যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করে। মুঘলসৈন্য 
আঁবার অচিরে পত্ৃতগীজ ও মগাদস্থার্দের বিধ্বস্ত করে ফেলে। ঘ্িজবংশীর কাব্যে 
ধগদস্থাদের বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে স্িনি সদশ শতকের 
মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে মনসার ভাসান রচনা করে থাকবেন। কবির 
কাব্যে . উল্লিখিত কালনির্ণায়ক পূর্বোক্ত পর্দছুটি গ্রক্ষিপ্ত রলেই মনে হয়। 


, অঙজাঙাবোর ধায়া উন 


মননামঙ্গলের অন্তান্য কবির কাঝোর কাননির্বায়ক পাদগুলি যেমন একাধিক 
পুথিতে পাওয়া গিয়েছে, সেরকম দ্বিজবংশীর মৃক্রিত পুথি ভি অনা 
উক্ত কালনির্ণায়ক পদগুলি পাওয়া যায়নি। 
দ্বিজবংশীবু মননার ভাসান মনসামঙ্গলের গতানুগতিক ধারা থেকে 
একটু ভিন্নতর । সাম্প্রদায়িকতার সম্বীর্ণ গণ্ভী ছেড়ে সর্বধর্মসমন্য়ের উচ্চ 
আদর্শের ক্ষেত্রে তার কাব্য প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্প্রভাবের ফলেই ইহা 
সম্ভবপর হয়েছে। পূর্ববর্তী কবিগণ চাদকে পরমশৈব করে তুলেছেন । 
ছ্বিজবংশীর কাব্যে দেখা যায় চাদ যেন ঠিক শৈব নন, তিনি চত্তীর 
উপাসক। আর এই চণ্তী ও মনসাকে তিনি অতেদরূপে দেখেছেন-যা 
মনসামঙ্গলের একেবারে এ্রতিহ্বিরোধী । চাদ উত্তরদেশ থেকে বাণিজ্য 
করে ঘরে ফিরে সনকাকে মনসাপূজা করতে দেখে ভক্তিদ্তে গদগদ 
হয়ে বলেছেন £ 
করজোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্ভতি। 
রহ্ব-স্বরূপিণী তুমি আন্ঠা প্রকৃতি ॥ 
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের যাতা|। 
অতেদ চণ্তিক তুমি নাহিক অন্যথ! ॥ 
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে । 
লক্ষ বলি দিয়। কালি পৃজিব তোমারে ॥ 
টাদের এই উদার স্বীকৃতি চৈতন্য পরবর্তা যুগ-চেতনার ফল কিংবা 
ছিজবংশীর অদ্ধভক্তির পরিণাম বলে গণ্য কর! যেতে পারে। কিন্ত ভবি 
তুলবার নয়। কবি চত্রীকে দিয়ে মনসার, বিরুদ্ধে টাদকে শেষপর্যন্ত 
উত্তেজিত করালেন । শেষরাতে দেবী চণ্ডী টাদকে স্বপ্নে জানালেন : 
ুষ্ট দেবী বিষহরী পূর্বজন্মে তব বৈরি 
ঘরে আইল ছুষ্ট মায়! পাড়ি। 
ষদ্যপি চাও কল্যাণ কর তার অপমান 
মারি ঘড় ঠেতালের বাড়ি ॥ 
মনসামঙ্গল কাব্য করুণরসের আকর। দ্বিজবংশীর কাব্যে এই 
করুণরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বীররসণ কবি চাদকে স্যরি করেছেন 
কঠোরে-কোমলে মিশিয়ে । ঘিজবংশীর কাব্যরচনা ও চরিজ্রচিত্রণের অভিনৰ 
বৈশিষ্ট্য ইহাই। সনকাকে মনসাপুজা করতে দেখে যে টাদ ভক্তিন্তে 


৩৮ ' বাংল। সাহিজ্যের ইত্ডিহাস্*্রাটীন পর্যায় 


গলে গিয়েছেন, তিনিই আবার লখীন্দব-ছারা হয়ে মনদার প্রতি মারমুখী 
হয়ে উঠেছেন ূ | 
পুরীর মধ্যে শুনিল বিলাপ কান্দা কাটি। 
মার মার ডাক ছাড়ে হাতে লৈয়! লাঠি ॥ 
সাত সাতটি পুত্র, সাত সাতট বাণিজ্যতরী হারিয়েও টাদ কাতর 
হয়ে পড়েননি । বীরদর্পে, তিনি তাই পুরবাসীদের উদ্দেশ করে বলেছেন £ 
কিসের ক্রন্দন মোর পুরীর ভিতর ।' . 
শুনিয়া বলিবে কানী হৈয়াছি কাতর ॥ 
পুত্রশোকের মত বড় শোক মান্যের জীবনে নেই। বিম্ময্নের বিষয়, 
টাদের অভ্রভেদী পুরুষকারের কাছে সেই শোক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিণত 
হয়েছে ।* গ্বগর্বে তকে তাই বলতে শুনি-- 
শতেক লখাই দি যায় এই মতে। 
তেও ন! পূজিব কানী পরাণ থাকিতে | 
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া । 
ঢোল মৃদঙ্গ কাড়া৷ আন ডাক দিয়! ॥ 
করুণরসহ্থটটিতে দ্বিজবংশী চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিপদসন্কুপ 
জলগথ বেয়ে ন্বর্গগমন কালে অভাগী খণ্কপালিনী বেহুলা যে সকরুণ উক্তি 
করেছেন তা বড়ই বেধনাপধায়ক : 
চান্দর কোঞ4 প্রভু লক্ষমীধর 


দেহ হে উত্তর মোরে। 
আমি অভাগিণী কিছুই ন1 জানি 


ভামিলু এক] সাগরে ॥ 
তরঙ্গ ষে দেখি _.. ভয়ে মুদে আখি 
কিসে যাই দেবপুরী । 
তব অঙ্গ খসি পড়ে রাশি রাশি 
কেমনে পরাণ ধরি ॥ 
সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবি কালিদাস পশ্চিমবঙ্ষে আবিভূর্ত হন। 
তার কাব্যে মধ্যে বীরতৃম-বর্ধমান অঞ্চলের অনেক 
স্থানের নামোল্পেখ আছে। কবি খুব সম্ভব ১৬৯৭ 
শ্র; কার্যরচনা শেষ করেন। কবির ভথিতা থেকে বোঝা যায়, 


কবি কালিদাস 


'অজলকাধোর ধারা: ৩১৪" 
তিনি তীর পূর্ববর্তী কবি গোলোকনাথের পদাঙ্ক  অস্থসরণ করে 
কাব্যিরচন! করেন : 

গোলোকনাথের পা-পঙ্থজ ম্বরণে। 
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাস ভণে ॥ 
কাহিনী-গ্রস্থন ও চবিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে কালিদাস মৌলিক 
দষ্টিভঙ্গীর পরিচয় না দিলেও তাঁর মনসামঙগণ কাবাখানি বেশ সুখপাঠ্য এবং 
মেজন্য ইহা! পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। 
করুণরস স্টিতে কালিদাস অল্প-্বল্প কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ফ্বার 
নিদর্শন মেলে পতিহার] শোকোচ্ছ্বাস বর্ণনায় £ 


কান্দে বালি করিয়া বিলাপ । 

ললাটে হানিয়া কর অঙ্গ এড়ি অনাদর 
উপজিল বিষম সম্তাপ ॥ 

পড়িয়া ভূমির তলে ভামিল নয়ান জলে 
ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল। 

পড়িছে আনন মাঝে যেন দেখি ছ্বিজরাজে 
শোভিত করয়ে কলেবর ॥ 


খ্ী্টীয় সপ্তদশ শতক্ষের মধাভাগে রাঢদেশে (মধ্য-পশ্চিম বক্ষে) কৰি 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ আবিতৃতি হয়েছিলেন। “কেতকাদাস' ছিল কবির 
উপাধি। ক্ষেমানন্দের মতে. মনসার এক নাম কেতকা | পদ্মপত্রে জন্মগ্রহণ 
করাতে যেমন মনসার এক নাম পদ্মা, তেমনি কেয়াপাতে জন্ম হওয়ায়, 
ক্ষেমানন্দের মনসার আর এক নামও কেতকা। কাব্যমধ্যে 
কবি ইহার পরিচয়ও দ্িয়েছেন-_'কিঅ। পাতে জন্ম ছৈল 
কেতকা স্থন্দরী' ৷ ক্ষেমানন্দ চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। তীর কাব্যে বৈষব 
প্রভাব বিদ্যমান। সেজন্য বৈষ্ঞবকবির মত ক্ষেমানন্দ নিজনামের সঙ্গে দাস 
যুক্ত করে নিয়েছেন। মনসার যে তিনি একজন বড় ভক্ক, তার পরিচয় বহুন 
করে 'কেতকাদাস উপাধিটি। অনেকে *কেতকাদ্দাস' পর্দটি নিয়ে গোলে 
পড়েছেন। তাঁদের ধারণা কেতকাদাস একজন স্বতন্ত্র কবি। কিন্তু এ 
ধারণা যে ভূল তা নিয়লিখিত উত্ভৃতি ছুটি ( একটি ক্ষেমানন্দের মায়ের উক্তি, 
জপরটি কবির ভণিত। ) লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে 


কেতকাদাস ক্ষেবানন্ 


৩১৭ বাংল! সাহিত্যের ইত্থিছাস--প্রাচীন পর্যায় 


(১) শুন পুর ক্ষেকানন্ কতেক করিব হন্ছ 
খড় কাটিবারে বলে মাতা। 

(২) মান্দাস ভাসিল জলে সনসার পদতলে 
বিরচিল কেতকার দান। 


মনলামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ ক্ষেমানন্দ অন্ততম। মধাযুগীয় বাংল 
সাহিত্যের মধ)মণি ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এযুগের সকল প্রকার কাব্যে 
তার প্রভাব পড়েছে। ক্ষেমানন্দ চৈতন্তোত্তর ধুগের কবি। কাজেই তার 
কাব্যেও শ্রীচৈতন্তের প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবে পড়েছে । ক্ষেমানন্দের 
কাব্যের মার্জিত ভাষা, পরিস্তদ্ রুচি, উন্নত নৈতিক ভাব ও উচ্চ চারিক্সিক 
আদর্শ ঠততন্য প্রভাবের ফলশ্ররতি। ইহা! ছাড়া মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
কবি মুকুন্দরামেরও প্রভাব পড়েছে ক্ষেমানন্দের কাব্যে । কবি মুকুন্দরামের 
কাব্যরচনার প্রায় অর্ধশতার্ধী পরে তিনি মনসামঙ্গল রচনা! করেন। 
সেকারণে, মুকুন্দরামের ভাষা ও চিত্র বহুলাংশে অন্থুলরণ করার সথষোগ 
পেয়েছেন ক্ষেমানন্দ। 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্ণনকৃশলী কবি। টীাদের দুর্গতি বর্ণনায় তিনি 
অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। মনসার কোপে চাদের সপ্ত বাণিজাতরীর 
ভরাডুবি হয়েছে । জলে হাবুডুবু খেতে খেতে চার্দের নিজের অবস্থাও বড় 
সঙঈঈঈদ হয়ে পড়েছে । চাদের “চক্ষু রাঙ্গা পেট বড় খাইয়। চুবানি' । মনসা কৃপা 
কয়ে জলে পদ্ম ভাসিয়ে দিলেন চান্দের প্রাণ রক্ষার জন্ত | কিন্ত, 
চাদ বলে, “এই পদ্মে মনসার জন্ম । 
হেন পল্প পরশিলে অনেক অধর্ম ॥” 
এত ভাবি চাদ বাণ্যা না ছু ইল ফুল। 
জল খায়যা ষরে সাধু নাহি পায় কূল ॥ 
জলে ভাসতে ভাসতে চাদ কোনক্রমে তীরে এসে উঠলেন। অঙ্গে বসন, 
নেই। সেইক্ষণে মনসা! আবার কুলবধূদের জুটিয়ে নিয়ে টাদেরে দ্রশন দিলেন। 


তঙন- 
কুলবধূগণ দেছ্খি সাধু লজ্জা! পায় । 


বিৰসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায় । 
সকল রমনী বলে, “ক্ষেপ। দিগম্বর | 
বিবস্ত্রে বসিঙ্কা কেন, যড়াকানি পর ॥” 


মঙজলকাব্যের ধায়! এ ৩৯ 


শ্শানের কানি সাধু লাজে গিয়! পরে। 
ভিক্ষা মাগি খাত্যে গেল নগরে নগরে ॥ 
বাম হাতে হোল! তার ছেঁড়। কাথা গায়। 
্লনসার হাটে সাধু তিক্ষা মাগি খায় ॥ 
শ্রশানের মড়াকানি দিয়ে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে চাদ 
নিংস্ব-রিক্ত সর্বহার1 ভিখারীর মত চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। 
শেষে অতিকষ্টে অনেক খোজের পর বন্ধুগৃহে আশ্রয় নিলেন। হায় রে, 
পোড়া কপাল! যে চেঙ্গমুড়ি কানি চাদের চোখের বালি সেও কিনা 
আবার চাদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুগৃহেও এসে হাজির হয়েছে! ঠেতালের ঝুড়ি 
নিয়ে ক্রোধে চাদ বন্ধুগছের “মনসার-বারি” ভাঙ্গতে উদ্ধত হলেন। 
ফল হল অত্যন্ত খারাপ । বন্ধু টাদকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। ” 
বিষ মনে চাদ বনেবনে ঘুরতে লাগলেন। পথে এক কাঠুরিয়ার 
সঙ্গে দেখা। কাঠরিয়া কাঠ কাটতে চাদকেও সঙ্গে নিল। চাদ চন্দন 
কাঠ কেটে বিরাট বোকা মাথায় নিয়ে চললেন। চাদের এই সামান্য 
একটু লঙ্গতি দেখেও মনসা স্থির থাকতে পারলেন না। চার্দকে শান্তি 
দেওয়ার জন্য কাঠের বোঝায় চেপে বসতে তিনি হন্ুমানকে আদেশ 
করলেন। হনুমান তৎক্ষণাৎ দেবীর আদেশ পালন করল। গুরুভারে 
ঠাদ দুঃসহ বাথ! পেলেন £ 
কাষ্ট বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে । 
ঘাড়ে হাত দিয়! সাধু 'বাপ» “বাপ” ডাকে ॥ 
বিষাদ ভাবিয়ে কান্দে চক্ষে পড়ে পানী। 
তবু বলে, “দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ি কানী ৮ 
দুর্গীতির শেষ এখানে নয়। ক্ষুধায় আকুল হয়ে চাদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন । 
এমন সময় দেখলেন পথের মধ্যে কলাচোপা ও আকের খোসা পড়ে 
রয়েছে। এক ব্রাহ্মণ পিতৃশ্রাদ্ধ করে এগুলি ফেলে রেখে চলে গেছেন। 
া্দ এতই ক্ষুধাতুর হয়ে পড়েছেন যে ক্ষুধার জাল আর সহা করতে 
পারলেন না। সরোবরে তাড়াতাড়ি দ্মাদ্টী করে উঠে এগুলি খেয়ে গায়ে 
বল করে নিলেন : 
কলাচোপা খায়্য। সাধু গায়ে কৈল বল। 
অঞ্জলি ভরিষ্বা সাধু পান কৈল জল ॥ 


৩১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহা'--.প্রাচীন পর্ধায় 


'মেজন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত নকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি অসামান্ত 
কবিখ্যাতি অর্জন করেন। পল্লীর কৃষকগণ পর্যস্ত উৎসবে-অন্ুষ্ঠানে তারই 
বিভিন্ন পর্দ গান করে থাকে । 
যষ্ঠীবরের কাব্যের ভাষায়, কাহিনী বিন্যান ও চরিত্রস্থতিতে গ্রামাতা 
দোষ বিদ্যান। বাংলার যে বৃহত্তর অঞ্চল জুডে মনসামঙ্গলের ক্রমবিকাশের 
.ধারাটি প্রবহমান ছিল তার সঙ্গে সুদূর শ্রীহট্ের অধিবাসী ষণীবরের কোন 
যোগ ছিল না। এজন্য তার কাবা মাজিত রুচি ও উন্নত শিল্পকলার 
অধিকারী হতে পারেনি। নিজের সীমিত পরিবেশের মধ্যে থেকে ভাবাদর্শ 
গ্রহণ করে ষঠীবর মনসামঙ্জলের কাহিনীর একটা প্রচলিত কাব্যরূপ 
দেয়েছেন। একারণেই ইহা শ্রীহট্রের আপামর জনসাধারণের কাছে এত 
প্রিয় হয়ে উঠেছিল । 
দুঃখ বর্ণনায় যষঠীবর উল্লেখ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর 
পচা মড়ায় প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্ত বেহুলা মনসার কাছে করুণ 
ভাবে আটমাসের দুঃখকথা নিবেদন করেছেন £ 
শুন গো মন্থন মাও গে, মহাদেবের ঝি। 
হেন লয় মোর মনে শীতল জল পি 
বৈশাখ মাসেতে, মাও গো, লখাইয়ে বিয়া করে। 
কালরাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসরে ॥ 
রামকলা কাটিয়া, দেবী গো, ভেরুয়া সাজাইলু। 
ইষ্টমিত্র বাপ তাই ফিরিয়। না চাইলু॥ 
জোষ্ঠ মাসেত, মাও গো, ভাসিম্থ মাগরে। 
দারুণ জোষ্ঠের খরায় বজ ভা্রি পড়ে ॥ 
প্রাণনাথ স্মরি, যাও গো, চক্ষের পড়ে পানী। 
স্ুকন। কাষ্ঠেতে ঘেন জলস্ত আগুনি | 
মনসামঙ্গলের কাহিনী ভুঃখে-কারুণ্যে বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। 
এজন্ত সমগ্র বাংল! ভাষাভাষী অঞ্চলে এই কাব্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হয়েছিল। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত চট্টগ্রামে 
রামজীবন বিস্তাতৃষণ নামে একজন মনসামঙ্গল রচয়িতার 
নাম পাওয়া যাচ্ছে । তিনি অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথমেই কাব্যরচন! 
করেন। ভণিতাতে কবি সেবপ্গা উল্লেখ করেছেন £ 


রামজশীবন 


মজলকাব্যর ধারা ৩১৫ 


শর কর খতু বিধু শক নিয়োজিত 
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত ॥ 
ইহা হতে বোবা! ধায় কবি ১৬২৫ শকাব বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাৰে কাব্য 
রচন1! করেন। ভণিতার অনেক স্থলে কবি নামের পরিবর্তে বিষ্যাতৃষণ 
কথাটি ব্যবহার করেছেন। মনে হয়, বিস্াতৃষণ কবির উপাধি ছিল। 
রামজীবনের কাব্যে উচ্চ শিল্পবোধের পরিচয় নেই; এজন্য ইহা 
ব্যাপক প্রচারলাভ করেনি। একমাত্র চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে ইহা 
প্রচারিত হয়েছিল এবং এ অঞ্চলে ইহা “বিদ্ভাতৃষণী মনসা নামে 
পরিচিত। নর 
উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের আর একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৰি 
হচ্ছেন জীবন মৈত্র। কৰি অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন এঁক সময়ে 
বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যমধ্যে কবি কাব্যরচনার 
কাল সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন_-'মহীপৃষ্টে শশী দিয়া বাণ বিধু 
সমপিয়া বুঝই সনের পরিমাণ" তা থেকে জান] যায় ১১৫১ বঙ্গান্বে » 
১৭৪৪ খ্রীঃ তিনি কাব্যরচন1 করেন। 
জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গলের বিষয়বস্ত ও চরিত্র পরিকল্পনায় পঁকছু 
ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার সঙ্গে উত্তর-বিহারের বেহুলা-বিষহরীর 
কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। জীবন মৈত্রের কাব্যে বেহুলার নাম বেললি এবং 
বেহুলার মাতার নাম মেনকা। উত্তর-বিহারের সর্বত্রই বেহুলা-মাতার 
মেনকা নামটিই স্থবিদ্িত। উত্তর-বিহার থেকে বেহুলা-বিষহরীর যে 
কাহিনীটি উত্তরবঙ্গে প্রথম প্রবেশ করেছিল, সেই প্রাচীন কাহিনীর উপর 
ভিত্তি করে জীবন মৈত্রের কাব্য রচিত হয়। এ 
কাব্যরচনায় জীবন মৈত্র তেমন উল্লেখ্য কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে 
পারেননি । সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে কবি স্থ্পপ্ডিত ছিলেন। কাব্য- 
মধ্যে সেই নীরস পাগ্ডিত্যর অবতারণা করে কবি কাব্যের মধুর 
কোমলকাস্ত ভাবটিকে হ্ষুজ করে ফেলেফ্রেন। মনসামঙ্বল কাব্য কারুণ্যে 
ভরা। এই করুণ ভাবকে শিক্পরপ দিতে গেলে প্রয়োজন অকৃত্রিম 
সহানুভূতি । জীবন মৈত্রের মধ্যে ইহার একান্ত অভাব,.ছিল বলে করুণরদ 
টিতে তিনি সফল হতে পারেননি । তাছাড়া রচি-দৃ্টির দরুন তার 


বন মৈত্র 


৩১৬ বাংল! সাহিতোর ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


কাব অনেকক্ষেত্রে নীতিবিগহিত পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। যেমন, 
পদ্মার টাদের ছয়পুত্র বিনাশের চেষ্টায় পল্লার উদেশে টা্দের 


পদ্মাক গজিয়! সাধু কি বোলে বচন। 
“কানীর আছিল আশা পাইবে পৃজন ॥ 
দূর দুষ্ট, কান, তোর নাগ নাহি পাণ্ড। 
হাতে নাগ পাইলে তবে ভাল পূজা দেও ॥ 
নিজ পতি ছাড়ি ফির পর-পতি চায়! । 
পূজা লইতেচাহ, কানি, চেঙ্গ-বেঙ্গ খায়! । 
কানীর কারণে আছে এহি হেমতার। 
নাগ পাইলে কানীর শুধিব এই ধার। 
ভাল বাচি গেল মাগী ধামনা-ভাতা রী ।” 
আকাশে থাকিঞ1 শুনে জয় বিষহরী | 
' কৰি বিষ্ণপাল রচিত মনসামঙ্গল কাব্য বীরতৃম জেলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে। সম্ভবত, কবি বীরভূম জেলারই অধিবাসী এবং অষ্টা্শ শতকের 
কোন এক সময়ে তিনি আবিতূত হয়েছিলেন । পল্লীবাসীর 
অসহায় প্রপীড়িত জীবনের ভাষাচি্ধ মনসামঙ্গল কাব্যের 
উপজীব্য । বিষুপাল পল্লীকবি। তিনি অতি সহজে পল্লীবাসীর প্রাণের 
' সুরটি মনসামঞ্গল কাব্য ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। মেকারণে তার কাব্য 
বীরতৃমের জনগণচিত্তকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছে। 
বিষ্ণপালের কাব্যে দেবচরিত্র স্থষ্টির অভিনবত্ধ লক্ষিত হয়। তীর কাবো 
দেরতাও মানুষের মত অসহায়, দুঃখ তাঁপে কাতর । যে মনসা ক্রুর-ছিংঅ- 
পরায়ণা,জিঘাংস! বৃত্তিতে সদীমুখরা, দুর্ণংঘ্য শক্তির অধিকারিণী তাকেও চাদের 
কাছে একরকম পরাভব স্বীকার করে নিয়ে অসহায়ভাবে দুঃখ করতে 
হয়েছে পিতার কাছে : 


শোন, শোন, বাপা. শোন,সদাশিব, 


বিফপাল 


আমার ছুঃখের বাণী। 
স্বর্গের অনিরুদ্ধ আনিয়। দাও, বাপা। 


মর্ত্যে লইব ফুলপানী ॥ 


' 'অঙলকাব্যের ধারা ু্ ৩১৭ 


অন্ত দেবতার নিতৃই পূজা 
আমি তোমার ঝি। ' 
এতদিন আছিলাম পবন ভথিয়া 
এবে যে করিব কি॥ 
মনস! এখানে ভয়বিহ্বল! আত্মশক্তিহীন! ক্ষুধাতুরা সাধারণ মানবী । 


অনসামজলের স্বরাপ ॥ 


্রীষ্টীয় চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত অসংখ্য কবি মনসামঙ্গল 
কাব্য রচনা করেনঃ কিন্তু সব কবির সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত হয়নি। 
কারো পুঁথির অংশমাত্র, আবার কারো! কেবল নামমাত্র পাওয়া গিয়েছে। 
একারণে মনসামঙ্গল কাব্যের সামগ্রিক ন্লিচারে ও 
প্রত্যেক কবির কাব্যের পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার 
পথে অনেক বাধ। উপস্থিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের গায়েনগণই (6:804010281 
01018101979) ইহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী । গায়েনগণ যে অঞ্চলে মনসা- 
মঙ্গল গান করতেন, সেখানকার বিভিন্ন কবির পদ একত্রিত করে একটি 
সক্কলন সম্পাদন করে নিতেন এবং ইহাতে ষে কবির যে অংশ সর্বোতকষ্ট 
বলে বিবেচিত হত, সেই কবির সেই অংশই সঙ্কলিত হত। এঞরূপে 
বু কবির রচন1 একত্রিত হয়ে এক একটি পুথি লিখিত হত, কোন 
বিশেষ কবির কাব্যের আহ্ুপুবিক রচনাযুক্ত পুথি লিখিত হত না। 
ফলে প্রাচীন কবিদের সতন্ত্র পুঁথি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং তার অংশমান্ 
কেবল গায়েনদের পদসঙ্কলনে রয়ে গিয়েছে । 
মনসামঙ্গলকাব্যকে গেয় কাব্য বলা চলতে পারে। ইহা গান করার 
একাধিক রীতি প্রচলিত আছে। গানের মধ্য দিয়েই ইহার পরিচয়টা 
জনসাধারণের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘ একমাস 
কাল পর্ধস্ত একাদিক্রমে ইহার গান চলতে থাকে । আধাঢ় সংক্রাস্তির 
দিন মনসার ঘট স্থাপন করে এক এক দিন মনসামঙ্গলের এক একটি 
অংশ গান করা হয় এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ইহার পরিসমাণ্চি ঘটে। 
নারীই ইহার পাঠিকণ, নারীই ইহার শ্রোত্রী। গ্রামের 
বারোয়ারী তলায় ৰা চণ্তীমগ্পে বসে একজন গায়েন 
'দোহারের সহযোগিতায়ও এই মঙ্গলগান করে থাকে । অনেক সময় আবার 


পদ-সন্বলন 


মনসামঙল গান 


৩১৮ বাংল! সাহিত্যের ইত্ডিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


অভিজ্ঞ পুথি পাঠককেও কোন চণ্তীমণ্ডপে বলে স্থু্ঘ করে করে একমাসে: 
পুথি পাঠ শেষ করতে খদেখা! যায়। বিক্রমপুর-বরিশাল অঞ্চলে এই রীতি 
গ্রচলিত আছে। 

: বরিশাল জেলায় রয়ানীর দল নামে একপ্রকার গীতি-সম্প্রদায় আছে। 
রয়ানী শব্ষটির অর্থ যাত্রা। বাবসায়ী গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে এই রগ়ানী 
দল গঠিত হয়। বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে রয়ানী-দল মনসামঙ্গল 
গান করে থাকে । এই গান সাতদিন, পাঁচদিন বা আড়াইদিন পর্যস্ত চলে। 

মনসামক্ষলের কাহিনী অবলম্বনে লোক-নাটোর (8010 (78012 ) 
উত্তৰ ঘটে। সম্ভবত, ইহা ক্ণঘাত্রার অন্থলরণে সৃষ্টি হয়ে থাকবে। 
লোকন্নাট্যে মনসামঙ্গলের কাহিনীটি কেবল আন্মপূবিক বিবৃত হয়, 
ভাষা গৃহীত হয় না। সেজন্য কাব্যে মনসামঙ্গলের রদ যেমন নিবিড় 
হয়ে ওঠে, লোক-নাট্যে তেমন হয় না। 

যাত্রাদলের মত পুতুলনাচের দলও বাংলাদেশে আছে। ভাগীরথী 
নদীর উভয্ তীরে এই পুতুলনাচের প্রচলন আছে। দক্ষ বাজিকর পুতুলের 
অঙ্গভঙ্গীর সাহাষোে মনসামঙ্গলের কাহিনী ব্যক্ত করে থাকে। ইহাতে 
মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চথ্ষিত্রকথা অশিক্ষিত-স্বল্লশিক্ষিত জনসাধারণ খুব 
সহঙ্গেই অন্থধাবন করতে পারে। 

মেদিনীপুর জেল! হতে শ্তরু করে বীরতৃম জেল পর্বস্ত বাংলার পশ্চিম 
সীমান্ত বরাবর পটুয়া৷ নামে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী চিত্রকর আছে। তারা 
মনসামঙ্গল কাহিনী পটে একে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে 
দেখায়। মনসামঙ্গলের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি আবার পটুয়াগণ কঠসঙ্গীতের 
মধ্য দিয়েও বর্ণনা করে থাকে। ইহাতে জনগণচিত্ত খুব সহজে 
বিমুগ্ধ হয়ে যায় । 

বাংলাদেশের সর্বত্রই বেদিয়ার সাপ খেলিয়ে জীবিকা অর্জন 
কম়ে। সাপ খেলা দেখাবার সময় তারা মনসামঙ্গলের কোন কোন 
অংশ গান করে থাকে। 

স্থৃতরাং দ্বেখ! যাচ্ছে, গাঁনের মধ্য দিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য উচ্চ-নীচ 
নির্ধিশেষে বাংলার নকল শ্রেণীর লৌকের মধো ব্যাপক প্রচার ও অসামান্ত 
খ্যাতি লাভ করেছে। তাই এই গানের মধ্য দিয়েই তাকে চিনতে হবে, 
জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দঙ্গীতেই মাছুষের হায়ের কথাট। ফাল 


মজগলকাবোর খারা ৩১৯ 


হয়ে পড়ে। . মনসামক্গলে বাঙালী হৃদয়ের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথ! করুণরসে 
দানা বেঁধে উঠেছে। গানের স্থরে সেই ব্যথা, ঘত গভীরভাবে হৃদয়কে 
স্পর্শ করে, শিক্ষিত রুচি নিয়ে পঠন-পাঠন কালে তা আর ততখানি 
উপলব্ধিতে আমে না। 

মনসামঙ্গলের কোন বিশেষ কবির কাবো ইহার প্রধান চরিত্রগুলি 
--মনসা, চাদ, বেহুলা, সনক1 সম্যক স্ফৃতি লাভ না৷ করলেও সব কাব্যগুলি 
জোড়।-তাড়। দিয়ে ইহার্দের একটা পূর্ণবূপ লক্ষা কর! যায়। জনসাধারণের 
চিন্তও কাব্যের খগ্ু-ক্ষুত্র রূপের প্রতি ততটা আকৃষ্ট হয়নি যতট] হয়েছে 
ইহার সমগ্র কাহিনীর 'প্রতি। মনসামঙ্গল আলোচনার 
উপসংহারে মনসা-পুজা প্রচারের সেই সমগ্র কাহিনীর 
প্রতি দৃষ্টি রেখে ইহার প্রধান .চরিত্রগুলির উপর আলোক সম্প্পত করা' 
যাচ্ছে। ঃ 

মনলামঙ্গল কাব্যের ঘটনা-চক্র ধার অঙ্গুলিসংকেতে একট স্থির 
প্রত্যয়ের দিকে পরিচালিত হয়েছে তিনি হলেন মনসা। মানুষের মনে 
নীচ স্বার্থপর হিংস্র প্রবৃত্তি জাগলে যে বিকট বীভৎস নিষ্ঠুর ক্রিয়া একের পর 
এক ঘটতে থাকে তারই সাক্ষাৎলাভ কর! যায় মনসার আচরণে । তিনি 
নিজের পৃজা মর্তে জোর করে প্রচারের জন্য জঘন্য বৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন । 
ডাইনী-পিশাচিনীর মত বিষাদীত ফুটিয়ে তিনি চাদ বেনের সাত সাতটি 
পুত্রের প্রাণ সংহার করেছেন, চাদকে পদে পদে অপমানিত লাঞ্ছিত 
করেছেন, তীর সর্বস্ব অপহরণ করে ভিখারী লাজিয়েছেন। তথাপি 
নিজের কৃতকর্মের জন্য তাকে কোথাও সহান্ৃভৃতি বা সমবেদন! গ্রকাশ 
করতে দেখা যায়নি। আলাদিনের মায়া প্রদীপের মত তিনি জগতে 
অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করেছেন। কি দুরস্ত অপ্রতিহত শক্তির 
অধিকারিণীই না তিনি ছিলেন! টাদের মত অমন বীর পুরুষষ্ষার 
চরিত্রকেও শেষ পর্যন্ত তার কাছে বশ্ঠতা স্বীকার করতে হয়েছে। কোথা 
হতে যে তিনি এই দুর্ণজ্ঘা শক্তির অধিকারিণী হলেন তা আমাদের 
জান নেই। ঘিনি চেক্গবেঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করেন, হেঁতালের বাড়ীর 
আঘাতে ধার কাকাল ভেঙ্কে যায়, সৎ-মীর সঙ্গে, ঝগড়া করতে গিয়ে 
ধার চোখ কানা হয়ে যায়, তিনিই আবার কোথা থেকে অলৌকিক মায়া- 
শক্তিবলে লৌহবাসরঘরে লখীন্দরের প্রাণহরণ করেন, পচা মড়ায় প্রা 


চরিঞ্জ বিচার 


৩২৯: বাংল সাহিত্যের ইতিছাম-_প্রাচীন পর্যায়: 


ফিরিয়ে দেন্ন। মনসাকে একারণে মর্তের ধুিমাটির ছুলালী বলে মনে 
হুয় না, মান্তষের বিলাস-কল্পনা বাস্তবের সীম! ছাড়িয়ে উধ্বলোকে যে 
মেঘরাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় মনসা সেই রাজ্যের অধিবাসিনী। | 

মনসামঙ্গলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হল চাদ সওদাগরের । কবি 
মতোন্্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়। নিমাই ধরেছে 
কায়া” চাকে লক্ষ্য করে তেমনি আমরাও বলতে পারি, বাঙালী-চরিত্রের 
সকল পৌকষ-মহছিমা একীতৃত হয়ে চাদের দেহটি হ্ট্টি হয়েছে। আজীবন 
নিদারুণ ছুঃখ-অপমান, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, শোক-তাপ সহ করেও তিনি নিজের 
ধর্মকে বিসর্জন দেননি, স্থির সঙ্কল্প হতে আদৌ ভরষ্টু হননি। এবিষয়ে 
মহাভারতের একমাত্র ভীম্মই তার সহিত তুলনীয়। সংসার সমরাঙ্গণে 
তিনিও ত্বীষ্মের মত শেষপর্যস্ত মনসার নিক্ষিপ্থ শরের শধ্যায় শয়ন করে 
শ্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেছেন। অনেকেই ইহাকে চাদের সত্যত্রষ্ট বলে 
ভূল করেছেন। ষে পুত্রবধূ সংসারের ভোগবিলাসকে বিষকুস্তের মত 
হেলায় ত্যাগ করে মৃত স্বামীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করার জন্ত অশেষ 
রেশ সহ করে স্বর্গ থেকে অমৃত বহন করে এনেছে তাকে ভগ্রমনোরথ 
করতে পারে এমন নির্দয় পুরুষ কি জগৎ সংসারে আছে? 

গিদ মনসার ছন্দে টাদই শেষপর্যস্ত জয়ী হয়েছেন। যে হাতে চাদ 
শিবকে পূজা করেন সেই হাতে তিনি মনসাকে পৃজা করেননি। মনসার 
অনেক কাকুতি-মিনতির পর চাদ নিজের নামের টা্দোয়া মনসার 
মাথার উপর টাঙিয়ে বামহাতে পিছন ফিরে মনসাকে তিনি পুজা করেছেন। 

মনসামঙ্গলের আর একটি চরিত্র বেহুলা বাঙালী-মানসে চির-জাগ্রত 
হয়ে রঘ্মেছে। সীতা-সাবিভ্রীর মত বেহুলাও পতিভক্কির পরাকাষ্ঠ।। 
অচিরকালের মধ্যে তাই সতী বেহুল! বঙ্গনারীর হৃদয় লুট করে 
নিয়েছে। এমন নারীর কথাও শুনা! গিয়েছে, ষিনি গলিতকুষ্ঠ রোগী 
স্বামীকে পর্যস্ত স্বদ্ধে বহন করে গণিকা-গুছে পৌছে দিয়ে এসেছেন। 
কাজেই থে দেশের নারীর কাছে পতিই ধর্ম, পতিই দেবতা, পতিই জীবনের 
সর্বন্ব, সেই দেশের নারী সততী-সাধ্বী নারী-চরিক্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোথায়ও 
দেখলে ভক্তি-প্রীতি যে বিগলিতে “হয়ে যাবে তাতে আর বিম্ময়ের কি আছে? 
খুগ যুগ ধরে তাই বঙ্গনারী হুতভাগিনী বেছুলাকে স্বামীর মড়াদেহ নিয়ে 
কলার ভেলায় ভাসতে দ্বেখে দূর থেকে চোখের জল ফেলে এসেছে। 


মঙ্গলকাব্যের ধারা ৬২১ 


অবশেষে সনকার কথা উল্লেখ করতে হয়। এই চরিজ্রটিকে বাস্তবের 
সীমীয় নামিয়ে আনতে মনসাম্লের কবিগণ আদৌ কুষ্টিত হননি। তিনি 
ধর্মপ্রাণ, পতি-পুত্বের মঙ্গল আকাজিণী, মমতাময়ী মাতৃরূপিণী। স্বামী- 
পুনের মঙ্গলের জন্য তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়েও মনসা-পুজা করেছেন । 
প্রাণের পুত্র লখীন্দরের মৃত্যুতে তিনি প্রাকৃত রমণীর মত মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ে কেঁদেছেন, বেহুলার উপর অকারণ গালি বর্ণ করেছেন। আবার 
বেছুলাকে মৃতম্বামী কোলে কলার ভেলায় ভাসতে দেখে তার 
মাতৃহৃদয়ও আর্তনাদে ফেটে পড়েছে । বেসুলাকে ফিরে আসার জন্য তিনি 
ব্যাকুল মিনতি জানিয়েছেন। এভাবে ছুঃখে-কারুণো, দ্বেহে-বাৎসল্যে 
সনকাচরিত্রটি মনসামঙ্গল কাব্যে বেশ জ্ন্দরভাবে পরিস্ফ্ট হয়ে 
উঠেছে। 


ততায় অধ্যায় ঃ চণ্ডামঙ্গল কাহ্য 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যের পটভূমি ॥ 


বাংলা চত্তীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডীর উৎপত্তি রহম্যময় । বেদ, পুরাণ, 
তন্ত্র আদিবাশী-সমাজ, বৌদ্ধ-সমাজ ইত্যাদি ইহার উৎস-তৃমি বলে 
গৃহীত হয়েছে। এখন এদের মধো কোন্টি বিবেচ্য তা সংক্ষেপে 
আলোচনা! কর] যাচ্ছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন পুরাণ ইহাদের 
মধ্যে চণ্তীর উল্লেখ নেই। এমন কি সংস্কৃত অভিধানেও চণ্ডী শবটি পাওয়া 
যায় না। আহ্মানিক দ্বাদশ শতকের পরে যেসব পুক্সণ 
রচিত হয়েছে_ “দেবীভাগবত', “বৃহদ্ধর্মপুরাণ' “মার্কগেয় 
পুরাণ', “হরিবংশ" প্রভৃতি কেবল তাদের মধ্যে দেবী চণ্তীর সাক্ষাৎ পাওয়া! 
যাচ্ছে । চণ্ডী শব্দটি অস্ত্রিক কিংব! দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে অর্বাচীন 
সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে । কাজেই এসমন্ত দ্ষিক লক্ষ্য করে চণ্তীকে আদিবালী- 
সমাজ-সন্ভৃত বলে মনে করা চলতে পারে। 

গ্রতিবেশী আদিবাসী-সমাজের সঙ্ষে এককালে বাংলার সমাজের নিবিড়' 
যোগ ছিল। সেই হুত্রে আদিবাসী-সমাজের স্ত্রীদেবতা! পরিকল্পনা বাংলার 


১ 


চণ্ডীর উৎপত্ত 


£৯২ই বাংল! সাহিতোর উতিহাল-্প্রাচীন পর্যায় 


উচ্চ সমাজেও গৃহীত হয়ে এসেছে । আদঘিবাসী-সমাজের যে কয়জন দেবতার 
সঙ্গে চণ্ীমক্লের দেবতার সামৃস্ক আছে একে একে 
তাদের কথা আলোচনা কর যাচ্ছে। প্রথমে চাণ্তীর 
কথাই উল্লেখ কর। যাক। ছোটনাগপুরের ওরাও নামক উপজাতি এক 
শক্তিদেবীয় পৃজা করে থাকে। ইহার নাম চাণ্ডী। ওরাও যুবকগণই এই 
দেবীকে পুজা করে। তাদের ধারণ৷ দেবী প্রসন্ন হলে পশুশিকারে ও যুদ্ধ- 
বিগ্রছে ষাফলা লাভ করা যায়। শিকারের সময় যুবকগণ তাই চাণ্ডীশিলা 
নিজের কাছে রাখে) তাদ্দের বিশ্বাস, এই শিল! কাছে থাকলে শিকারে 
ব্যর্থ হওয়ার ভয় থাকে না। প্রতিবছরই মাধী-পূণিমার দিন চাণ্ডী দেবীর 
পৃন্মা অনুষ্ঠিত হয়। সাত আটদিন আগে থেকেই পুজার আয়োজন চলতে 
থাকে । যুবকগণ নিজেদের মধ্যে একজনকে পাহান বা সেইদিনকার 
অঙ্থষ্ঠানের পুরোহিত নিধাচিত করে। পাহানধুবক লঙ্গী-সাথীদের নিয়ে 
পূজার উপকরণ ও ভোজ্য সামগ্রী সহ চাত্ীট ড়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং 
তারপর শিলার উপর পিদূরের তিনটি ফট] একে কিছু আতপ চাল ছড়িয়ে 
দেয়। সবশেষে একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। 

। উপরি-উক্ত চাণ্ডীর সঙ্গে বাংলা! চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর নিকট সম্পর্ক 
আছে। চাত্তী পশুশিকারে ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী 
পশ্তকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তিনি ইচ্ছা করলে বনের সব পশুকে লুকিয়ে রাখতে 
পারেন ; কাজেই তার কৃপা ছাড়া শিকারে সফল হওয়া অসম্ভব। চাণ্তীদেবী 
বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকেন বলে ওরাওঁ-সমাজে গ্রসিদ্ধি আছে। চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যে ব্যাধ-কাহিনীতেও দেখা যায় দেবী চণ্ডী ব্যাধ যুবককে প্রথমে 
স্বর্ণ-গোঁধিকা, পরে ষোড়শী ঘুবতীর রূপ গ্রহণ করে ছলনা! করেছেন। কাজেই 
ধোঝা যাচ্ছে, ওরাও্ড যুবকগণ কর্তৃক পৃজিতা চাণ্তী এবং চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
ব্যাধ-পৃ্জিতা চণ্ডী উভয়ই অভিন্ন । 

ছোটনাগপুরের মুগ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরছোড় জাতির মধ্যে চাণ্তী 
বা! চাত্তীবোক্গা নামক এক দেবীপৃজার প্রথা প্রচলিত আছে। 
ইহাকে মৃগর্ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গণা করা হয়। 
বাসস্থানের নিকটে কোনও এক বৃক্ষতলে চাণ্তীবোক্গার 
শিলা প্রতিষিত হয়। শিকারে যাওয়ার আগে বীরহোড়গণ শিকারের 
যাবতীয় সরঞ্জাম জাল, দড়ি, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি দেবীমন্লিধানে এনে রেখে 


চা্ী ও চতী 


চাণ্ডী ব। চাণীবোঙ্গ। 


স্ব্লকাধোর হারা ৩২৩ 


দেয় এবং শিকারে সিদ্ধিলাভের জন্ত দেবীর নিকট মোরগ বলি দেয়। 
এখানেও দেখা যাচ্ছে ধে চত্ী-চাণ্তীর মধো যেটি সাধারণ গণ--শিকারীর 
অভীষ্ট পূরণ তা! এই চাশ্তীবোঙ্গারও আছে। | 
' বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে বজ্ঞতার! নারী এক দেবতার সন্ধান পাওয়া ধায়। কারো 
কারো মতে, এই বজ্কতারাই পরে বাংলার লৌকিক 
দেবী চণ্তীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্ত 'সাধনমালা"ত 
বজ্জতারার যে সাধনার কথা উল্লিখিত আছে তাতে বাংলার লৌকিক চণ্তীর 
কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। 

তান্ত্রিক বৌদ্ধপমাজে বজ্ধাত্বেশ্বরী নায়ী এক শক্তিদেবীর আরাধনীও 
প্রচলিত ছিল। “সাধনমালাতে' দেখ' যায় এই দেবীর সঙ্গে সর্প, ব্যাস্ত, বরাহ 
প্রভৃতি পশুর উল্লেখ আছে। বস্তরধাত্বেশ্বরীর কল্পনা 
' আদিবাধী-সমাজ থেকে উদ্ভুত; কিন্তু ইহার সঙ্গে চাণ্তীর 
কোন মৌলিক সম্পর্ক ছিল 'কিনা! ত৷ জানা যায় না। ইহার সঙ্গে বাংলার 
লৌকিক চণ্তীরও কোন সম্পর্ক নেই। 

আনুমানিক যোড়শ শতকে বাহ্থলী দেবী চণ্তীর সঙ্গে অভিন্ধ হয়ে 
পড়েন। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধর্দেবী বজ্রধাত্েশ্বরীই পরবত্তিকাঁলে 
বান্ুলী নামে পরিচিত হন। তাঁদের মতে বজেশ্বরী 
শব্দ থেকে বাস্থলী শব্দের উৎপত্তি) ( বজেশ্বরী » বাজসলী 
৯ বান্থলী ১ বাউশলী ৯ বাস্থলী। কিন্তু 'মাধনমালা"তে বজ্লেশ্বরী নায়ী কোন 
দেবীর উল্লেখ নেই, বজধাত্বেশ্বরীই দেবীর আসল নাম। কাজেই মনে হচ্ছে 
বাসুলী বজ্রধাত্েশ্বরী থেকে অন্য কোন ভিন্ন দেবী। 

কেহ কেহ অন্গমান করেন, বান্থুলী প্রথমে ছিলেন গ্রাম দেবতা; 
পরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয্ব সমাজে স্থান পেয়েছেন। এ অন্মান সত্য। 
দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসল মরী আম্মা 
নারী এক গ্রামদেবী আছেন। এই বিসলমরীই বাংলার বাস্থুলী দেবী । 
কেহ কেহ আবার বিশালাক্ষীর সঙ্গে বাস্্ুলীকে অভিন্ন করে দেখেছেন। 
কিন্ত ইহ! সত্য নহে; বাস্থলীর সঙ্গে বিশালাক্ষীর কোন সাদৃশ্য নেই। 

চণ্ডী নামে বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীদেবতার মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট 
দেবতা হলেন মঙ্গলচণ্ডী। চত্তীমব্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে এই মঙ্গলচণ্তীর 
যাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। দেবীর নাম মঙ্গলচণ্তী হল কেন সে সম্পর্কে 


ব্জতার। 


ব্জধাত্েশ্বরী 


বাহছুলী 
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সংস্কৃত পুর্লাণে অনেক উক্তি পাওয়] ঘায়। বথা-'মঙ্গলেযু চ যা দক্ষা 
সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা, অর্থাৎ মঙ্গলবিধানে দিনি পক্ষ 
তিনিই মঙ্গলচণ্ডী ; মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পুজিত। হয়েছিলেন, 
বলে দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী ; মঙ্গল নামক রাজ! দেবীকে পূজ। করেছিলেন, 
তাই দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ী ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের কবিগণ--ছিজ মাধব, 
দ্বিজ রাযদেব, মুক্তারাম সেন প্রভৃতি চত্তীমঙ্গলকাব্যে বর্ধিত করেছেন 
যে, দেবী মঙ্গল নামক এক অস্থুরকে বধ করাতে তার নাম হয় মঙ্গলচণ্ডী ৷ 
এই কাছিনী, খুব সম্ভব, মার্কণ্ডেয় ,চণ্তীর মহিষান্থ্র বধের কাহিনীকে 
অদ্ুদরণ করে রচিত হয়। 
বাংলাদেশে কোন্‌ সময় থেকে চণ্ডীপুজার প্রবর্তন হয় তা নির্ণয় 
করতে গেলে সাহিত্যিক প্রমাণ ও তাক্বর্ষের প্রমাণ এই উভয়ের উপর 
নির্ভর করতে হয়। প্রখ্যাত চৈতন্য-জীবনীগ্রস্থকার 
বৃন্দাবন দাস তার “চৈতন্য ভাগবতে নবন্বীপের অবস্থ। 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন £ 
ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে । 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
বৃন্দাবন দামের কাব্যরচনার কাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি (১৫৪৮ শ্ী:)। 
কাজেই বোঝা যাচ্ছে ষোড়শ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর গীত সমাজে বিশেষ 
গ্রচারলাভ করে। 
ষোড়শ শতকের শেষভাগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবতী তার কাব্যে 
চত্তীমঙ্গলের আর্দি কবির বন্দনা করেছেন £ 
মাণিক দত্বেরে বন্দ] করিয়! বিনয়। 
যাহ] হইতে হৈল গীত-পথ-পরিচয় ॥ 
ইহাতে অনুমিত হয়, মাণিক দত্ত ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে 
কাবারচনা করেন। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ষোড়শ শতকের 
প্রথম থেকে সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর গীত বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং 
এই গীত রচনার অন্তত দু্ঘতিন শ' বছর আগেই সমাজে চশ্তীপুজার 
প্রবর্তন হয়। 
পৌরাণিক চণ্তীর মুত্তি নির্মাণের একটা আদর্শ ভাস্বর-মমাজের মধ্যে 
গড়ে উঠেছিল। পরে এই আদর্শের সঙ্গে লৌকিক চণ্ীর আদর্শ মিশ্রিত 


মঙ্গরাচতী 


বাংলায় চণ্তীপৃজ। 


অজলকাবোর ধারা ' রি ৬২৫ 


হয়ে যায়। কলিকাতা বাহুঘরে রক্ষিত দ্বাদশ শতকে প্রাপ্ত একটি মৃতিতে 
হুগ ও চত্তীমঙ্গলের চণ্ডীর একীতৃত হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়! 
মৃতিটিতে একটি গোধিকার মৃতি আছে। ইহা ছাড়া চণ্ীমৃত্তির বিশেষ 
পরিপল্পনার নিদর্শনও লক্ষিত হয়। রাজশাহীর মান্দোয়েল হতে একাদশ 
শতকের একটি চণ্তীমৃতি পাওয়া গিয়েছে ; ইহাতে গোধিকা মৃত্তিটি নেই । 
লক্ষণ সেনের সময়ে একটি চণ্তীমূত্তি নির্মিত হয়েছিল) ইহাতে স্িশহ্থের 
সঙ্গে গজলম্দ্বীর মত দুটি হস্তীও আছে। ইহাতে অস্মান হয়, গ্রীষ্টায 
নম শতকের পূর্ব থেকে সমাজে ছৃূর্গা ও চত্তীর পৃজা প্রচলিত হয় এবং 
ক্রমে এই দুই দেবী পুরাণে ও সাহিত্যে এক হয়ে যান। 


চগ্তীমজলের কাহিনী ॥ 


চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি--কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতি 
সওদাগরের কাহিনী । কাঁলকেতুর কাহিনীতে দ্বেবী চণ্ীর ও ধনপতি 
সওদাগরের কাহিনীতে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্মা-গ্রচার বিবৃত হয়েছে। চণ্ডী 
ও মঙ্গলচণ্ডী এক দেবতা নয়। চণ্ডী হলেন পশ্ুকূলের অথিষ্ঠাত্রী দেবী, 
ব্যাধ কর্তৃক পৃজিতা; আর মঙ্গলচণ্ডী হলেন নারীর ইষ্টদেবতা, হারাধন 
ফিরে পাওয়ার দেবতা । চণ্ডী অরণ্য দেবী, মঙ্গলচণ্ডী গৃহদেবী। পরব্তিকীলে 
পুরাণের প্রভাবে দুই দুই দেবীর কাহিনী একত্র এসে মিলিত হয়েছে । 

কালকেতুর কাহিনীতে দেবী চণ্তীর করুণ] ব্যাধ কালকেতুর উপর 
বধিত হয়েছে । কালকেতু শাপত্রষ্ট ইন্রপুত্র নীলান্বর। চগ্তী ছলে-বলে- 
কৌশলে কালকেতুকে দিয়ে মর্তে নিজের পুজা কেমন 
করে প্রচার করলেন তা! নিপুণভাবে বর্দিত হয়েছে 
কালকেতুর কাহিনীতে। | ৪ 

ইন্্রপুত্র নীলাম্বর ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। চস্তী তাকে দিয়ে 
মর্ডে নিজের পৃজাপ্রচার করবেন বলে মনস্থ করপেন। শিবকে গিয়ে 
তিনি সেকথা খুলে বললেন এবং নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মতে 
পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। শিব কিছুতেই রাজী হলেন না। চণ্ডী 
একটু মৃশকিলেই পড়ে গেলেন। নীলাম্বর রোজ ফুল তুলে শিবের পূজা 
করত। চণ্তী কীটরূপে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। নীলান্বর ছুর্ভাগ্য- 
বশত সেই ফুল তুলে শিবকে পুজ! করল । চণ্ডী ফুলের মধ্য থেকে 


কালকেতুর কাহিনী 
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বেরিয়ে এসে শিবকে ঘ্ংশন করদলন। বিষের জালায়. অস্থির হয়ে শিব 
নীলাম্বরকে, অভিশাপ দিলেন, বর্তে ব্যাধ্যের ঘরে গিয়ে তাকে জন্মাতে 
হবে। চাণ্তীর ইচ্ছা পূর্ণ হল। 

শিবের অভিশাঁপে নীলাম্বর মর্তে ধর্মব্যাধের পুত্র কালকেতু রূপে 
জন্মগ্রহণ করল। সেই সঙ্গে নীলাম্বর-পত়ী ছায়াদেবীও স্বামীর অন্ুগামিনী 
হয়ে মর্তে ফুল্পরা রূপে অন্ত এক ব্যাধগৃহে জন্মগ্রহণ করল। ব্যাধগৃছে 
কালকেতু দিনে দিনে শালকৌোড়ার মত বেড়ে উঠতে লাগল । বলে সে 
ষেন মত্ত গজপতি, রূপে যেন মে রতিপতি। ক্রীড়াছলে কখন শশার 
তাড়িয়ে ধরে, আবার বিহঙ্গ বাটুলে বিদ্ধে স্বন্ধে ভারবহন করে বীর 
ঘরে আসে। পুত্রের এই বিক্রম দেখে ধর্মকেতু শ্ুততিথি শুভবারে 
গণকঠাকুরকে ডেকে এনে তাকে ধন্থুরিষ্ঠায় দীক্ষ1 দিল। 

এগার বছর বয়সে কালকেতু ফুল্লরাকে বিয়ে করল। ফুল্লর! যেমন 
হন্দরী, তেমনি সুগৃহিণী। কালকেতু শিকার করে আনে, আর ফুন্তরা 
মাংসের পসর! নিয়ে হাটে বিক্রী করে। এভাবে কোনক্রমে তাদের 
দুঃখের সংসার চলতে থাকে । কালকেতুর . অত্যাচারে বনের পশুর! 
অধীর হয়ে পড়ল। তার! সকলে মিলে চত্তীর কাছে কালকেতুর 
বিরুদ্ধ অভিধোগ করল। চণ্ডী তাদের অভয় দিলেন। চণ্ডী একদিন 
ছলনা করে বনের সব পণ্ড লুকিয়ে রাখলেন এবং নিজে স্বর্ণগোধিকার 
(গো-সাপ) রূপ ধারণ করে কালকেতুর যাত্রাপথে অবস্থান করে রইলেন । 
কালকেতু পথে যেতে গোধিকাকে দেখে অণ্ডভ লক্ষণ মনে করল। 
কুদ্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে রাখল এবং প্রতিজ্ঞা 
করল যদি সারাদিনে কোন শিকার না জোটে তাহলে এ গোধিক'র 
মাংসই বাড়ীতে গিয়ে ভক্ষণ করবে । সারাদিন বনে ঘুরে সেদিন আর 
কালকেতৃ শিকার সন্ধান করতে পারল না। হতাশ হয়ে গোধিকাকে 
সঙ্গে নিয়ে মে বাড়ী ফিরল। স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে 
ফুল্পরা কেঁদে ফেলল। কালকেতু ফুল্পরাকে গোধিকার মাংস রান্না করতে 
বলে বাসি মাংসের পসরা নিয়ে, বাজারে চলে গেল। ফুন্নরাও ক্ষুদ ধার 
করার জন্ত পাশের বাড়ীতে গেল।। 

ইত্যবসরে গোধিকারূপিণী চণ্ডী 'এক অপূর্ব সুন্দরী বীর রূপ 
গ্রহণ করলেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরে ত অবাক। কোথা থেকে এল এই 
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হুন্বী যুবতী! যুবতী ফুল্পরাকে বললেন,“আজাছিলাম একাকিনী বঙিয়! 
কাননে, আনিয়াছে তোর স্বামী বাদ্ধি নিজগুণে'। ফুল্পরা বিপদ 'গণল। 
সে দ্বেবীকে চলে যাওয়ার জন্য অনেক অস্ুনয়-বিনয় করল, বারষাপের 
ছুঃখ-কথা নিবেদন করল। কিন্ত সব প্রচেষ্টাই বার্থ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ 
পরে কালকেতু গৃহে ফিরে এল। চণ্ডীর লাবণ্যময়ী মৃতি দেখে গে 
আশ্চার্য হয়ে গেল। কালকেতু দেবীকে ঘর থেকে যাওয়ার জন্ত প্রথমে 
অনুরোধ জানাল; তাতেও ঘখন কোন ফল হল না, তখন সৈ 
ক্রোধা্ব হয়ে দেবীকে শরবিদ্ধ করতে উদ্ত হুল। দেবী এবার নিঙগমৃণি 
ধারণ করলেন। . দম্পতীর চরিত্রো্কর্ষে দেবী মুদ্ধ হলেন। তিনি 
কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও একটি আংটি দিলেন। চত্তীর অদেশে 
কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর নির্মাণ করল। কালকেতুর* অধস্তন 
কর্মচারী ভাড়ু দত্ত অত্যন্ত শঠ প্ররুতির মানুষ ছিল। সে বিশ্বাসঘাতকত। 
অবলম্বন করে কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করল। 
কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাগ্ত হয়ে কালকেতু কারারুদ্ধ ছল। কারাগারে 
থেকে কালকেতু চত্্ীর স্তব শুরু করল। দেবী প্রসন্ন হলেন। দেবীর 
স্বপ্নার্দেশে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে সসম্মানে মুক্তি দান করল। কালকেতু 
আবার স্থথে রাজত্ব করতে লাগল । তারপর একদিন কালকেতু মর্তের 
মায়া কাটিয়ে সত্ত্রীক স্বর্গে ফিরে গেল। ূ 

উজ্ানী নগরে ধনপতি সওদাগর নামে এক বণিক ছিলেন। তার 
দুই স্বী-লহন| ও খুল্পনা। খুলনা হলেন ্বর্গের অভিশপ্ত অপ্সরা রত্বমালা । 
ধনপতি কেমন করে খুল্লনাকে বিয়ে করলেন তার একট! চমকপ্রদ 

কাহিনী বিবৃত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনীতে । 

ধনপতি সাগরের 

কাহিনী ধনপতি একদিন জনার্দন ওঝার সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে 

পায়রা ওড়াচ্ছিলেন। পায়রাটি স্ঠেন পক্ষীর ভয়ে 

খু্পনার কাপড়ের আচলের মধ্যে আশ্রয় নিল। ধনপতি খুল্পনাকে 
পায়রাটি ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু খুল্পনা ধনপতিকে  খুড়তুত 
ভগিনীপতি মনে করে একটু রিকতা৷ করে পায়রাটি নিয়ে চলে গেল। 
ধনপতি খুল্পনার রূপে মুদ্ধ হয়ে গেলেন। খুল্পনাকে তিনি বিয়ে করলেন। 
লহনা এতে একটু বিত্রত সৌধ করল । 

বিয্বের পর ধনপতিকে শুকপক্ষীর শ্বর্ণপি্তর আনতে গোৌড়ে যেতে 
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হল, যাওয়ার আগে সওদাগর খুলনার দেখাশুনার ভার লহনার উপরে 
দিয়ে গেলেন। স্বামীর কথামত লহন! শুল্পনাকে স্সেছের চক্ষে দেখতে 
লাগল কিন্তু এই সদ্ভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। দুর্বলা নামী এক 
দালীর 'কুপরামর্শে লহন! খুক্পনার উপর নানাপ্রকার নির্যাতন শুরু করল। 
স্বামীর এক জালচিঠি নিয়ে লুনা খুল্পনাকে দ্েখাল। তাতে লেখা 
রয়েছে, চিঠি পাওয়ার পর খুল্লনাকে ছাগল চরাতে হবে, ঢেকিশালে 
গিয়ে শয়ন করতে হবে, আধপেটা আহার করতে হবে, ছেঁড়। কাপড় 
পরতে হবে। ব্যাপারট। খুল্লনার কাছে আজগুবী বলেই মনে হল। সে 
বুঝতে পারল চিঠিটা তার স্বামীর লেখা নয়। কিস্তু ঝগড়া-বিবাদে 
লহনার কাছে পেরে না উঠে খুলনাকে চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ 
করতে বাধ্য হতে হুল। খুষ্পনা বনে বনে ছাগল চরিয়ে বেড়াতে 
লাগল। বসস্তের সমাগমে খুল্লনার হৃদয়ে নিদারুণ স্বামীবিরহ জাগল। 
একদিন ক্লান্ত হয়ে খুল্পনা নিদ্রা যাচ্ছে। এমন সময় শুগালে তার সব 
ছাগল খেয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে ছাগলগুলিকে না দেখে খুল্পনা 
খুব ভয় পেল। ছাগল খুঁজতে সে বেরিয়ে পুড়ল। পথে পঞ্চ দেবকন্যার 
সঙ্ষে তার দেখা। তার! খুল্পনাকে মঙ্গলচণ্তীর স্তব করতে ব্লল। 
বনমধ্যে খুল্পনা চণ্তীপুজা *করল। চণ্ডী সন্ত্ই হয়ে খু্লনাকে স্বামীপুত্র- 
লাভের বর দিলেন এবং খুল্পনার আদর-ত্ব করার জন্য লহুনাকে 
স্বপ্লাদেশ করলেন। চণ্ডী ধনপতিকেও খুল্পনার উপর লহনার. অত্যাচারের 
কথা জানালেন । 

খুল্পনা ঘরে ফিরে এল। লহন] পূর্বের মতই তাঁকে আবার আদর- 
ষত্ব করতে লাগল। ধনপতিও গুহে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে 
ধনপতিন্ন পিতৃশ্রাদ্ধে অনেক আত্মীয়-স্বজন এলেন। এখন মাঁলাচন্দন 
দেঁওয়! নিয়ে গণ্ডগোল উপস্থিত হল। খুল্পনা বনে বনে ছাগল চরিয়ে 
বেড়াত; কাজেই সকলে তার সতীতে সন্দেহ করলেন। তারা ধনপতিকে 
বলেন, সতীত্বের পরীক্ষায় খুক্পনা উত্তীর্ণ না হলে কেউই অন্নগ্রহণ 
করবেন না, ধনপতিকে একলক্ষ টাকা জরিমান। দিতে হবে। 

ইহাতে সগ্দাগর লহনার গঠিত আচরণের জন্ত তাকে অনেক 
ভৎপনা করলেন এবং ছুর্মখ আত্মীয়-স্বজনের মুখ বদ্ধ করার জন্য লক্ষ 
টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু খুল্পনার মন .এতে সায় দিল না।, সে 
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পরীক্ষা .দিতে সম্মত হল। সীতার চেয়েও আরও ভয়াবহ পরীক্ষার 
সম্মুখীন হতে হুল খু্পনাকে।. নাপকে দিয়ে তাকে দংশন করান 
হল, তপ্ত লৌহদও দিয়ে'তাকে বিদ্ধ করা হুল, শেষে জতুগৃহে রেখে তাকে 
পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মতীত্বের 
পরীক্ষায় খুল্পনা জয়ী হল। | 

সওদাগর এরপর চললেন সিংহলে। গর্ভবতী খুল্পনা স্বামীর মঙ্গলের জন্ত 
ঘট স্থাপন করে চপ্তীকে পূজা! করল। শিবভক্ত ধনপতি তা! দেখে ক্ষিপ্ত 
হয়ে লাথি মেরে চণ্তীর ঘট ভেঙ্গে দিলেন। সপ্ত ডিঙ্গা সাজিয়ে ধনপতি 
সিংহল অভিমুখে রওনা হলেন। চণ্তী এবার প্রতিশোধ গ্রহণের সুয়োগ 
পেলেন। তিনি অকুল সমুদ্রের মধ্যে সওদাগরের ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দিলেন । 
মধুকর ডিউ1 নিয়ে অনেক কষ্টে সওদাগর এগিয়ে চললেন। সিংহলৈর পথে 
চণ্ডী আবার ধনপতিকে “কমলে-কামিনী'র মৃতি১ দেখালেন । কমলর্বনে পদ্গের 
উপর বসে এক স্বন্দরী রমণী একটি করে হাতী গিলছেন, আর উগরে 
ফেলছেন। ইহাই চণ্তীর “কমলে-কামিনী' রূপ। ধনপতি সিংহলে পিকে 
রাজার কাছে এ অদ্ভুত দৃশ্ঠ বর্ননা করলেন। সিংহলরাজ এব্যাপার আদৌ 
বিশ্বাম করলেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, ধনপতি যর্দি 'কষলে- 
কামিনী দেখাতে পারেন তাহলে তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, অঠথায় 
তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হুবে। ধনপতি স্বীরুত হলেন । 
কিন্ত চত্তীর ছলনা ধনপতি বুঝতে পারেননি । রাজাকে তিনি কেষলে- 
কামিনী' দেখাতে পারলেন না। ধনপতিকে সিংহলে কারারুদ্ধ হয়ে 
থাকতে হল। 

এদিকে ধনপতির পুত্র, খুক্লনার গর্ভজাত সন্তান, শ্রীমস্ত (খাপ 
মালাধর ) বড় হয়ে পড়ল। মায়ের অন্মতি নিয়ে সে একদিন বাবা 
খোজে সপ্ত ডিঙ্গা! নিয়ে মিংহল যাত্রা করল। শ্রীমন্তও যাওয়ার পথে “কষলে- 
কামিনী'র অদ্ভুত দৃপ্ত দেখে রাজাকে বলল। রাজ! কিছুতেই তার কথা 
বিশ্বাস করলেন না। তিনি শ্রীমস্তকে বললেন, সে যদি রাজাকে এ মৃশ্ঠ 
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১1. িমলেকামিনী' পরিকল্পনা একেবারে অবান্তব নহে। আসলে উহা 
সমুত্র-মর়ীচিক1। সমুপ্রের উপরিস্থিত বাযুমণ্ঁল অত্যন্ত উত্তপ্ত হলে অনেক সয় ই 
উপর অন্তত দৃ্ত দেখা যায়। ইহাই সমুহ্ব-মরীচিক]। 


৩৩২; বাংল! সাহিত্যের ঈতিহাস-প্রাচীন পর্যায় 


রচনা করেন। ভণগিতাতে কবি কোথায়ও বলেছেন, “স্বিজমাধব গায় 
সারদা চরিত" আবার কোথায়ও বলেছেন, 'দ্বিজমাধবে "গায় সাদা 
অঙ্গল'। ইহাতে বোবা যায়, কবির কাব্যের নাম পসারদা-চরিত' কিংবা 
“সারদ1-মঙ্গল' ছিল। 
চণ্ডীম্ল কাবোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাস্বচির 

অঙ্কনের প্রতি কবিদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে । দিজমাধবের 
মধ্যে এই চিন্রাঙ্কনী প্রতিভার সম্যক স্ফষরণ লক্ষ্য করা যায় না। 
রসম্থষ্টির চেয়ে তথ্যমংগ্রহের দ্দিকে তিনি বেশী ঝুঁকেছিলেন। মুকুন্দরাম 
যেমন বস্তরকে একট শিল্পরূপের মর্ধাদা দান করেছিলেন, দ্বিজমাধব তেমন 
পারেননি । তবে, বাঙালীর গাহ্‌স্থ্য জীবনের ছবি দ্বিজমাধবের কাব্যে 
.বেশ সজীর্ হয়ে উঠেছে । যেমন, লহনার সপত্বী-বিদ্বেষের চিন্রটি £ 

খুল্লনা বসিল! ছেলী থুইয়া অজাশালে। 

মানের পাতে লহনায় ক্ষুদের অন্ন বাড়ে ॥ 

অল্প অন্ন দিল ছেছা পোড়া বছল। 

পাট শাক রাদ্ষি ধিল পাক৷ কলার মূল ॥ 

ভাঙ্গা! নারিকেলে জল দিল সুবদনী । 

তোজন করিতে বৈসে খুলন! বাণ্যানী ॥ 

অন্ন লইয়া লহনায় দুহাতে ধরে পাত। 

খুলনারে দিল নিয়! ঢেঁকিশালে ভাত। 

ছেছ! পোড়৷ অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়। 

ক্ষধার কারণে রাম] তাহ! কিছু খায় ॥ 

নু ও নি 

“খুলনায় বলে দিদি গায়ে মোর জর। 
'হস্ত ধিয়। চাহ মোর ললাট উপর॥ 

অবসাদ মাত্র দেয় আজি না যাইমু। 

কাণিকা প্রভাতে দিদি ছেলী লইয় যাইমু। 

লহনায় বলে বিটি লজ্জা নাই তোর গায়। 

আপনা! গৌরব রাখি ছেলী লইয়া য়ায় ॥ 

লহনার বাক্যে রামা সহিতে না পারে। 

ছাগল লইয়। চলে কানন ভিতরে ॥ 


অঙ্ষজকায্যের ধারা . ৩৩৩, 


চরিত্র স্ঠিতে ছিজমাধব উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি । 
তঁব.. মাঝে মাঝে একটু হাশ্তকৌতুকের ছটায় রচনাকে সরস করারও 
চেষ্টা করেছেন৷ যেমন, লনা খুল্লনার মাছের মুড়ো খাওয়ার দৃষ্থটি £ 
খুলনায়ে বলে দিদি মুড়া খাও তুমি । 
তবে এক লক্ষ ধন পাইব ষে আমি ! 
ঠেলাঠেছি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। 
মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চক্ষে চায় ॥ 
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে । 
মুড়া লইয়] বিড়াল গেল বাড়ী পিছে ॥ 
দুঃখ বর্ণনায় কবি কোন কোন স্থলে বেশ দক্ষতা দেঙখিয়েছেন।' 
যেমন, 'ম্ুশীলার বারমান্তা'তে ভাদ্র মাসের দুঃখ বর্ণন! £ 
কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাপ্র মাসে। 
হেনকালে যাইতে চাহ দুর পরদেশে ॥ 
কিরূপে বঞ্চিমু মুঞ্চি অভাগিনী নারী । 
রান্ধিয়া ফোগণইমু অন্ন নেঅ সঙ্গে করি | 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার দৃঁমুন্তা 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উৎকুষ্ট কবিত্বশক্তির জন্য তার উপাধি ছিল 
“কবিকস্কণ। কাব্যমধ্যে কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করে যাননি।, 
আত্মপরিচয় দান কালে তিনি কিছু কিছু এঁতিহাসিক- 
তথ্য পরিবেশন করে গিয়েছেন; এখন ইহাই একমাত্র. 
ভরসা । আত্মবিবরণীতে কবি মানসিংহকে «গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' 
বলেছেন। মানসিংহ ১৫৯৪ থ্ীঃ অঃ থেকে ১৬০৬ খ্রীঃ অঃ পর্বস্ত বাংলার 
সথবাদার ছিলেন। কাজেই মুকুন্দরাম ইহার মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে. 
কাব্যরচন! করে থাকবেন। 
মুকুন্দরামের কাব্যের নাম, খুব সম্ভব, “অভয়া-মঙ্গল' ছিল। কৰি: 
কাব্যের কোন স্থানে 'অধিকা-মঙ্গল,” কোন স্থানে 'গৌরী-মঙ্গল', কোন 
স্থানে “চণ্ডিক-মঙ্গল” নামের ব্যবহার ৬করেছেন। তবে, “অভয়া-মঙল? 
নামটি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে । এ 
মঙ্গলকাব্যের অন্যান কবিদের মত মুকুন্দরামও আত্মপরিচয় দিয়েছেন। 
কিন্ত ইহা মামুলি ধরনের নহে। ব্যক্তিজীবনের হ্ষুত্ধ পটভৃমিকার় কবি' 


মুুদ্দরাম চক্রবর্তী 


শাসকরা 


৩৩৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাম-প্রাচীন পর্যায় 


মে-যুগের একটা সামগ্রিক পরিচয় উজ্জল করে তুলেছেন। অন্তরের 
দুখ-ক্ষোভ, কোথাও উগ্রমৃতি ধারণ করেনি। একট! সুস্থির চিত্তের 
'গভীর প্রশাস্তি সর্বত্রই বিরাজিত। আত্মধিবরণীতে করি বলেছেন,”“ছয” 
সাত পুরুষ ধরে তার! দামূগ্কার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি চাষ করে 
খাচ্ছেন। রাজ! মানমিংহ তখন গৌড়-বঙ্গের অধিপ। তীর প্রধান কর্মচারী 
মামুদ সরিপ, প্রজাদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার স্তর করল। তখন 
উজির, সরকারী কর্মচারী, পোদ্দার-_এদেরও সুদিন এল £ 
উজির হলো বায়জাদ। বেপারিরে দেয় খেদা, 
্রাঙ্ষণ বৈষ্ণবের হুল্য অরি। 
মাপে কোণে দিয়! দডা পনর কাঠায় কুডা 
নহি শুনে প্রজার গোহারি | 
সরকার হইল! কাল খিলতৃমি৯লেখে লাল, 
বিনা উপকারে খায় ধুতি । 
পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম 
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ 


বিপাকে পড়ে গোপীনাথ বন্দী হলেন, তাব সম্পত্তি সব বাজেয়াধ 
হয়ে গেল। দেঁশে অকাল উপস্থিত হল। কবি ভাই বামনাথ, শিশুপুত্র 
ও এক অঙ্গচর দামোদর নিয়ে মেদিনীপুরের দিকে রওনা হলেন। 
পথে কূপ রায় নামে এক ডাকাত কবিব স্বস্ব অপহরণ করে নিল। 
কোনক্রমে কবি গোডাই নদী পার হয়ে, ভেঙ্গুটিয় গ্রাম ছেড়ে, দারুকেশ্বর- 
নারায়ণ-পরাশর-দামোদর প্রভৃতি নদী অতিক্রম করে কুচট্টা নগরে উপস্থিত 
হুলেন। সেখানে তাকে তৈল বিনা স্নান করতে হল, অন্নাভাবে জলপান 
করতে হল। শিশুটি ভাত খাওয়াব জন্য কান্নাকাটি ধরল। ক্ষুধা-ভয়- 
পরিশ্রমে কবি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় চণ্ডী এসে স্বপ্নে কবিকে 
দেখা দিলেন, তাকে মন্ত্র দান করলেন এবং নিজ মহিমা-কীর্তন করে 
কাব্যরচনার নির্দেশ দিলেন। ,কবি তারপর শিলাই-নদী পার হয়ে 
মেদিনীপুরের ত্রান্মণ-তূমি জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হলেন। 
বাকুড়া রায় কবির বিভ্তাবুদ্ধি ও পাগ্ডত্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজপুত্র 
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১। খানাখাদী জহি । 


মঙ্গলকাব্যের ধার! উহার 


রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ধ করলেন। বাকুড়া রায় কিছুকাল পরে নার! 
গেলেন, তার পুত্র রঘুনাথ রাজা হণেন। সন্ত কবি চত্তীথ আরশের 
কথা ভুলেই খেংলন$ শেছে তার অনচে বাংযাধ অন কাকে: কাধায 
কাব্যরচনার কথা ম্মরণ করিয়ে দিলেন। কবি দীর্ঘদিনের অতন্দ্র সাধনার 
পর “অভয়া মঙ্গল' রচন! করলেন । 

মুকুন্দরামের ধর্মমত নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মততে? দেখা দিয়েছে॥ 
কেছ বলেন, তিনি বৈষ্ব; কেহ বলেন, তিনি শৈব, কেহ বলেন 
তিনি শাক্ত , আবার কেহ বলেন তিনি পঞ্চোপাসক অর্থাৎ গণেশ, হুর্য, ৰিফু 
শিব ও ছুর্গা এই পাঁচটি প্রধান দেবতার উপাসক। মুকুন্দরামের কাব্যে গণেশ, 
সরন্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মী, শ্রীরাম, চণ্তী প্রভৃতি দেবতা এবং চেতত্রের সশ্রন্ধ 
উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। টৈতন্যদেবের মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতার্ধী পরে কৰি- 
কঙ্কণ কাব্য রচনা করেন। সে-সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল বস্তায় শুধু নর্ষে 
শাস্তিপুর নয়, সমগ্র বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছিল। বৈষ্ণৰ মত প্রবল 
হওয়ার পূর্বে খ্রীহীয় চতুর্দশশ-পঞ্চদশ শতকে সমাজে স্মার্ত আচার, পুরাখ- 
কেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস, শৈব ও শান্তমতের বিশেষ গ্রাছুর্তাৰ দেখা দিয়েছিল । 
এ অবস্থায় কোন লজ্জন ব্যক্তির ধর্মমত মিশ্র না হয়ে পারে লা। 
মুকুন্দবামের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কবিরা পুরুযাগুক্রমে শৈব। শিবের 
কৃপায় তিনি কবি হয়েছেন, সে-কথা তিনি, আত্মকথায় বলেছেন। 
আবার কবি বলেছেন যে, তার পিতামহ জগন্নাথ মংম্য-মাংস ছেতে 
দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র জপ করতেন। ইছাতে বোঝ] যাচ্ছে, জগগ্নাথ পরষ 
বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও স্বীকার করতে হবে, তাদের বংশ 
প্রধানত শৈব বংশ। মুকুন্দরামের কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেখী ধিনি, তিনি 
শাক্ত দেবী। কবি আবার তাকে পরম বৈষ্ণবীও বলেছেন। আনো! 
বিম্ময়ের বিষয়, কবি শাক্তকাব্যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ব ভক্তের মত পৌরাশিক 
দেবীর সঙ্গে চৈতন্যবন্দন! করেছেন £ 


অবনীতে অবতরি চৈতন্রূপেতে হরি 
বন্দিব সন্ধযাসিশিবোমণি। 
নদীয়া-নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরনার 


ধন্য ধন্য শচীঠাকুরাণী ॥ 
সহ 


৬... বাংলা সাহিত্যের ইতিছাস-- প্রাচীন পর্যায় 


সার্বভৌম সান্সীপনি ভট্টাচার্য শিরোমণি 
ষড় ভূ দেখি কৈলম্তি। 
প্রেম-ভক্ভিসকল্পাতরু অখিল জীবের গুরু 
গুরু কৈল কেশব ভারতী ॥ 
ধু সং ধীঃ 
স্বৃতপ্ত কাঞ্চন গৌর তূবন-লোচন-চৌর 
করঙ্গ-কৌপীন-দণগ্ডধারী। 
নয়নে গলয়ে লোর গলে দোলে প্রেমডোর 
সতত বলেন হবি হরি । 
ইহা,ছাড়া কবি কাব্যের অনেক স্থলে হরি, বিষণ, কৃষ্ণের সরন্ধ 
উল্লেখ করে বেষ্বপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাহলে বোবা যাচ্ছে, 
সুকুন্পরাষের কুলধর্ম ছিল শৈব, কিন্তু তীর কাব্যের দেবতা! হল শক্তি; 
আবার ভাবাদর্শের দিক থেকে তিনি হলেন বৈষ্ণব। তাই মুকুন্দরামের 
ধর্মষত সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। আসলে তীর ধর্মমত 
ছিল মিশ্র। তা গঙ্গা-যমুনা-সরম্বতীর সঙ্গমস্থল_-সেখানে শাক্ত-শৈব-বৈষ্বের 
খারা এসে একত্র মিলিত হয়েছে। 
মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে কেউ তাঁকে 
রলেছেন বাস্তববাদী, আবার কেউ তাঁকে বলেছেন ছুঃখবাদী। সমালোচকগণের 
এই অভিমত কতথানি গ্রাহা ত1 একবার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। 
চণ্ীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে একটা বাস্তবসম্মত রূপ দ্বান করার 
জন্ড এক] মুকুন্দরাম কেবল প্রশংসার অধিকারী হতে পারেন না। তার 
পূর্ববর্তী কবিগণ ইহার একট! সুসম্পূর্ণ রূপ দান করে গিয়েছেন। চণ্তী- 
মলের আদি কবি মাণিকদত্তকে এজন্য মুকুন্দরাম বন্দনা! করেছেন। 
ছ্জিষাধবের কাছে কবি খণী ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। মুকুন্দরামের 
সক্ষে হয়তো দ্বিজমাধবের কোন যোগ ছিল না। মুকুন্দরামের কিছু 
পূর্বে তিনি আবিতূ্তি হয়েছিলেন। ছ্বিজমাধব কবি হিসেবে অসাধারণ 
না হলেও, তাঁর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী সম্পূর্ণতা লাভ করে। 
তখাপি মুকুন্দরামের কাহিনী গ্রন্থনের নৈপুণ্য, জীবন সম্পর্কে একটা 
দার্শনিক বোধ, চরিত্রস্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও আস্তরিক 
অহা্তৃতির যে নিবিড় পরিচয় লাভ করা যায় সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে 


 মঙ্গলকাব্যের ধারা ৩৩৭ 
তার তুলনা নেই। কবির এই বাস্তববোধের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ 
প্রতিহটসিক-সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেছেন,” 00026 
220. 66511285 2110 5251255 0£ 1715 1012 2100 দা010062 816. 
0616506]5 0860121, 16001050. 10] 10611 12101] 1185 20 
19082121151 117 026 17016 12156 06736115911 14166180016,৯ 

কিন্ত কবি কেবল বস্তত্বভাবের নিখুঁত বর্ণনাতে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেননি, 
সেইসঙ্গে তিনি তাকে জীবনরসে জারিত করে পাঠক-শ্রোতার উপভোগা 
করে তুলেছেন। “মূকুন্দরামের চণ্ীমঙ্গলে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ, 
ধে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রচুর জীবনরস-রসিকতা৷ পাওয়া যায় তাহা বাংলা 
সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। তাহার কৃতিত্ব কেবল বস্তসঞ্চয়ে নহে, বুস্তব- 
রসের পরিবেশন-নৈপুণ্যে, তাহার কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন 
সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে 
মমাজজীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী 
মর্মম্পনান চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম যে সহজ কৌতুক 
ও সুস্থ, বলিষ্ঠ উপভোগশক্তির সহিত তাহার আখ্যায়িক! বিবৃত করিয়াছেন 
তাহাতে আমর! আমাদের সাধারণ ঘরোয়! জীবনকে নতুনভাবে আশ্বাদন 
করিতে শিখিয়াছি। তাহার প্রসন্ন কৌতুকপ্রিয়তা, বঙ্কিম কটাক্ষ, ঈষং 
তির্ধক্‌ দৃষ্টিতঙ্গী দারিপ্রের উর উপরিভাগের অভ্যন্তরে যে রসনিব'র 
প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়াছে ।৮২ 

মুুন্দরামের কাব্যে উপন্যাস-রচনার প্রচুর সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। 
উপন্তাস-সাহিত্য মূলত বন্ততান্ত্রিক। যে স্বাভাবিক জীবনঝোত ধরণীর 
পাহাড়-পবত, নদ-নদী, অরণ্য-প্রান্তর, গ্রাম-নগরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে 
তারই একট] ইন্ত্িয়গ্রাহ্হ রূপ দান করা ওঁপন্যাসিকের কাজ। ইহার জগ 
গ্রয়োজন নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে স্থির প্রত্যয়, 
ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহান্ুতৃতি। মুকুনরামের মধ্যে ুপন্যাসিকের 
এ-নকল গুণ অল্নবিস্তর বিদ্যমান ছিল। 

মুকুন্দরামকে কেহ কেহ ছুঃখবাদী করি বলে গ্রহণ করতে চান। 
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২। ভুমিকা ( কবিষণ চণ্ডী) _.ডাঃ কুমার বন্য্যোপাধ্যায়। 
৮৬ 


৩৩৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস__ প্রাচীন পর্যায় 
কৰি ব্যক্ধিজীবনে যে অত্যাচার-নিগীড়ন, ছুঃখ পরিতাপ লহা করেছেন 
কাব্যের মধ্যে তা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই অভিমতের সতাতা সন্দেহের 
অতীত নহে । কাব্যের মধ্যে দুঃখের নিপুণ বর্ণনা বা গভীর অন্থৃতৃতি 
থাকলে কবিকে ছুঃখবাদী বলা যায় নাঁ। ছুঃখকে একমাত্র সত্য ভেবে 
জীবনের শাস্ত-জিগ্ধ-মধুর রূপকে যারা মিথা! বলে উড়িয়ে দেয়, নৈরাশ্টের 
তাড়নায় জগতের কোন কিছুর উপরে যার! আস্থা রাখতে পারে না ছুঃখবাদী 
আসলে তারাই । মুকুন্দরাম জীবনে অনেক ছুঃখ-তাপ পেয়েছিলেন; কাব্যে 
তার উল্লেখও আছে। কিন্তু তার জন্ত কবিকে কোথাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে 
বা কপালে করাঘাত করে হাহাধ্বনিতে ফেটে পড়তে দেখা যায়নি। 
মামুদ, সরিপের অত্যাচারে কবিকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, পথিমধ্যে 
স্থাদবারা৷ আক্রান্ত হয়ে সর্বস্ব খোয়াতে হয়েছে, কুচট্টা নগরে পৌঁছে 
তাকে তৈল বিন! স্নান এবং অন্নাভাবে উদক পানও করতে হয়েছে। তথাপি 
কবিচিত্ত অশ্রবাশ্পোচ্ছাসে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েনি। চণ্তীর স্বপ্রাদদশ 
লাভ করে তিনি আশায় বুক বেঁধে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। 
বন্যপত্ুদের অভিষবোগের মধ্যে কেহ কেহ কবির ব্যক্তিজীবনের ছুঃখ- 
দুর্শার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বনের 
তালুক দেবীর কাছে এই বলে ছুঃখ করেছ্ে“বনে থাকি বনে খাই 
বনের ভালুক । নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।” চত্তীর কাছে 
ভালুকের এই উক্তির তাৎপর্য হল এই যে, অত্যাচার জমিদার-ডিহিদার 
শ্রেণীর উপর অনুঠিত হলে সঙ্গত হয়, তা সাধারণ পন্ত বাঁ মানুষের 
উপর অনুষ্ঠিত হলে সঙ্গত হয় না। কবি যদি ভালুকের মধ্যে দিয়েই 
নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্ঘশা এখানে প্রকাশ করে থাকেন তাহলে তা 
ন্ক্তিমীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, তা সার্জজনীন মানববেদনাতে 


পরিণত হয়েছে। 
ফুল্পরার বারমাসের ছুঃখ বর্ণনাতেও কেহ কেহ কবির দারিয্রাক্রিষ্ট জীবনের 


প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু একটা কথা এখানে ম্মরণ রাখতে 
হবে, যুবতীনবেশিনী চণ্ডীকে ঘের হতে বিদায় দেওয়ার জন্য ফুল্পরা তার 
কাছে বারমাসের ছুঃখ বর্ণনা করেছে। ছুঃখ-কষণ্টের কথা শুনে হয়ত 
যুবতী সহজেই তাদের ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। তাহলে ফুন্নরাকে ্বামী- 
প্রেমে বঞ্চিত হতে হবে না। এজন্যই ফুন্সরার দুঃখ-কষ্টকে একটু 


মঙ্গলকাব্যের ধান! ৩৩৯ 


দীর্ঘ-প্রসারিত করেই বলতে হয়েছে। তা না হলে যার ঘরের ভেবেগ্ার 
খুঁটি কালবৈশাধীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে তার ঘরে অবিচল শাস্তি ও 
সন্তোষ বিরাজ করতে পারে না। ঘে কবি দরিক্র কালকেতুর অন্নের 
গ্রাসকে “তে-আটিয়া-তালে'র সঙ্গে তুলনা করে রসিকতা করেন, তিনি 
যে অভাব-অনটনে মুহমান হয়ে পড়বেন এমন মনে হয় ন1। 
চরিত্র স্থিতে মূকুন্দরাম অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দরিয়েছেন। আধুনিক 
উপন্তাস-শিল্পীর মত নিপুণ বাস্তবজ্ঞান ও লুক্ষ্ দার্শনিক শক্তির দ্বার! 
তিনি চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দেব চরিত্রগুলির উপর 
মন্ুষ্যের গুণ-ধর্ম আরোপ করে তাদের তিনি একেবারে মানুষের পর্যান্ে, 
টেনে নামিয়েছেন। যে-যুগে মানুষ দেব-দেবীর লীলাকথা শুনার জন্য 
উদগ্রীব হয়ে থাকত, অন্ত কথায় কান দিতে চাইত না, সে-যুগে জন্মগ্রহণ 
করে মানুষের চরিত্র-কথ। বর্ণনা করা কম দুঃসাহসের পরিচায়ক নহে। সমগ্র 
মধ্যযুগীয়-সাহিত্যে মুকুন্দরাম সেকারণে অনন্ঠসাধারণ। 
প্রথমে তার পুরুষ চরিত্রগুলির কথা আলোচনা করা যাক। পুরুষ 
চরিত্রগুলির মধ্যে কালকেতুর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে ঃ 
দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। 
মাতঙ্গ জিনিয়। গতি রূপে জিনি রতিপতি 
সবার লোচন' স্থখ-হেতু ॥ 
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে ষেন নিরমাণ 
ছুই বাহু লোহার সাবল। 
রূপে গুণে শলে বাড়া বাড়ে যেন শাল-কোড়া 
জিনি শ্টাম-চামর কুস্তল ॥ 
ভাস্কর যেমন মৃত্তির নাক-মুখ-চক্ষ-কান ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে কুন্ে 
কুন্দে নির্মাণ করে, তেমনি এখানে কৰি কালকেতুর বাল্যরূপ না 
করার জন্য কত নিশিই ন! জেগে জেগে কাটিয়েছেন। বূপে-গুণে কালকেতু 
এখানে আর ব্যাধনন্দন নয়, ক্ষতিয়কুল-গর্ব সিংহ-শিশু। 
কালকেতু-চরিত্রটি আমাদের মহাভারতের ভীমের কথা ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। ভীম ছিলেন যেমন পরাক্রমশালী, তেমনি ভোজনবিলাসী। 
কালকেতুকে তার চেয়ে কোন অংশে কম বলে মনে হয় না। হাতী- 
সিংহ-বাঘ-ভাঞগ্ুক সবই তার হাতের ক্রীড়নক। গরীব ব্যাধের ছেলে এত 
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বলশক্ষি পায় কোথা থেকে? এপ্রস্নের সমাধান আছে কালকেতুর 
ভোজন-দৃশ্থয বর্ণনায় £ 
- মোচড়িয়া গোঁফ ছুট! বান্ধিলেন ঘাড়ে । 
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে ॥ 
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। 
ছয় হাওি মৃন্থরী-ন্ুপ মিশ্তা তথি লাউ ॥ 
ঝুড়ি ছুই তিন খায় আলু ওল পোড়া । 
কচু সহিত খায় করঞা। আমড়া ॥ 
অন্বল খাইয়! বীর বনিতারে পুছে ॥ 
রন্ধন কর্যাছ ভাল আর কিছু আছে ॥ 
এন্সাছি হুরিণী দিয়া দধি এক হাড়ি। 
তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাড়ি ॥ 
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল। 
ছোটগ্রাম তোলে ষেন তেয়াটিয়া তাল ॥ 
পুরুষকারের জলন্ত বিগ্রহ টাদসগুদাগরের কাছে চেক্ষমুডি কানি মনসা 
যেমন অনেক সময় নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, কালকেতুর সাধারণ মন্থন 
বুক্তিতে দেবী চণ্তীর মহিমা কোন কোন ক্ষেত্রে তেমনি সন্দেহের বিষয়ে 
পরিণত হয়েছে । যেমন, দেবী এক ঘড়া ধন কীখে করে বীরের পিছনে 
পিছনে আসছেন, আর ৰালকেতু বারে বারে পিছন ফিরে তাকাচ্ছেঃ 
যাতে দেবী ধন নিয়ে চম্পট না দিতে পারেন £ 
পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু ঘায়। 
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায় ॥ 
যনে মনে কালকেতু করেন যুকতি। 
ধন ঘড়৷ নিয়া পাছে পালায় পার্বতী ॥ 
কালকেতুর চরিত্রোৎ্কর্ষের পরিচয়টি কৰি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
পরনারীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। বুঝি নিয়তির 
পরিহাস। তাই চণ্ডী কালকেতুকে ছলনা করার জন্ত পরম রূপসীবেশে 
কালকেতুর গৃছে' উপস্থিত হলেন। ফুল্পরা-হুন্দরী যুবতীকে দেখে সাত-পাঁচ 
তাৰতে ভাবতে শেষে কালকেতুকে সন্দেহ করল। চার ধারণ! তার 
স্বামীই তীকে নিয়ে এসেছে। কুল্পরা এভাবে কিছু না জেনে-শুনে 
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কালকেতুকে অকারণ কটুক্তি করল। কালকেতু তখন ফুন্নরাকে বুঝিয়ে 
বলল 
শুন স্তন আল গ্রিয়ে বচন আমার। 
আমার যেমন যতি গোচর তোমার | 
অতি শিশতকালে বিভা' করিহ্থু তোমারে । 
মোর ভাল-মন্দ তুমি জানহ অস্তরে ॥ 
পরের রমণী দেখি হেট করি মাথ!। 
তবে কেনে এত মোরে বল কটুকথা ॥ 
কালকেতু দেবীকে দেখে একটু বিম্মিত হয়ে গেল। বুঝতেই 
পারল নী কেন তিনি এসেছেন। দেবীর আমার কারণ কালকেতু 
জিজ্ঞাসা করল। ঘর থেকে গাকে চলে যেতে বলল। কিন্তূ” দেবী 
কোন উত্তরই দিলেন না। ইহাতে কালকেতু ঈষৎ কুপিত হয়ে বলল £ 
ছাড় এই স্থান মাগো ছাড় এই স্থান। 
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥ 
একেলা যুবতী তুমি ছাড় নিজ ঘর। 
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর ॥ 
বর বন্রী তুমি বড়লোকের বি। 
বুঝিয়! ব্যাধের ভাব তোমার লাভ কি॥ 
ইহাতেও দেবী যখন উঠলেন না বা কোন উত্তর দ্রিলেন না, তখন 
কালকেতু- 
শরাসনে আকর্ণ পুগিত কৈল বাণ । 
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্মাণ ॥ 
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন । 
।_ ৰলবুদ্ধিহত হেল আক্ষটা-নন্দন ॥ 
কালকেতুর বীরত্ব, চরিত্রোৎকর্ষ নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেও কবি 
কিন্ত ইহার শেষ রক্ষা করতে পারেননি । যে কালকেতুকে দেখে বনের 
হাতী-গণ্ডার, সিংহ-বাঘ ভয়ে থরহরি কম্পমুুন, সেই কালকেতুকে যখন 
কলিঙ্গরাজের কাছে পরাজিত হয়ে ধান্তগৃহে আশ্রম নিতে দেখি তখন 
তার প্রতি আমাদের মনে আর কোন সহানুতৃতির ভাব জাগে না। 
মুরারি লীলের চরিত্রটি মুকুন্দরামের নিজন্ব স্তি। এই চরিঅটির . 
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সন্ধান ইতিপূর্বে কোন কবির কাব্যের মধ্যে পাওয়। যায়নি। কালকেতুর 
দেবীগ্রদত্ত অঙ্গুরীয় বিক্রয়ের সামান্ত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
মুরারির চরিত্রটি বিকাশ লাভ করেছে। মুরারি জাতিতে বেনে, স্বভাবে 
খল কপট ধুর্ঠ। ধনের বাসে খিড়কীর পথে প্রথম তাকে প্রবেশ 
করতে দেখা যায়। কালকেতু মুরারির কাছে তার অভিগ্রায় জানাল : 


খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী। 
হয়্যা মোরে অন্ধুকূল, উচিত করিবে মূল, 
বিপদ সমুদ্রে ষেন তরি ॥ 
ধূর্ত মূরারি মুল্যবান অঙ্গুরী হাতে পেয়ে লোভ সংবরণ করতে পারল 
না।, কালকেতুকে ঠকিয়ে কেমন করে সে সম্তায় অন্গুরীটি কিনে নিবে 
সেই চিস্তাই সে করতে লাগল। শেষে অঙ্তুরীটি হাতে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
দেখে শেষকালে একটু তিরস্কারের সুরে সে বলল, 
সোন! রূপা নহে বাপা৷ এ বেঙ্গা পিতল। 
ঘসিয় মাজিয়! বাপু করছ উজ্জল ॥ 
তারপর সে একট! ইহার দর-দত্তরও করে ফেলল,_ 
রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দ্র । 
দুই ধানের কড়ি তায় পাচ গণ্ডা৷ ধর ॥ 
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্া অঙ্গুরীর কড়ি। 
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি। 
একুণে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি। 
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ॥ 
মূরারি ভাবল কালকেতু এতেই সন্তষ্ই হবে। দরিদ্র ব্যাধের ছেলে 
রত্বের মূলা আর কি বুঝবে! কিন্ত ফল হুল ঠিক তার উলটো। 
কালকেতুর দৃঢ় বিশ্বাস দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরীর মূল্য কখন কম হতে পারে 
না। মুরারিকে তাই সে সরাসরি জানিয়ে দিল,_থুড়া, মূলা নাহি চাই। 
ধে জন দিয়েছে বস্ত দিব তার ঠাই'। নিরুপায় হয়ে মুরারি তখন 
কালকেতৃকে লক্ষ্য করে শেষ বাণ নিক্ষেপ করল £ 
ধর্মকেতু দাদা সনে কৈলু লেনাদেন]। 
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ান! ॥ 
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কালকেতু মুরারির এই কথায় কর্ণপাত মাত্র না করে সহজ ভাবেই 
বলল/_ঙ্ুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া। মুরারি এতক্ষণে বুঝতে 
পারল, কালকেতু সত্যই 'সেয়ানা”; তার কাছে তার কোন জারিজুরি 
আর খাটবে না। নিজের ভুল সংশোধন করার অভিগ্রায়ে মে গালতর! 
হাসি হেসে রালকেতুকে বলল,_“এতক্ষণ পরিহাস কৈলু ভাইপোরে' । বেনিয়া 
জাতি সরলপ্রাণ মানুষকে যে কিভাবে. পথে বসায় তার একটি নজির 
পাওয়। গেল মুরারির চরিত্রে। 
মুকুন্দরামের সর্বোৎকৃষ্ট হি হল ভাড়ু দত্তের চরিত্রটি । তাড়ু জাতিতে 
কায়স্থ হলেও, স্বভাবের দিক থেকে সে নীচ, ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক । 
কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করলে ভাড়ু দত্ত কালকেতুর 
নিকট আগমন করে। ভাড়ু লোকে যে বিশেষ স্থবিধার নয় তা তার 
এই প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়। কাচকলার ভেট নিয়ে ভাড়ু কালকেতুর: 
সম্মুখে উপস্থিত হল। তাঁরপর-_ 
প্রণাম করিয় ধীরে ভাড়ু নিবেদন করে 
সম্বন্ধ পাতায়া। বলে খুড়া। 
ছেঁড়। কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হানি 
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া | 
নিজের বংশমর্ধাদার পরিচয় দিয়ে ভাড়ু কালকেতুর কাছে তার অভিপ্রায় 
জানাল: 
হাল বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন-পুড়া 
ভান্যা খাত্যে ঢে কী কুল! দ্িবে। 
আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি 
পরিণামে ভাড়ুরে জানিবে ॥ 
কালকেতুর অস্থগ্রহ লাভের পর ভাড়ুকে জানতে আর বেশি দেঁরী 
হল না। হাটুরিয়াদের নিকট তোলা দাবি ও তাদের প্রতি নির্মম 
অত্যাচারের কথা কালকেতুর কর্ণগোচর হল। ভাডু কালকেতুর কাছে 
নিজেকে মণ্ডল বলে পরিচয় দিলে কালকেতু তাকে তিরস্কার করল এই 
বলে_ ডি 
মণ্ডল বলাতে তোর মুখে নাহি লাজ । 
খর্ব হয়্য ধরিবারে চাহ ছিজরাজ ॥ 


৩৪8 বাংলা সাহিত্যের ইতিহাদ--প্রাচীন পরধায 
প্রজা নাছি মানে বেট! আপনি মওল। 
নগর ভাঙ্গিলি ঠক! করিয়া কন্দল॥ 
কালকেতুর এই ভৎপনায় তাড়ু ক্রোধে ঈর্ধায় দশ্বীতৃত হতে লাগল। 
নীচ.ব্যাধ জাতির কাছে তার উচ্চ বংশোদ্ভূত বাক্তির অপমান নির্বিবানে 
নথ করতে হবে, একথা ভেবে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। কালকেতুর 
মুখের উপর সে বলে বসল,__ 
শুন শুন মহাবীর শুন মোর কথা। 
উচিত কহিতে তুমি পাবে মনে ব্যথা ॥ 
যেখানে আমার খুড়া ঘুচালে মগ্ডুণী। 
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালি | 
তিন গোট] শর ছিল এক গোটা বাশ । 
হাটে হাটে ফুল্পর1 পসর] দিত মাস | 
এতেক নিষ্ঠুর বল আমার কপাল। 
তুমি ধনমন্ত এবে আমি সে কাঙ্গাল ॥ 
ভাড়ুর মুখে এই দ্ুর্বার্যু শুনে কালকেতু তাকে তাড়িয়ে দিল। ভাড়ু 
তখন তর্জন গর্জন করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং একাকী পথ 
চলতে চলতে কালকেতুকে এই বলে শানাতে লাগল, 
হরিদত্তের বেট। হই জয়দত্তের নাতি । 
হাটে লয়ম্যা বেচাইব বীরের ঘোড়। হাতী ॥ 
তবে স্থশাসিত হবে গুজরাট ধর] । 
পুনর্বার হাটে মাংশ বেচিবে ফুল্লরা ॥ 
ভাড়ুর মধ্যে এতদ্দিন ধরে যে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি 
জলছিল সহসা! যেন তা কালকেতুর উদ্কানিতে দাউ দাউ করে জলে 
উঠল। ভাড়ু কালকেতুকে জব্দ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে 
উত্তেজিত করল। কলিঙ্কমাজ ভাড়ুর কথামত গুজরাট নগর আক্রমণ 
রুরলেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে কালকেতু বন্দী হল। কিন্তু দেবীর কৃপায় 
কালকেতু কারামুক্ত হয়ে পুনরায় নিংহাসনে আরোহণ করল। তাড়ু 
নিজের সব দোষ গোপন করে কাঁাকেতুকে গিয়ে বলল, 
খুড়া তৃষ়ি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি 
বহু তোমার নাহি খায় ভাত। 


মা 
্ 
ঠ 


অঙ্গলকাব্যের ধারা 6৪৫ 
ভার এই কানা কুমীরের কানন! ছাড়া আর কি? 

. নারীচরিক্ সথতিতে মুকুন্দরাম তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি । 
ফুল্পরার চরিত্রটির কথা ধরা যাক। ফুল্পরা ব্যাধবনিতা। তার দরিত্রের 
সংসার । মাংসের পসরা! নিয়ে হাটে গিয়ে বিক্রী কর! তার পেশা। 
এহেন ফুল্পরা যখন ছন্মবেশিনী চণ্ীর কাছে রামায়ণ-মহাভারত হতে 
পাতিব্রত্যের নজির গাইতে থাকে তখন তাকে আর রক্ত-মাংসের মানুষ 
বলে মনে হয় না। চগ্ডীর কাছে ফুল্পরা যে বারমাসের ছুঃখ নিবেদন 
করেছে তা তার বেদনাহত চিত্তের ম্বতংস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। ছদ্বেশিনী 
চণ্ডী যাতে তার ঘর ছেড়ে চলে যায় সেজন্ত ফুল্লরা বারমাসের ডুঃখ 
তার কাছে বর্ণনা করেছে। ছুঃখ প্রকাশের মূলীতৃত কারণ হুল সপত্বী- 
বিদ্বেষ। চণ্তী আগেই ফুল্পরাকে বলেছেন,- “থাকিব ছুজনে ঘর্দিনা বাসহ 
লাজ'। কোন বিবাহিত! হিন্দু নারীর পক্ষে চণ্তীর এই অন্থরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয়। চগ্ডীর বাসনাকে নিবৃত্ত করার জন্য ফুল্পরাকে নিজের 
ছুঃংখকথাকে অতিরঞ্িত করে বলতে হল। 

তবে কৰি ফুল্পরার মুখ দ্রিয়ে বারমাসের দুঃখ কথা এমন ন্থুকৌশলে 
বলিয়েছেন ঘষে তাকে আর কিছুতেই অবাস্তব বলে মনে হয় ন1। 
অবশ্ত ইহার সবটা ফুল্পরার বানান নয়। ইহার মধ্যে এমন কিছু কিছ 
বন্ত আছে যেগুলিকে ফুল্লর] চণ্ডীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। 
টি র 
পাশেতে বঙিয়] রাম! কহে ছুঃখবাণী। 
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী। 
ভেরাগ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে। 
প্রথমে বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥ 
সঃ সু নি 
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। 
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥ 
সম্প্রতি ত্রিপুরা হতে চট্টগ্রামের কবি ছিজরামদেবের “অভয়া-মঙ্গল” 
কাব্যের ছুখানি পুথি 'আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যখানি 
আশুতোষ দীসের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হতে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যমধ্যে কবি কোন আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ 


দ্বিজরাষদেৰ 


৩৪৬. বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 
করে যাননি রলে তার বাক্কিজীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। শুধু 
ভণিতাতে তার পিতার নামের উল্লেখ দেখা যায় £ 
দেবীপদ ঘন্ নিন্দিয়া অববিন্দ 
আনন্দ-কন্দ মনোহর । 
কবি বিধুস্ৃত ভাবিয়া অবিরত 
রোপিত মানসসরোবর ॥ 
কাব্যমধ্যে কবি কাব্যরচনায় কালনির্দেশক যে পদ রচনা করেছেন-_ 
“ইন্দুবাণ খধিবাণ শক নিয়োজিত, তা বামদিক হতে পড়ার রীতি 
ব্যতিক্রম করে যদি ডানদিক থেকে পড়া যায়, তাহলে ইহাতে ১৫৭৫ শকাষ 
অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।১ তাছাড়া কাব্মধো কবি কালকেতুর 
নগর-পঞ্ভনকালে মগ-ফিরিঙ্গিদের আগমনের কথাও উল্লিখিত করেছেন £ 
ফেরাঙ্গি বাদ্ধিল টঙ্গি গোলন্দাজ তার সঙ্গী 
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাট। 
ছিজ রামদেবে ভণে সারদ1 ভাবিয়া মনে 
নগর পত্তন গুজরাট ॥ 
মগ-ফিরিঙ্গিদের বাংলাদেশে বসতিস্থাপন সম্ভব হয়েছিল গ্রীষ্টায় সধদশ 
শতকে । সুতরাং, ছ্িজ রামদদেবের কাব্য যে সপ্তদ্দশে শতকের মধ্যবর্তী- 
কালে (১৬৫৩ খ্রীঃ) রচিত হয়েছিল তা একরকম স্বীকার করে নেওয়া 
যেতে পারে । 
কাব্যরচনার দিক “থেকে দ্বিজ রামদেব কোন অভিনবত্থের পরিচয় 
দিতে পারেননি । প্রতি পদে পদে তিনি ছ্িজ মাধবের অন্করণ, 
অন্গসরণ করেছেন। এরূপ পুচ্ছগ্রাহিতা মধাযুগীয় সাহিত্যে একাস্তই 
দু্ক্ষ্য। ভাব, ভাষা, ছন্দ, ভণিতা .এমনকি কাহিনী পর্যস্ত অনুকরণ 
করেছেন। নিয়ে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল £ 
(১) ভণিতাঁ_ 
সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে। 
ছিজমাধবঞ্তথি অলি হইয়া শোভে ॥ 


টি ০১ 
উবার 


১। বাংল! যঙ্গলকাব্যের ইতি হাস--ডাঃ আগাতোব ভট্টাচার্য । 


 অজলকাবোর ধারা ৩৪৭ 
দ্নেবীপদ সরোজ সৌরভ অতিশয় 1. 
দ্বিজরামদেব তধি অলি হইয়া রয় ॥ 
_ঘ্বিজরামদেব। 
€২) গণেশ বন্দনা 
হেরম্ব মহাশয় হইয়! সদয় 
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান। 
বিশ্ব করয়ে নাশ রক্ষয়ে নিজ দাস 
স্থচার হউক মোর গান ॥ 
-_ছবিজমাধব। 
বন্দহ লক্বোদর পিন্দুরে স্ুনার * 
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান। 
স্যজিয়] মধু বৃষ্টি নায়কের কর দৃষ্টি 
গায়নেরে কর অবধান ॥ 
_ছিজরামদেব | 
(৩) লহনার নিকট ধনপতির থুর্লুনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব__ 
ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী। 
তোদ্ষার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী | 
ষেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ। 
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ ॥ 


-দ্বিজমাধব। 
ধনপতি বোলে প্রিয়! স্তনিছ কাহিনী । | 
বিবাহ করিমু তোমার খুলনা! ভগিনী | 
এই মাত্র শুনে রাম] সাধুর বচন। 
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগন ॥ 

-_ছ্বিজরামদেব। 


| ৭ 

দ্বিজরামর্দেব এভাবে ছ্িজমাধবের অনুকরণ করায় কাব্যরচনার ক্ষেত্রে 
তার কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না। 

চণ্ীমঙ্গল-শ্রেণীর কাব্যরচনায় ভারতচন্দজ্র রায় অসাধারণ চির 


০৪৮: বাংল! সাহিত্যের ইত্ভিহাস---প্রাচীন পর্যায় 


পরিচয়: দিয়েছেন। ভাষা স্থ্টি ও অলংকার প্রয়োগে তাঁর সমকক্ষ কৰি 
মধাযুগীয় সাহিত্যে নেই। বর্তমান বর্ধমান জেলার 
ত্রগুট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্রের 
জন্ম হয়। তার জন্মকাল নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কবি ঈশ্বর 
গুপ্ত ভারতচজের জন্মকাল ১৭১২ খ্রীঃ বলে গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে 
সর্বশেষ আলোচন! থেকে জান! যায় যে, ভারতচন্দ্র ১১১৩ বঙ্গাব অর্থাৎ 
১৭০৭ শ্রী: পেঁড়ো (ওরফে রাধানগর ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।১৯ তার 
পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় তৃরস্থট পরগনার অধিপতি ছিলেন। ভারতঙচন্তু 
ভণিতাতে সে-কথা উল্লেখ করেছেন,_ | 
ভুরিশিটে মহাকায় তৃপতি নরেন্দ্র রায় 
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে । 
ভারত তনয় তার অন্নদামঙ্গল সার 
কহে কঞ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥ 

বর্ধমানাধিপতি কীতিচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে নরেন্দ্র রায় সর্বস্বাত্ত হয়ে 
যান। ভারতচন্দ্রের বয়ম তখন এগার বছর। পিতার নিঃম্ব অবস্থায় 
বিদ্যাশিক্ষার অস্থবিধ! ঘটায় এই অল্প বয়সে কবি মাতুলালয়ে পালিয়ে 
যান। সেখানে এক সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান তিনি যত্ব- 
সহকারে অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে কবি বিবাহ করেন। 
এসমম্ম তার পাঠাভ্যাসও সমাপ্ত হয়ে যায়। কবি আবার গৃহে ফিরে 
আসেন। এখন যেমন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কদর বেশি, তখন সেরূপ 
পারপীভাষা শিক্ষার বিশেষ সমাদর ছিল। পারসী না শিখে সংস্কতে 
স্থপঙ্ডিত হওয়ায় জ্যেষ্ট-ভ্রাতাদের কাছে কবি ভতৎসিত হন। অভিমানে 
কৰি গৃহত্যাগ করে হুগলী জেলার দ্েবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর 
গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র মুন্সী তার আগ্রহ দেখে ম্বগৃহে 
তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এসময় ভারতচন্ত্র কবিতা রচনা করতে 
আরস্ত করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করে তিনি সকলকেই 
চমত্কৃত করে দেন। পারসী জ্বষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিশ 
বছর বয়সে কৰি আবার গৃহে ফিরে আসেন । আত্মীয়-স্বজনের! ভারতচন্দ্রের 


ভারতচন্ত্র রায় 


১। বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইঙিহাস--ডাঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য। 


'. মঙ্গলকাব্যের ধারা ৩৪৯, 


অসাধারণ বিগ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে মোক্তা'র নিযুক্ত করে ব্ধ্ানের 
বাম্বধানীতে তাদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে 
ভারতচন্ত্র কারারুদ্ধ হন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে কবি কটকে 
মারহাট্টাদ্ের স্থবেদার শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবভষ্র তাঁকে 
শ্রীক্ষেত্রে বাসের অনুমতি দেন। শ্রীক্ষেত্রে বৈষব সংসর্গে এসে কবি 
শ্রীমন্তাগবত ও বৈষ্ণবশান্ত্র গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন এবং বৈষ্ণব হয়ে 
গেরুয়া বসন ধারণ করে ধর্মচিন্তা কালকাটাতে থাকেন। তারপর 
বৈষ্ণব আন্কাসীদের সঙ্গে পদতব্রজে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। 
পথিমধ্যে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে কবির শ্ঠালীপক্সির 
ভ্রাতার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। তারই অন্নরোধে ভারতচন্ত্র 'সম্নযাসীর 
বেশ ছেড়ে আবার সংসারী হন। কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস ও কিছুকাল 
শবশ্তরগৃহে বাস করে কৰি অর্থোপার্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গায় ডূপ্নে সাহেবের 
দেওয়ান ইন্ত্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন 
তাকে পরম বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরণ 
করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচেন্দ্রর কবিত্বশক্তিতে আকুষ্ট হয়ে তাঁকে ৪০২ 
টাক] বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন! তীরই আদেশে ভারতচন্ত্র তাঁর বন্থ- 
বিখ্যাত “অন্নদামঙ্গল' কাবা রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে 
খুশি হয়ে কবিকে 'গুণাকর* উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী 
মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন। এই গ্রামেতেই কবি ১৭৬০ খ্রীঃ দেহত্যাগ 
করেন। 

কাব্য-নাটক করে ভারতচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 'সত্যপীরের 
“পাঁচালী” কবির প্রথম রচনা । ১৭৩৮ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচিত হয়। নবহীপের 
রাজসভায় নিযুক্ত হয়ে কবি কয়েকটি কবিতা রচনার পর 'রসমঞ্জরী 
কাব্য প্রণয়ন করেন। কাব্যটি মৈথিল কবি ভানু 
দত্তের রসমঞ্জরীর অন্বাদ। এই গ্রন্থে অলংকারশাস্ত্রের 
নায়ক-নায়িকাদের লক্ষণ, বিদুষক, বিট প্রত্ৃতির স্বরূপ এবং শূঙ্গার রসের 
লক্ষণ-ভেদ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।& গ্রন্থটি ১৭৩৮ হতে ১৭৪৯ খ্রীঃ 
মধ্যে রচিত। কবি যখন মৃলাজোড় গ্রামে বাস করতেন সে-সময় 
স্বানীয় জমিদার রামদে নাগের অত্যাচারের কথা বিবৃত করে 'নাগাষ্টক" 
নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে 


ভারতচন্ত্রের গ্রস্থাবলী 
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তা উপহার দেন। মহারাজ কবির রচনা নৈপুণ্য ও চাতুর্ষের পরিচন্ 
পেয়ে মূলাঁজোড় গ্রামে নাগের অত্যাচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৭৪৫-৫ ০6 
মধ্যে “নাগাষ্টক” রচিত হয়। তারতচন্রের সর্বোৎকৃই হৃটি হল “অন্নদামল” 
কাব্য। মহারাজ কুষ্ণচন্ত্রের নির্দেশ এবং চণ্ডীমঙ্জল কাব্যের আদর্শে 
কাবাখানি রচিত হয়। ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ মধ্যে 'অন্নদ্ামঙ্গল” রচিত হয়। 
ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত_-(১) অন্নদামঙ্গল; (২) বিষ্যান্থন্দর ও (৩) ভবানন্দ 
মজুমদারের পালা । ভারতচন্দত্র বসস্ত, বর্ধাবর্ণনা, পাদপুরাণ প্রভৃতি 
কতকগুলি কবিতা রচন1। করেছিলেন। এগুলি ছাড়া কবির গঙ্গা্ক* নামক 
একখানি গ্রস্থ ও “চণ্ডীনাটক' নামক একখানি বাংলা-সংস্কত-হিন্দী মিশ্রণে 
রচিত নাট্যগ্রস্থের সন্ধান পাওয়া যায় । 
তারতচন্ত্র রাজসভার কবি। এজন্য তার কাব্যে পরিষ্কৃত বুদ্ধি, 
মাজিত রুচি ও বাকৃশক্তির নিপুণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। রাজসভার 
উচ্ছুংখল বিলাসময় জীবনের প্রভাবও তাঁর কাব্যে পড়েছে। স্থানে স্থানে 
তাই তিনি রমিকতার ছলে আদিরস পঞ্চমে তুলে গেয়েছেন। কৰি- 
কল্পনার বিশলতা, গভীরতা ভারতচন্দ্রের রচনায় দৃষ্টিগোচর না হলেও 
ভার কাব্যরচনার রীতিটি বড়ই চমতকার । তার রচনার প্রসাদগুণের 
তুলনাঁ নেই। প্রত্যেকটি কথা একেবারে ঝাকবকে পালিশ করা। 
তাষার এমন অপরূপ রূপ ইতিপূর্বে আর কোথায়ও দেখ! যায়নি। 
খুব হুমম দৃষ্টিশক্তির আধিকারী ছিলেন কবি। তার কাব্যে বর্ণশশক্তির 
অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে। অলংকার প্রয়েগেও কবি অসাধারণ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেছেন। কতিপয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করলে ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার 
অভিনবত্ব উপলদ্ধি কর! যাবে । 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গলে' আদিরসের বাড়াবাড়ি ঘটেছে। বিবাহ 
বাসরে শিবের চিত্রথানি একটু লক্ষ্য করলে হিমালয়রাজের মত পাঠকবর্গও 
হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন। বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করে__ 
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়। ঢুলিয়া। 
গিরির আসনে গিয়া! বলিল! তুলিয়। ॥ 
তারপর স্ত্রী-আচারের সময়-_ 
বাঘছাল খমিল উলঙ্গ হৈলা হর। 
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥ 


মজলকাব্যের ধারা . 6৫ ৬ 


মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেক্ষটা । 
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়! ঘোমট]। 
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই। 
মেদ্দিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই। 


ভারতচন্ত্র “অল্নদামঙ্ষলে? এভাবে দ্রেব-দেবীদের নিয়ে অনেক স্থলে 

ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে আধুনিক যুগের অভাদয়কে ত্বরাদ্বিত করে দিয়ে যান। 
মঙ্গলকাব্যের ছাচে কাব্যরচনা করলেও তার দৃষ্টি ত্বর্গের দিকে নিবন্ধ ছিল না; 
মর্তের ধুলিভরা জীবনের প্রতি তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। 
দৈবাধারে তিনি মানবরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর অন্নদাকে খন 
আমর]! জরতীবেশে ব্যাসদেবকে ছলনা করতে দেখি তখন তীক্রে আর 
দেবী বলে চিনতে পারি না। মনে হয় যেন তিনি নিঃস্ব, রিক্ত, 
সর্বহারা শ্রেণীর মান্ষের ঘরের জরাতুরা অনাথা নারী। মধ্যযুগের 
কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তফাৎ এখানেই । জরতী অন্নদার যে 
রূপ কৰি অঙ্কন করেছেন তার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করে দেওয়া হল £ 

মায় করে মহামায়া হইলেন বুড়ী | 

ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি ॥ 

ঝাকড় মাকড় চুল নাহি আদি সাদি। 

হাতদিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাদি ॥ 


৪ ২৫, ১ 


কোটরে নয়ন ছুটি মিটি মিটি করে। 
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥ 
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। 
শুনিতে না পান কানে শত শত ভাকে ॥ 
বাতে বাক] সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। 
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার ॥ 


তৃমে ঠেকে থুথি হাটু কান ঢেকে যায় 
কুঁজভরে পিঠভাড়া ভূমিতে লুটায় ॥ 


/ 
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উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। 
চক্ষু মুদি ছুই হাতে চুলকান চুল ॥ 
মৃহৃস্বরে কথা কন অন্তরে হামিয়া। 
অরে বাছ! বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥ 
তিন কাল গিয়। মোর এক কাল আছে। 
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে। 
বাঁচিতে বাসন] নাই মরিবারে চাই। 
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়| না পাই | 
'মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী ও ভারতচন্ত্রের অন্নদামঙ্গলের দেবদেবীর মধ্যে 
একটা ঘোরতর পার্থক্য আছে। চণ্ডী, মনসা ইহারা মূলত দেবী। 
মর্তের মানুষের সঙ্গে ইহাদের কোন ষোগ নেই। নিতান্ত প্রয়োজনের 
তাগিদে, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহারা ভক্তের দ্বারে পূজা ভিক্ষা করে 
বেড়িয়েছেন। ভক্তের স্ুখে-ছুঃখে কাতর হয়ে কখন জননীমুত্তিতে তার! 
তার কাছে আবিভূর্ত হয়নি। ভারতচন্দ্রের অন্নদা ইহার ব্যতিক্রম । কোন 
উদ্দেশ্ত বা স্বার্থের খাতিরে তিনি ভক্তগৃহে হানা দেননি। ভক্তের চোখের 
জল মুছিয়ে তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করার জন্য তিনি তৎপর। ভক্ত তার 
কাছে অন্ত কেউ নয়, সে যেন একেবারে তার ন্মেহের সন্তান, তীর 
অঞ্চলের নিধি। ভক্তকে “ওরে বাছা” এই মধুর সম্বোধন করে তিনি 
বলেন,--. 
ছুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর। 
ধনপুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘুর ॥ 
টা ০ না 
আমার পুজার ফলে বড় স্থথে রবে। 
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে। 
ভক্তসম্ভানের প্রতি দেবীর এতখানি দরদ যেন আশাতীত, স্বপ্নবৎ বলেই 
মনে হয়। হরিহোড়কে তাই বলতে শুনি,_ 
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণ অধমের ঘরে । 
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥ 
ভারতচন্দ্রের অন্ন্দা অঘটনঘটনপটায়সী ভয়ঙ্করী.চণ্তী নন, তিনি বরাভয়া 
অন্নপূর্ণা। জনে জনে করুণা বিতরণ করাই তার কাজ। ভবানন্দভবনে 


মঙ্গলকাব্যের ধার! ৩৫৩ 


যাত্রাকালে দেবীকে আমর! এমনি অধাচিতভাবে করুণ! দান করতে দেখি । 


প্রসন্নচিত্তে অন্নদা ঈশ্বরী পাটুনীকে বলেছেন,_“বর মাগ মনোনীত যাহা 
চাহ দিব । তারপর-_ 


প্রণমিয়! পাটুনী কহিছে যোড় হাতে। 
আমার সম্ভতান যেন থাকে ছুধে ভাতে ॥ 
তথাস্ত বলিয়! দেবী দিল! বরদান। 

দুধে ভাতে থাকিবে তোমার সন্তান ॥ 


“আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'__পাটুনীর এই তুচ্ছ বর চাওয়ার 
মধ্যে একটা গভীর অর্থ নিহিত আছে। জগতে সোনা-দানা, হীরে-জুহরত 
ইত্যাদি এত সব মহামূল্য বস্ত থাকতে পাটুনী কেন সন্তান দুধে-ভাতে থাকার 
এই সামান্য বর চাইল? ইহার উত্তর এই যে, নিঃম্য ব্যক্তি সাধারণ মানুষের 
কাছে যৎসামান্য ভোজাত্রব্য ছাড়! আর অন্ত কিছু চায় না। এখানে অন্নদা 
মানবী রূপেই পাটুনীর সম্মুখে আবিত্ভৃতা হয়েছেন। তাঁর আচার-আচরণ, 
হাব-ভাব, কথা-বার্তা সবই মান্থষের মতই । তাই পাটুনী দেবীর কাছে 
সামান্য একটু খেতে পাওয়ার উপায় করে নেওয়া ছাড়া আর বড় কিছু আশ! 
করতে পারেনি । 

পুকুষ চরিত্রের বেলাও দেখি ভাঁরতচন্দ্র দেব গড়তে গিয়ে মানুষ গড়ে 
ফেলেছেন। মঙ্গলকাব্যের শিব অন্নদামঙ্গলে পাগল, ভিখারী মাত্র। শিব 
ভিক্ষায় বেকলে পাড়ার ছেলেরা তাকে নিয়ে রঙ্গ করে, এমনকি পাগল ভেবে 
তার গায়েতে ছাইমাটি পর্বস্ত ছুঁড়ে মারে £ 

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ। 
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥ 
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। 
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল | 
কেহ বলে ভাল করি শিক্ষাটি বাজাও। 
কেহ বলে ভমরু বাজায়ে গীত গাও ॥ 
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়!। 
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়। ॥ 


পাচঘর ঘুরলে ভিখারীর তবু কিছু জোটে । শিব এমনই হতভাগ্য তিনি 


১৬০ 
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অরিতুবন্ন ঘুরে কোথাও এক মুষ্টি ভিক্ষা পেলেন না। তাঁকে দেখে সকলেই 
। বলেঃ” 
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া । 

কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়। | 


অন্নদামঙ্গলের মধ্যে আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করি, এখানে কবি 
দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্যরচনা করেননি; তিনি ধরণী ঈশ্বর কৃষ্চন্ত্ে 
আজ্ায় কাব্যরচনা করেছেন। ভিতাতে তাই তিনি বারে বারে 
বলেছেন, 
আজা দিল কৃষচন্্র ধরণী ঈশ্বর । 
রচিল ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর ॥ 

এমনি করে অন্ন্দামঙ্ললের অনেকস্থলে আমরা মাটির ডাক শ্তনতে পাই। 
মাটির আকুলকর। ডাক শুনে ভারতচন্্ বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্তে নেমে 
এসেছেন স্থথে-দুঃখে ভরা মানুষের মাঝখানে । ভারতচন্ত্রের কবিপ্রতিভার 
বৈশিষ্ট্য ইহাই । 

ভারতচন্দ্রের পর আরে! কয়েকজন কৰি চত্তীমঙ্গল কাব্য রচনা! করেন। 
ইছাদের মধ্যে জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তীর নাম 
উল্লেখযোগ্য । জয়নারায়ণ বিক্রমপুর পরগণার অনস্তগত জগস! গ্রামে 
জয়গ্রহণ করেন। তিনি চণ্তীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কাহিনী-কালকেতুর 
কাহিনী ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী অবলদ্ন করে তারতচন্ত্ের 
রচনাদর্শে কাবা রচনা করেন। ভবানীশঙ্কর ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও 
কবি। অনেক ক্ষেত্রে কবিত্বের চেয়ে পাঙিত্য অধিক প্রকাশ পেয়েছে। 
'অকিঞ্চন চক্রবর্তীর কাব্যখানিও আকারে দীর্ঘ। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী 
গধনপতি সওদাগরের কাহিনী--এই ছুই খণ্ডে তার কাব্যখানি বিভক্ত। 
করুণ রসের বর্ণনায় অকিঞ্চন বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অকিঞ্চনই 
সম্ভবত চণ্তীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি। 


্ব 


চতুর্থ অধ্যায় ঃ ধর্মমঙ্গল হষাব্য 


রাড়ে ধর্মপূজ। 

ধর্মঠাকুরের পুজ| পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে ( মধ্য-পশ্চিম বাংল! ) ব্যাপক 
প্রদারলাভ করে। ইহা প্রধানত আর্ধেতর জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়ে 
কালক্রমে বৌদ্ধ-হিন্দুর প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। ধর্মপূজা অনার্ধসমাজ- 
সভূত বলে ডোম জাতি ধর্মঠাকুরের পৃজারী। ধর্ম নামটির উত্তৰ সম্পর্কে 
পপ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, ধর্ম শষের অর্থ 
বুদ্ধ। কেহ বলেন, ধর্ম হূর্ষযের এক নাম। ধর্মঠাকুরের পূজান্ষিগণও 
এবিষয়ে একমত নন। তারা তাকে কোথাও বিষু, কোথাও শিব 
কোথাও যম, আবার কোথাও বা হর্য বলে ধ্যান করেন। ধর্মঠাকুরেয 
একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল, ইহার কোন মৃতি নেই। একখণ্ড ডিদ্বাকতি 
প্রস্তরখণ্ড ধর্মদেবতা নামে পুজিত হয়ে থাকে । ছাগ, কবুতর, মুরগী, 
শৃকর ইত্যাদি বলি দিয়ে ধর্মঠাকুরের পূজ1 করা হয়। সাধারণ ডোমজাতিতুক্ত 
লোকই এই দেবতার পুজারী হয়ে থাকেন | ইহাদের উপাধি পণ্ডিত ৭, 
ইহাদের দেয়াসীও বলা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজারিগণের বাছতে তামার 
তাগ! এবং হাতে তামার আংটি পরতে হয়। কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, বন্ধযারোগ, 
চক্ষু্নোগ প্রভৃতির কবল হতে মুক্তিলাভের জন্য লোকে ধর্মঠাকুরের কাছে 
পূজা মানসিক করে। পুরোহিতগণ এসমন্ত রোগের গ্ধধও দিয়ে থাকেন। 

ধর্মঠাকুরের পূজা তিনভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত গৃহস্থের বাড়ীতে 
ইহার নিত্যপূজা; দ্বিতীয়ত সর্বসাধারণের হিভার্থে ইহার বার্ধিক পৃজ' 
এবং তৃতীয়ত 'ঘর-ভরা+ অর্থাৎ রোগমুক্তি বা অন্যকারণে ব্যক্কিবিশেষের 
নামে মানসিক করে ইহার আড়ম্বরপূর্ণ পৃূজা। ঘর-ভরা অনুষ্ঠান বার দিন 
ধরে চলে এবং ইহাতে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি গীত হয়। ঘর-ভরা ছাড়া 
অন্য কোন অনুষ্ঠানে সাধারণত ধর্মমঙ্গল গান হ়্না। 


ধর্মমঙগলের কাহিনী ॥ 
গৌঁড়ে ধর্মপাল নামে এক রাজা. ছিলেৰ। ধর্মপালের স্ৃত্যুর পর তার 
পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়েবরের মন্ত্রীর নাম মহামা। 


৩৫৬ বাংল! সাহিতে্টর ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


মহামদ সম্পর্কে গৌঁড়েশ্বরের শ্যালক। একদিন গৌঁড়েশ্বর শিকারে বেরিয়ে 
দ্বেখলেন, তার একজন: অনুগত প্রজা সোমঘোষ মহামদের চক্রান্তে 
কারাকুদ্ধ হয়ে আছেন। গোঁড়েশ্বর মহাম্কে ভতদনা করে সোমঘোষকে 
মুক্তি দিলেন এবং তাকে রাঢ়ের সামস্তরাজা কর্ণসেনের তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 
করলেন। সোমঘোষের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের 
প্রাসাদ আক্রমণ করে তাঁকে গড় থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ইছাই নতুন 
গড় নির্মাণ করে তার নাম দিলেন ঢেকুর। গোঁড়েশ্বরের রাজস্ব দেওয়।| 
তিনি বন্ধ করে দিলেন। গোৌড়েশ্বর ইহাতে ক্ষুব্ধ হয়ে লক্ষ সৈন্য নিয়ে 
ঢেকুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু অজয় নদের বন্যায় তার অধিকাংশ 
সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গেল। কোনমতে তিনি গৌড়ে ফিরে এলেন। ইহাতে 
কর্ণ সেনের মহা বিপদ উপস্থিত হল। যুদ্ধে তার ছয় পুত্র মারা গেলঃ 
ছয় বধু আবার তাদের সঙ্গে সহমৃতা হলেন। রাণীও শোক সহ করতে 
না পেরে আত্মঘাতিনী হলেন। রাজা ইহাতে পাগল হয়ে গেলেন । 

গৌড়েশ্বর দয়াপরবশ হয়ে কর্ণসেনের সঙ্গে নিজের শালিক রঞ্জাবতীর 
বিবাহ দিলেন। বিবাহকালে মন্ত্রী মহামদ উপস্থিত ছিলেন না। পাছে 
নিবাহে বাধা দেন, এজন্য গোৌড়েশ্বর কৌশল করে মহামদকে কামরূপে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । কামরূপ থেকে ফিরে মহামদ মব খবর শুনে কর্ণমেনের 
উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 

অনেক দিন মাতাপিতার কোন সংবাদ না|! পেয়ে রঞ্চাবতী কর্ণদেনকে 
অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে গৌড়ে পাঠালেন। মহামদ প্রকাশ্য 
রাজসভায় কর্ণমেনকে আটকুড়ো। এবং বঞ্কাবতীকে বন্ধ্যা বলে নিন্দা করলেন। 
লক্জায় অপমানে কর্ণসেন আবার নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। 
“স্বামীর মুখে সব কথা শুনে রঞ্জাবতীও দুঃখিত হলেন। বন্ধ্যার অপবাদ 
খুচাবার জন্য তিনি ধর্মঠাকুরের পূজা করলেন। কিন্তু কোন ফল হল 
না। অবশেষে পুরোহিতের নির্দেশে পুনরায় ধর্পূজা করে লৌহশলাকায় 
ঝাঁপ দিধে প্রাণত্যাগ করলেন। ধর্ম ইহাতে সন্তষ্ট হয়ে রঞ্জাবতীর 
প্রাণদান করে তাকে পুত্্রবর দিয়ে গেলেন। রগ্রাবতী পর পর ছুই 
পুত্র লাভ করলেন। বড়টির নাম লাউনেন এবং ছোটটির নাম কপুরিসেন। 
ধর্মঠাকুরের “পায় তার! দুজনেই মল্লবিষ্তায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। 
পিতামাতার অঙ্থমতি নিয়ে তারা গৌড়েশ্বরের সঙ্কে সাক্ষাৎ করার উদ্দেস্টে 


'আঙগজকাঘোর ধারা... . ৩৫৭. 


গৌড়ের পথে যাত্রা করলেন। পথে অনেক বিপদ কাটিয়ে, প্রলোভন 
জয় করে তারা গৌড়ে পৌছালেন। মহামদ তাদের বিপদে ফেলার. জন্য চক্রান্ত 
করতে লাগলেন। গড়ে পৌঁছে লাউসেন ও কর্ণদেন বৃক্ষতলে আশ্রয় 
গ্রহণ করলেন। মহামদ গাদদের শিয়রে পাটহস্তী বেঁধে রাখলেন এবং 
তারপর তাদের হাতী-চোর বলে কারারুদ্ধ করে রাখলেন। লাউসেন 
রাজার কাছে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করলেন। রাঁজা৷ খুশি হয়ে 
তাকে পুরস্কার স্বরূপ একটি অশ্ব দান করলেন। দুভাই তারপর . স্বদেশের 
পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তেবজন ডোমের সাক্ষাৎ পেয়ে লাউসেন 
তাদের সকলকে সঙ্গে নিলেন এবং তার্দের মধ্যে প্রধান যে (কালুভোম্‌) 
তাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করলেন । 

মন্ত্রী মহামদ এদিকে লাউসেনকে বিপদে ফেলার জন্য নিষ্ঠ্য-নতুন 
উপায় সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে 
লাউসেনকে কামরূপ জয় করার জন্ত পাঠালেন। লাউসেন অনায়াসে 
কামরূপ জয় করলেন। কামরূপের রাজা তীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজকন্ঠা 
কলিঙ্গাকে তার সঙ্গে বিবাহ দ্রিলেন। বিজয় গৌরবে লাউসেন গড়ে 
ফিরে এলেন। গৌড় হতে তারপর গৃহে ফেরার পথে মঙ্গলকোটের 
বাজার কন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজার কন্তা বিমলাকে বিৰাহ 
করলেন। পিতামাতা আনন্দের সঙ্গে তাদের বরণ করে নিলেন। 

গোঁড়েশ্বর বুদ্ধ বয়সে সিমূলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপে 
মুগ্ধী হয়ে তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। হরিপাল এই বিবাহে সম্মতি 
দিলেন না। গোৌঁড়েশ্বর তখন নয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিমূল আক্রমণ 
করলেন। কানড়া গৌড়েশ্বরকে একটি লৌহগপ্ডার দিয়ে বললেন, ধিনি 
ইহাকে এক আঘাতে দ্বিথপ্ডিত করতে পারবেন, তিনি তাকে বিবাহ 
করতে পারবেন। গৌড়েশ্বর ইহাতে বিফল হলেন। মহামদের পরামর্শে 
গৌঁড়েশ্বর তখন লাউসেনকে ডেকে পাঠালেন। লাউসেন লৌহগপগ্ডারকে 
ছিখগ্ডিতকরে কানড়াকে বিবাহ করে নিজ রাজধানী ময়না নগরে ফিরে 
এলেন। 

মন্ত্রী মহামদের লাউসেনের প্রতি ঈর্ধা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। 
অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আবার এক ফন্দি বার করলেন। তিনি বিদ্রোহী 
ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্ত লাউসেনকে পাঠাবার কথা গোঁড়েশ্বরকে 
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বললেন। গোঁ়েশ্বর কোন দ্বিকক্তি না করে সঙক্ষে সঙ্কে লাউসেনকে 
ইছাই ঘোষের বিজ্রোহ দমন করার জন্ত পাঠালেন । লাউসেনের সঙ্গে 
ইছাই ঘোষের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। ইছাই যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। অহামদ 
ভাবলেন, ধর্মঠাকুরের ভক্ত বলে লাউমেন এত 'বড় বীর হতে পেরেছেন। 
বীরত্ব অর্জনের জন্স মহামদ নিজে ধর্মঠাকুরেরু পূজা করতে লাগলেন। 
ধর্মঠাঞ্চুর ইহাতে বিরক্ত হয়ে তার পুজায় বিশ্ন সৃষ্টি করলেন। অবিরাম 
বর্ধণে সমগ্র গৌড় নগর ভেসে যেতে 'লাগল। রাজার অনুরোধে 
জাউসেন তখন রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মক্ষলবিধানের জন্য ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা 
পশ্চিম আকাশ হতে হুর্যোদয় ঘটানর কঠোর তপন্তায় আত্মনিয়োগ 
করলেন। লাউসেন নিজের দেহকে নয় খণ্ড করে কেটে ধর্মের নামে 
আহুতি দিলেন। ধর্মঠাকুর লাউসেলের সাধনায় সন্বষ্ট হয়ে অমাবন্তা রাত্রে 
সথর্ধকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আদেশ দিলেন। রাজোর সব 
অমঙ্গল দূর হয়ে গেল। পশ্চিম দিক হতে হৃর্যোদয়ের ব্যাপারটাকে 
মিথ্যা প্রমাণিত করতে গিয়ে মহামদ বিফল হলেন। ধর্মঠাকুর তার 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তার গায়ে কুষ্ঠ হওয়ার অভিশাপ দিলেন। 
নিদারুণ কুষ্ঠটবাাধিতে মহামদ আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। লাউসেন 'আবার 
দয়া পরবশ হয়ে কুষ্টরোগ থেকে মহামদকে আরোগা করে দিলেন। 
কেবল তার ছৃষর্মের জন্য তাঁর মুখে শ্বেতকুষ্ঠের একটি চিহ্ন রেখে 
দিলেন। লাউসেন এভাবে মর্তে ধর্মঠাকুরের পুজা প্রচার করে পু 
চিত্রসেনের উপর রাজাভার অর্পণ করে ন্বর্গারোহণ করলেন। 


ধর্মমজলের কবিকুল ॥ 
ৃ্‌ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম ময়ূর ভট্ট। এপর্যস্ত তার রচিত 
কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে তার সম্পর্কে কিছু জান! 
নি সম্ভব হয়নি। পরবন্তিকালের কবিগণ তাদের কাব্যে 
মুর ভষ্টকে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর আদি-রচয়িতা বলে 
উল্লেখ করেছেন। ইহাতে বোঝা যায় ময়ূর ভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি 
কবি। যেমন, মাণিক গান্দুলী লিখেছেন_ 
বন্দিয়! ময়ূর ভট্ট কবি স্ুকোমল। 
ছিজ শ্রীমাধিক ভণে শ্রীধর্মমজল ॥ 


মজলকাব্যের খাব ৬৯ 


বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি বপবাম৯। 
ঘিজ শ্রীমাণিক তণে ধর্মগুণগান। 
'ঘনরাম চক্রবর্তা লিথেছেন-- 
হাঁকন্দ পুরাণ মতে, মযূর ভষ্টের পথে 
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায় । 
ঘনরামের এই উক্তি থেকে অন্ুমিত হয়, মম্ুর ভট্ের কাবোর নাম ছিল 
“ছাকন্দ পুরাণ! । 
সীতারাম দাম লিখেছেন _ 
ময়ুরভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল। 
প্রকাশ করিল ধর্সের মঙ্গল ॥ 
তাহার ম্মরণ করি সবে গাই গীত। 
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্মেতে যাবে চিত ॥ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় টি 
সম্পাদনায় ময়ুরভট্রের রচিত শ্রীধর্মপুরাণ নামক একখানি পুস্তক গ্রকাখিত 
হয়েছে। গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 
ঘনরাম চক্রবর্তীর উক্কিতে দেখা গিয়েছে মম্ুর ভট্রের কাব্যের নাম 'হানব্ব- 
পুরাণ | কাজেই অনুমান হয় শ্্রীধর্মপুরাণ মধুর ভট্টের রচনা নয়, উহা! 
অর্বাচীন কালের কোন ব্যক্তির রচনা হবে । 
ধর্মমঙ্লের পরবর্তী কবি মাঁণিকরাম গাহ্গুলী ষোড়শ শতকের শেষার্ধে 
আবির্ভূত হন। তিনি স্পণ্তিত ছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে 
লাউসেনের বিদ্যাবত্তার যে পরিচয় কবি লিপিবদ্ধ করেছেন 
তা তার নিজের পরিচয় হিসেবে গৃহীত হতে পারে £ 
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্যসকল। 
মুরারি ভারবি তষ্ট নৈষধ পিঙ্গল। 
কালিদাস কৃত কাব্য অন্ত কাব্য কত। 
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শান্ত | 


মাণিকরাম 


0] 
১। রপরাম ময়ূর ভট্ের পরৰর্তা কবি। কারণ, ভার ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখ! যায় তিনি 
মুর ভটকে। 'ময়ুয় ভটের় পদ মমে অনুমাঁনি'” এই বলে, বন্দনা করেছেন। নুতরাং আদি 
কবি বলতে এথানে মরুর ভকেই বোঝান হয়েছে। 


৩৬০... বাংল! সাহিত্যের ইতিছাস-_ প্রাচীন পর্যায় 


ৃ ছন্দ শান্ত পুরাণ পড়িল তারপর । 
উত্তম হইল বিষ্ভা নয় দশ বছর | 
ধর্মমঙ্গল কাব্য বীররসাআ্মক। এই বীররন স্থট্টির উপযুক্ত ওজস্িনী 
ভাষার নমুন! মাণিকরামের কাব্যে পাওয়া যায়। অলংকার প্রয়োগেও কবি 
বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দ্বেন। সংস্কৃত রসশান্ত্র অনুশীলনের ফলে তার কাব্যে 
আদিরসের আধিক্য ঘটে । 
রূপরাম মাণিকরামের সমসাময়িক কবি। মাণিকরামের কাব্য রচনার 
অল্পকয়েক বছর পরে তাঁর কাব্য রচিত হয়। বর্ধমান জেলার কাইতি 
শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরাম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে 
রূপরাম অত্যন্ত ছাবনীত ছিলেন। বিদ্তাশিক্ষার চর্চা 
বিশেষ «কিছু না করায় গুরুজনদের তিনি বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। তাদের 
গঞ্ন। সহ করতে ন। পেরে গৃহত্যাগ করে তিনি রাজা গণেশের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। রাজ! তাকে চামর মান্দরা উপহার দিয়ে গানের দল বেধে দিলেন। 
সেই থেকে ধর্মের আমরে গীত গাওয়া শুরু করেন। রূপরাম উচ্চ কবি- 
প্রাতিভার অধিকারী না হলেও তার রচন। স্থানে স্থানে বেশ সরল ও মধুর 
হয়ে উঠেছে। বর্ণনশক্তির নিবিড় পরিচয়ও তার কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন, 
জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জা বর্ণনার কিয়দংশ-_- 


কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়। 
চন্দন-চন্দ্রিমী তার কাছে কাছে রয় ॥ 
চন্দ্রকোলে শোভা যেন করে তারাগণ। 
ঈষৎ করিয়! ছিল বিন্দু বিচক্ষণ | 

এক ঠাঞ্চি রবি শশী তারাগণযুত] | 
আনন্দ অন্বুদকুলে বিজুরীর লতা | 


€ ঝ্ুপয়াম 


দ্বেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তনের ফাকে ফাকে রূপরাম সমাজজীবনের নিখুত 
ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এবিষয়ে মুকুন্দরামের সহিত তিনি তুলনীয়। 

ধর্মমক্লের অন্যতম কবি-.সীতারাম দীন বীকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সীতারাম পূর্বস্থরীদের গতানু- 
গতিক পথে চলেছেন। তার কাব্যে পাণ্ডিত্য বা কবিত্ব 
কোনটাই তেমন লক্ষ্য কর] যায় না। 


সীতারাম দাস 


মঙ্গলকাব্যের ধারা ৩৬১ 


ধরমযঙ্গল কাবোর স্থপ্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবর্তাঁ ১৭১১ খ্রীঃ বধগান 
জেলার রুষ্ণপুর গ্রামে আবিতূতত হন। বধমানের রাজা 
কীতিচন্ত্র, খুব সম্ভব কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক . 
ছিলেন। কাব্যমধ্যে কবি কীত্িচন্জ্রের কল্যাণ-কামনা! করেছেন £ 
অথিলে বিখ্যাত কীত্তি মহারাজ চক্রবর্তী 
কীতিচন্ত্র নরেন্্র প্রধান । 
চিস্তি তার রাজোন্নতি কষ্ণপুর নিবসতি 
ছ্বিজ ঘনরাম রসগান | 
মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত ঘনরাম দেবতার স্বপ্রাদেশে কাব্যরষটনা 
করেননি। তিনি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর আদেশেই তিনি স্বাব্যরচন! 
করেন। ভণিতাতে পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি গুরুর নামোল্লেখ করেছেন £ 


ঘর্মাম চক্রব্ত 


গুরুপদে হয়ে যত ঘনরাম কবিরত্ 
বিরচিল শ্রীধর্মমঙ্গল। 


ঘনরামের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে গুরু তাকে “কবিরত্ব' উপাধিতে তৃষিত করেন। 
গুরুকে উদ্দেশ্ত করে তিনি তাই বলেছেন, 
নিজগুণে করি যত নাম দিল! কবিরত্ব 
কূপাময় করুণা-আধান। 

, ঘ্বনরাম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্ুৎ্পত্তি লাভ করেন। তার 
কাব্য একারণে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের বিমিশ্রণ ঘটেছে। তার কাব্যের ভাষ! 
মশঞ্জিত ও অলংকারমণ্ডিত। যেমন, 

ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে । 

চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে । 

চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা। 

মনে হৈল নিকটে আইল: মেঘমালা | 

মনসামঙ্গল কাব্য যেমন করুণরসের আকর, ধর্মমঙ্গল কাব্য তেমনি বীর 

রসের আকর। এখানে করুণরসন্ট্টির অবকাশ নেই বললে চলে। শোক- 
গ্রকাশের চেয়ে কর্তব্যের আহ্বানটাই এই কাবো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে! 
মপত্বীর ( কলিঙ্গা) মৃত্যুশোকে কানড়া যখন কাতরভাবে অশ্রবিদর্জন 


৩৬২. বাংল! সাহিত্যের ইভিহাস- প্রাচীন পর্যায় 
করেছেন তখন দুমূধ! দাসী তাকে শোক ত্যাগ করে সংগ্রামের জনত গ্রস্ত 
ছতে বলছেন £ 

এলাল কবরী কেশ ধুলায় লুটায়। 

মুখানি মূছায়ে দামী ছুমূখা৷ পেতায়। 

কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে। 

মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ পেল কেদে। 


শোকের সময় নয় শক্র আসে পুরে। 
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দুরে ॥ 


সহদেব চক্রবর্তী ১৭৩৫ খ্রীঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। কবি কালুরাঁয় ধর্মের ম্বপ্লাদেশে কাব্য রচনা করেন। 
সহদেবের কাব্যে লাউমেনের কাহিনী নেই। তার কাব্যে 
হরিশ্ন্র রাজার কাহিনী, শৈব কাহিনী, মীননাথ- 
গোরক্ষনাথের জীবনী, পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী স্থান পেয়েছে । 
সহদেবের রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরস হয়ে উঠেছে ; যেমন, 


সহদেৰ চক্রবর্তী 


মিছা মায়! মধুরমে বন্দী হয়া মায়াপাশে 
হরিপদে না রহে ভকতি। 
তসরের পোকা যেন লুতায় বসিয়৷ হেন 
নিজ স্থথে মজে লঘু গতি ॥ 


ধর্মমক্গল কাব্যের প্রধান ত্রুটি হল একই বিষয়বস্তু ও কাহিনী অন্থনরণ 
করে সকল কবি কাব্যরচনা করেছেন । রচনা তাই রসহীন বৈচিত্র্যহীন হয়ে 
পড়েছে। তথাপি ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ইতিহাসমূলক বলে মধ্যযুশীয় বাংলা 
অমাজের ইতিহাস রচনায় ইহা! অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল । 


পঞ্চম অধ্যায় £ শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য 
শিবদেবতার স্বরূপ ও শিবের গীত ॥ 


শিব অতি প্রাচীন দেবতা । প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকে তার পূজোপাসসা 
চলে আসছে। কালক্রমে বৈদিক রুদ্রদেবতা, অনস্তপুণ্য ধ্যানী বুদ্ধ, জৈন- 
তীর্ঘস্রর, নাথধর্ম ও বাংলার বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের গ্রভাবে পড়ে আদ্নাযুগের 
এই দেবতাটি এক বিচিত্র সঙ্করমূতিতে পরিণত হুন। পুরাণকারের! তাঁকে 
কোথাও মঙ্গলকারী দেবতা, কোথাও প্রলয়ের অধিকর্তা, আবার কোথাও 
ধ্যানী-যোগীরশে কল্পনা করেছেন। শিবের চরিত্রগত এই পৌরাণিক 
'বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মিলিত হল জনগণের নানাবিধ আচার-ধর্ম ও জীবনযাত্রার 
সহজ প্রণালী । ফলে, মঙ্গল-কবিদের হাতে সত্যস্ুন্বর শিব হলেন এক 
আধপাগল, নেশাখোঁর, চাষাতৃষা, ভিখারী, শ্বশানচারী দেবতা। পরিধানে 
বাঘছাল, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল, গলায় হাড়ের মালা ক্বাঙ্গে ছাইমাখা, 
সঙ্গে তৃতপ্রেত, বাহন আবার একটা এহেন যে শিব, তার আবার 
'ঘরসংসার, ছেলেপিলে মবই আছে। এমন হাশ্যকর অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র 
আর কী হতে পারে ! বিধাতার সাধ্য নেই এমন চরিত্র স্থষ্টি করেন। এন্সস্তং 
কেবল মঙ্গল-কবিদের পক্ষে ধাদের কল্পনার অলকাপুরী বাংলার নিভৃত পল্জীর 
পানাপুকুরের ধারে প্রতিষিত। শিবচরিত্রটি একারণে সমাজের উচ্চ-নীচ 
'নিবিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে অতিশয় মুখরোচক হয়ে ওঠে। 
অতাধিক জনপ্রিয়তার জন্ত এককালে বাংলাদেশে তাই ধান ভানতেও শিবের 
গীত গাওয়া হত। 

শিবের কাহিনী অস্থুমরণ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবায়নু বা 
শিবমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য ইহা! কাব্যরূপ লাভ করার পূর্বে বাংলা- 
দেশে বিচ্ছিন্ন ছড়া ও গীতিরূপে প্রচলিত ছিল। কথায় বলে, 'ধান ভানতে 
শিবের গীত । শিবায়ন ছাড়া অন্যান্থ মঙ্গলকাবোর মধ্যেও শিব-কাছিনী 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তৃমিকা রচনা করেছে। (শিবের সহিত সম্বস্বত্ে আবদ্ধ ছয়ে 
চণ্ডী ও মনসা আর্ধপরিবারের অন্ততু্ত হন ৃ 

মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে শিববিষয়ক বিচ্ছন্ন ছড়া ও বিবিধ 
: লাকগীতিগুলি স্থসংবন্ধ কাহিনীরূপ লাভ করে প্রত্যেক প্রকারের মঙ্গলকাব্যে 


৩৬৪ : বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীন পর্যায় 


স্থান পায় এবং কালক্রমে শিবের চরিত্রে, আচরণে ও কার্ধকলাপে বিচিহ্ 
বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ ঘটায় শিবকাহিনী প্রাধান্ত লাভ করে এক শ্রণীর 
নতুন শিবমক্গল কাব্যে পরিণত হয়। ইহাতে শিবচরিত্রের গৌকসব যে আঁধক- 
মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। শিবচরিত্রের দার্শনিক তত্ব পরিষ্দুট করার 
বা তার বিভে্দের মধ্যে সঙ্গতিস্থাপন করার কোনো প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত 
হয় না। কেবল শিববিষয়ক লৌকিক, পৌরাণিক ও কিংবাস্তীমূলক সকল 
তথ্যের একত্র সন্নিবেশ ঘটেছে শিবমন্গলে। ইহাতে মঙ্গলকাব্যের ঘচ্ছ- 
নংঘর্ষ কিংবা সমাজজীবনেও নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় না। শিবের লীলা- 
মান্বাত্ম্য প্রচারের প্রবণতাই শিবমঙ্গলে প্রকট হয়ে উঠেছে। 
প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে শিবের গীত প্রচলিত হয়ে আলছে। শৈব 

বলে পরিচিত এক শ্রেণীর ভিক্ষুক শিবের গীত গ্েক্সে ছারে 
দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াত। অন্থমিত হয় ১৬শ শতকের 
মাঝামাঝি পর্স্ত এই গীত মুখে মুখে গীত হতে থাকে। প্রখ্যাত চৈতন্য- 
চরিতাম্থতকার বুন্দাবনদীনের চৈতন্তভাগবতের মধ্যে ইহার উল্লেখ পাওয়) 
ষায়। শ্রীচেতন্ের লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে তিনি একস্থলে বলেছেন, 

একদিন আমি এক শিবের গায়ন। 

ডমরু বাজায়--গায় শিবের কথন ॥ 

আইল করিতে ভিক্ষা প্রভূর মন্দিরে । 

গাইয়া শিবের গীত বেটি নৃত্য করে | 

শঙ্করের গুণ শুনি প্রতু বিশ্বস্তর | 

হইল! শঙ্কর মৃতি দিব্য জটাধর ॥ 


[ বিশ্বস্তর--শ্রীচৈতন্তের বাল্যনাম |] 


শিবের গত 


' বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিবের চাষবিষয়ক-বিবাহবিষয়ক গীত, 
শিবের বিবাহে এয়োগণের গীত ইত্যাদি শিব-সম্পকিত বহুবিধ গীত গাওয়া 
হত। এই সকল গীত হতে প্রাপ্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়ে পরবতিকালে 
শিবমঙ্গল কাব্য স্থষ্ট হয়। দৃষটান্তস্বরূপ এখানে সুদুর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে গীত শিবের 
বিবাহ বিষয়ক একটি গীত উদ্ধৃত কর! হলো)__ 

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা । 
পাড়াপড়শী দেখতে এল বিয়ার কথা শুইন। ॥ 


মঙালকাধ্োের ধারা ৩৬৫ 


টিপ, টিপ, ভম্বুরা বাজে শিঙায় গুন, খুন করে। 
খৈস্য। পড়ল মৃগ চর্ম শিব ল্যাঙট] হইয়া নাচে । 
মেনকা! স্থুন্দরী এল জামাই দেখিবারে। 

পাগলা জামাই দেখ্যা লৰে আউয়! ছিয়া করে॥ 
কিবা আকুতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ। 
ছুইটা চক্ষু ফুটা] রইছে পঞ্চখানি মুখ | 

না দিব গৌরারে বিয়া কার বা বাপের ডর । 
ডস্কা মাইরা পাগল জামাই বাড়ীর বাহির কর ॥ 


শিবমঙ্গজলের কাহিনী । 


শিবমঙ্ষলকাব্যের কাহিনী ছুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে-_(১) মৃগলুন্ধ 
কাহিনী অর্থাৎ ব্যাধের শিবান্ুগ্রহ লাভের কাহিনী এবং (২) শিবমঙ্গলের 
কাহিনী। মৃগলুব্ধ কাহিনীতে পৌগাণিক আদর্শ প্রাধান্য লাভ করেছে এবং 
শিবমঙ্গলের কাহিনীতে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সংযিশ্রণ ঘটলেও 
লৌকিক আদর্শটই প্রকট হয়ে উঠেছে। 

এক মৃগলুন্ধ ব্যাধ শিব-পৃজ1 কবে কেমন করে শাপমুক্ত হন তারই বিচিত্র 
বিবরণ মৃগলুন্ধ কাহিনীর প্রধান উপজীব্য বিষয়। 
মহাভারত, হরিবংশ, দেঁবীভাগবত, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, 
ব্রক্ষপুরাণ ইত্যাদিতে বর্ণিত বিবিধ উপাখ্যান ভাগকে আশ্রয় করে এই 
কাহিনী গড়ে উঠে। কাহিনীটি আগ্ঠোপাস্ত পৌরাণিক) ইহাতে লৌকিক 
শিব-চরিত্রের কোন প্রভাব নেই । কণহিনীটি নিয়রূপ £- 

হস্তিনার রাজা মুচুকুন্দ স্ত্রীক শিবচতুর্দশী ব্রত উদ্যাপন কালে রানী 
রুক্মিণীর কাছে এক অদ্ভুত শিবমাহাত্মা বিষয়ক গল্প শুনলেন £ বিদ্যাধর চিত্রসেন 
ত্বর্গে নৃত্যপ্রদর্শনকালে এক ব্যাধের হরিণ শিকার দেখে তালভঙ্গ করেন। 
দেবরাজ ইন্ত্র অমনি ক্রুদ্ধ হয়ে চিত্রসেনকে মর্ভলোকে ব্যাধ হয়ে জন্মানর 
অভিশাপ দ্রিলেন। এই নিদারুণ অভিশাপ দেওয়ার পর ইন্দ্র আবার 
চিন্তরসেনকে এক আশ্বাস বাণী শুনালেন,জ-ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাতে শাপমুক্তি 
'ঘঘটবে। 

চিত্রসেন ব্যাধ হয়ে জন্মাল। বনের পশুশিকারই হল তার একমান্জ 
জীবিকা । একদিন চিত্রসেন শিকারার্থে *দুর বনে গমন করল। সারাদিন 


সৃগনুন্ধ কাহিনী 


৩৬৬ বাংল! সাহিত্যেয় ইতিছান--প্রাচীন পর্যায় 


অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন শিকার জুটল না। অন্ধকার হয়ে এল, 
আকাশে ঝড় উঠল। ভয়ে তখন সে একটি বেলগাছে উঠে পড়ল। সের্দিন 
ছিল শিবচতুর্দশী। বেলগাছে ওঠার সময় একটি সজল বেলপাত! নীচে 
শিবলিঙ্গের উপর পড়ল। শিব এতে সন্তষ্ট হয়ে চিত্রসেনকে বর দিতে চাইলেন । 
চিত্রসেন শিবের কাছ থেকে পঙ্খবধে সাফলালাভের বর চেয়ে নিলেন। 

পরের দিন চিত্রসেন ব্যাধের জালে এক হরিণ ধরা পড়ল। হরিণী 
হরিণের শোকে কাতর হয়ে পড়ল। সেম্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য অত্মসমর্পণের 
স্বল্প করল। ব্যাধের কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল? ব্যাধকে অনেক 
ধর্মকথা স্তনাল। হরিণার কথা শুনে ব্যাধ হরিণকে ছেড়ে দিল। হরিণ- 
হরিণী শীপমুক্ত হয়ে শিব-লোকে চলে গেল। ব্যাধ চিত্রসেনও চন্ত্রভাগ। 
নদদীতীরে গিয়ে ভক্তিভরে শিবপৃজা! করে শাপমুক্ত হয়ে শিবলোক প্রাঞ্ধ হল। 

রানীর এই গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকাল হল। রাজা! মৃচুকুন্দ 
চন্দ্রভাগ! নদীতীরে গিয়ে খুব ঘটা! করে শিবপুজা করলেন। শিব সন্তষ্ট হয়ে 
তাকে বর দিলেন; রাজ] তারপর সন্ত্রীক শিবলোকে চলে গেলেন। 

পৌরাণিক উপাদানের সহিত লৌকিক উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে শিব- 
মঙ্গলের যে কাহিনীটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা 
এই--একিন দেবসভায় শিব শ্বশুর দক্ষপ্রজাপতিকে 
নমস্কার করে ষথোচিত সম্মান ন] প্রদর্শন করাতে অপমানের প্রতিশোধ 
নেওয়ার জন্য দক্ষ এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করলেন। শিব ছাঁড়া সকল, 
দেবতা এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হলেন । সতী বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। 
দক্ষ সতীর সন্মুখেই শিবনিন্দা শুরু করে দিলেন। নিন্দার জাল! সহা করতে 
না পেরে সতী দেহত্যাগ করলেন। সংবাদ পেয়ে শিব প্রচণ্ড ক্রোধ ভরে 


দক্ষেত যজ্ঞ পণ্ড করে দিলেন । 
সতী আবার গিরিরাজ-মেনকার ঘরে গোৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করলেন । 


শৈশবকাল থেকে শিবকে পতিরূপে লাভ করার জগ্য গৌরী তপন্যারত হুলেন। 
গিরিরাজ তাক্পপর গৌরীকে ভিখারী শিবের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। 

গৌরী শিবের ঘরে এসে বিদারণ অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলেন। 
অনাহারের তাড়নায় দিন যেন আর কাটতে চায় না। শেষে তিনি শিবকে 
চাষবাম করার যুক্তি দিলেন। শিব অলস প্রকৃতির; কাজেই চাষে তিনি 
ক্ষোন উৎসাহ দেখালেন না । ব্যঘস! করার ইচ্ছা, কিন্তু গুঁজিপাট। নেই। 


শিবমর্গলের কাহিনী 


মললকাব্যের ধার! ৩৬৭ 


অগতা। চাখ করতে মন দিলেন শিব। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তিনি গলিয়ে 
লার্ঈল, জোয়াল, মই তৈরি করে নিলেন। কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান 
ধার করে আনলেন। 

অন্ধচর ভীমকে নিয়ে শিব চাষাবাদ শুরু করে দিলেন। গ্রচুর ধান 
হল। নারদের কাছ থেকে টেকি এনে ভীম ধান ভানল। গোরীর সংসারে 
আর কোন অভাব রইল না। শিব মর্তে চাষাবাদে এমন গ্রমত্ত হয়ে পড়লেন 
যে কৈলাসে ফিরে যেতে [তনি ভুলেই গেলেন। মর্ভে তার আবার 
কতকগুলো কুচনী সঙ্গিনী জুটল। গৌরী অতিষ্ঠ হয়ে মর্তে উানি মশ1 
পাঠিয়ে দিলেন; তারপর ভাস মাছি পাঠালেন। শিব কোনরকমে এজ 
আক্রমণ থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন। আবার জোকের ভীষণ উপদ্রব 
শুরু হল। শিবের পাকা ধানে পোকা পড়ল। শিব তথাপি নির্ধিকার ; 
কৈলাসে ফেরার আর নামটি করেন না। 

অবশেষে নিরুপায় হয়ে পার্বতী শিবকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাগ্দিনীর 
ছাল্পবেশে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বাগ্দিনীর রূপে শিবের মন মজে গেল। 
তিনি বগ্দিনীকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাগ্দিনী মোহগ্রস্ত 
শিবকে *ভুলিয়ে কৈলাসে উপস্থিত করলেন। তারপর নারদের পরামর্শে 
স্বামীকে বশ করার জন্ত পারতী শিবের কাছে এক জোড়া শ'খা চাইলেন। 
কিন্ত শিব ভিখারী, শাখা পাবেন কোথায় ! শিব ভেবে আর কৃল পেলেন না। 
প্রার্তী অভিমান করে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। গিরিরাজের ঘরে তখন 
দুর্গোৎসব । শিব শঙ্ঘবণিকের বেশ ধরে শ্বশ্তর-গৃহে উপস্থিত হলেন। পার্বতী 
শিবকে চিনতে পারলেন । তিনি দশহাত বাড়িয়ে শিবের কাছে শাখা পরে 
নিলেন। পার্ততীর অভিমান দূর হল। হুরপার্বতী আবার কৈলাষে 
ফিরে এলেন । 


ম্বগলুন্ধ কাব্যের কবিকুল । 


মৃগলুব্ধ কাব্যের আদি কবির পরিচয় অজ্ঞাত। পরবতিকালের অনেকেরই 
পরিচয় বিস্তৃতভাবে জান! যায়নি । রামব্রাজা এবং রতিদেব এই শ্রেণীর 
কাব্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। রামরাজার কাব্যের রচনাকাল নির্ধারিত 
হয়নি; তবে অন্তান্ত পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তাঁর পুঁথিকে প্রাচীন বলেই' 
মনে হয়। কাব্যমধ্যে কৰি আত্মপরিচয়কে তেমন বিশদভাবে উল্লেখ কুরে 





৩৮. বাসা সারিতে ইতহাস_ থান 


যাননি তীর সৃষ্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা মূশবকিল?' অমন হয, 
ই রা তিনি জাতিতে মগ ছিলেন। কারণ, চট্টগ্রামের 
বৌদ্ধ মগেরা নামের সঙ্গে “রাজা” উপাধি যোগ করে 
নিতেন। এ অন্থমান যদি সত্য হয়, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে, 
রামরাজ| বৌদ্ধ হয়ে কেন শিবমঙ্গল কাব্য রচন! করলেন; তার উত্তর এই 
ষে, কৰি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে শৈব হয়ে যান। 
কাবামধ্যে কবি স্থানে স্থানে বর্ণনশক্তির উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 
£মেমন, শিবচতুর্দশীর ঘোর ছুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে নিঃসঙ্গ ভয়বিহ্বল ব্যাধের 
চিন্রটি_ 
বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন। 
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ ॥ 
ঠাঁটারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর | 
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥ 
দেখিয়া ব্যাধের মনে ভয় উপজিল। 
তরাসে মুছিত হুইয়! ভূমিতে পড়িল | 
মৃগলুগ্ধ কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি হলেন রতিদদেব। টিট্টগ্রার্ম জেলায় 
ডি ব্রাহ্মণ কুলে রতিদেব জন্মগ্রহণ করেন । তার কাবারচনার 
কাল ১৬৭৪ শ্রীঃ। রামরাজার চেয়ে রতিতদবের রচন' 
আরে! সরল, ঝরঝরে ও হুন্দর। যেমন, হরিণকে ব্যাধের জালে আবছ 
দেখে হরিণীর খেদোক্ষি,_ 
উঠ উঠ প্রাণনাথ অখনে আসিবো ব্যাধ 
ঝাটে উঠ চলি যাই ঘর | 
মোর প্রভু সঙ্গে রঙ্গ কোন বিধি কৈল ভঙ্গ 
পলকে হরিল প্রাণেশ্বর ॥ 


শিবমঙলের কবিকুল ॥ 


'শিবমক্গলের কবিগণের মধ্যে রঃমকষ্জ রায়, শঙ্কর কবিন্ত্র, বামেশ্বর ভট্টাচাং 
দ্বিজ মাণিকরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
শিবমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রামকৃষ্চরায় শ্রী: সপ্তদ 
'খতকের মাঝামাঝি সময়ে কাব্য রচনা! করেন। কাব্যমধ্যে তিনি সর্বত্র "শিবায়, 


রামকৃষ্ণ রায় 


'মহলকাবোর া৪ ক 


ধা দবযন, কথা ছটির ব্যবহার করেছেন। বিবিধ এ: 
কও এ দিব 'ক্লালিকা-পুরাঁধ?, 'বৃহযারদীয়!, শাহিগব, বন 





পাওয়া যায় বলে ইহাকে শিব বিষয়ক কাব্যের কোষগ্রন্থ (20010096019 
বল! হয়ে থাকে। কাব্যমধ্যে কবির সুগভীর শাস্তরজান ও পবিত্র মার্জিত 
কচির,পরিচয় পাওয়া! যায়। যৌবনের প্রথম দিকে কবিহিসেবে রাম 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । একারণে যৌবনেই কৰি 'ককিচছুনি 
উপাধিতে তৃষিত হন। 
রামকৃষের “শিবায়ন' কাব্য ছাব্বিশটি পালায় বিতক্ত। বিভিন্ন পৌরাণিক 
ও লৌকিক উপাদান একত্র সন্গিবিষ্ট হওয়াতে ইহার অধিকাংশ পালা যর 
ও একে অন্যের থেকে পৃথক। কাব্যের কাহিনীব মধ্যে কোন 
নেই। ফলে, বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণে শিবচরিত্ররূপ অভিনধ' 
পদার্থ-বন্ধটি সম্ভব হয়ে উঠতে পারেনি। আখ্যানকাব্য রচনার দিক থেকে 
ইহা! একটি মারাত্মক ক্রুটি। 
কাছিনীবিন্তান ও চরিত্রস্থটিতে কিছু দৌষ-ক্রটি ঘটে থাকলে 9 দুঃখকনা, 
বাঙ্গ-কৌতুক স্থষ্টি প্রভৃতি ছোটখাট ব্যাপারে রামকৃষ্ণ বেশ কবিত্বশক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন। মাত্র সাডে আট বদর বয়সে গৌরী যখন বনে গিয়ে শিব- 
ম্লাধনার সঙ্বক্প গ্রহণ করেছেন তখন মা মেনক1 গৌরীকে তপস্তা থেকে নিবৃত্ত 
ইওয়ার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তা সত্যিই মর্মম্পশী। মেনকা বলেছের,-- 
তন্ধ তোর যেন কাচ লুনি। 
রৌত্রে মিলাবে হেন জানি | 
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী। 
হিমপাতে হাবাবে পরাণি | 
তপেবে না যাইয় মা গ উমা। 
গলায় বাদ্ধিয় থাকে৷ তোম1॥ 
গৌরীর বিবাহকালে দৌজৰর শিবকে জীখে এয়োগণ যে কৌতুক অন্গভবু 
করেছেন ত1 বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এয়োগণ বলাবলি করছেন, 
দোজ বর্যা বরে লই কিছু নহে হারা! । 
উত্বব সুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা | 









নি 





পা] 
্ 


মোর মাছি ধাধ কেহ বরের নিকট, « 
চৌদ্দিকে চরায় চক্কু চাহে কটমটণ 
আইয় ধলে হের দেখ নারদের নাট । 
* উঠানে দ্বাগডাল্য বর যেন ইন্দ্র কাঠ ॥ 
'4& শিবের সঙ্গে ৫ সহবাসের দুখ কবি ব্যঙ্গের খোঁচায় ুষ্পষ্ট করে 
তুলেছেন। শিবকে লক্ষ্য করে আশাহত! দুঃখিনী উমা বলছেন,_ 


শয়নে তোমার পাশে নিপ্রা নাহি হয় ত্রাসে 
জটায় জলের কুলকুলি। 

সাপের ফোস ফোস শুনি সাত পাচ মনে গুণ 
পালাইতে পরম আকুলি ॥ 

হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি 
শষ্যে সাপ করে ইলি মিলি। 

এমত স্থথের শয্যা ইতে পতি পরিচর্যা 


যদ্দি করে নারী তাবে বলি॥ 

মঙ্গলকাব্যের মধ সাধারণ মানুষের স্খ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্র স্থান পেয়েছে। 
সেকারণে ইহা লোকসমাজে এত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । পামরুষ্ রায় তার 
শিবায়ন? কাব্যের মধ্যে লৌকিকের চেয়ে পৌরাণিক উপাদানপ্তলির উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিবমম্পঞ্কিত জনপ্রিয় লৌকিক গ্রসঙ্গ তিনি 
পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য রামক বিদ্ধ কবি হয়েও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 
পারেননি এবং তাঁর কাব্যাদর্শ বাঙালী পাঠকের হ্ৃায়কে স্পর্শ করতে পারেনি। 
পাদ শর চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বীকুড়া জেলার বিষ্ুপুর 
হারালে পায়! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের 
অন্কবাদ এবং দুখানি মঙ্গলকাব্য--একখানি শিবমঙ্গল ও 
আর একথানি শ্লীতলামঙ্গল গ্রণয়ন করে শঙ্কর চক্রবর্তী 
মা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। কাব্যরচনার গুণে ছিজশস্কর 
'ঝলিজ' উপাধিতে তৃফিত হন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মন্সতৃমির 
অফিপতি নাজা বীরসিংহের আলে কবিচন্ত্র শিবমঙ্ষলকাব্য রচনী করেন। 

িপিতান্ে তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন,__ 

বীরসিংহ মহারাজ! অবনীতে মহাতেজা 
সদা মতি ইষ্টের চরণে | 








সকাকারধর বায ৬৬১ 


ষংকার্তন অভিলাধী ভাঙার রেশোতে যি . 
ছিঞ্জ কবিচজ্ে রস ভথে ॥ 
শখ্ধর কবিচন্্র তার শিবমঙ্গল কাবো লৌকিক উপাদান মিজরিতু গা 
বিশেষ জনপ্রিয় হয্মে ওঠে এবং তা পরবর্ত* কবিদের জনপ্রিয়তা অর্জ ”্ী 
পথনির্েশ করে। কবির ভাষ! যেমন সহজ, তেমনি সরল । কবিস্বশর্িনিী 
নিপূণ প্রয়োগে বর্ণনীয় বিষয়গুলি স্থানে স্থানে বেশ সজীব হয়ে উঠি 
যেমন, পার্বতীর বাগ্দিনীর বেশে শিবছলনার দৃশ্যটি )-_ 


সাক্ষাতে হুইল! মাতা বাগদিনী বেশ। 

সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ ॥ 

বিরলে শিবের সঙ্গে বঞ্চিলেন নিশা । 

দেখিতে দেখিতে মৃতি হইলা সথবেশ! ॥ 

শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে ছইকানে সোন]। 

কপালে সিন্দুর সাজে নাকে নাকচন। ॥ 

বাগদ্িনী বেশ করি উভ করি খোপ!। 

ফুলমালা তাতে শোভে স্বর্ণের বাপা॥ 

কান্ধেতে ঘুন্সিজাল ইসাদের বাডি। 

পরিপাটি কান্ধে সাজে মৎস্যের চুপুডি ॥ 
*. শিবমঙ্গলের কবিদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য সর্বাধিক জনপ্রিয়। , 
তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে (আহুমানিক ১৭১২ এী:) মেদিনীপুর 

অস্তর্গত কর্ণগডের রাজা যশোবস্ত সিংহের পৃইপোষ্রাতায়. 

০০০৪ কাব্যরচনা! করেন। ভণিতাতে তাই কবি রজত! 
প্রকাশ করে বলেছেন, 


যশোমন্ত নিংহে দয়া কর হুরবধু 
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥ 
রামষেশ্বরের কাব্যের নাম “শিব-সংকীর্ভন | গ্রন্থখানির সমাদর মেদিনীপুর 
অঞ্চলেই বেশী এবং তথায় ইহ! অবত্রই “শিবায়ন” নামে প্রসিদ্ধ। মঙগা 
কাব্যের গত ইহা আটদ্দিনের গীতব্য. বিভিন্ন পালায় ভাগ করে রচিত. 
রামায়ণের গ্রভাবজনিত ইহা! 'শিবাক্নন' নামে অভিহিত হঝ়েছে। 
















কৃত্রিম হয়ে পড়েছে | যেমন,__ 
ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ। 
চমৎকার চন্দ্রুড চাণ্তীপানে চান ॥ 
ভদ্রকাব্য বলতে বোঝায় সেই কাবা যার মধ্যে কোন অশ্লীল-গ্রাম্য 
ভাব ঞনই। কিন্ত কবি যেখানে শিবের লৌকিক কাহিনী বিবৃত করেছেন 
'এলেখানে তিনি গ্রাম্যভাবকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি । যেমন,__ 
শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি। 
সপ হইল সাঙ্গ আন আব আছে কি ॥ 
রামেশ্বর দারিস্র্যপীঠিত শিবের গারস্থ্া জীবনের চিত্র নিপুণভাবে অর্ষিত 
করেছেন। পেটের দায়ে শিব চাষ করতে গেলে, কলে তাঁকে উপদেশ 
দিচ্ছে, 
ন্নামার বচন ধর গোর্সাই তুমি কর চাষ 
কোন দিন বা অন্ন জোটে কখন উপবাস ॥ 

&ণিবের ভিক্ষান্ন রন্ধন করে পার্বতী উপবামী স্বামীপুত্রকে পরিবেশন 
(ক্ষিযছেন ॥ আর তাবা হাঘবে দীন-দরিপ্রেব মত আহার করে যাচ্ছেন। দশা 
দদিযেীর্ধতী বসনে মুখ ঢেকে হাসছেন। 

তিন জনে বার মুখ পাচ হাতে খায়। 
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় । 
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে। 
বদনে বসন দ্বিয়। মন্দ মন্দ হাসে ॥ 

. শংসার যতই অসচ্ছল হোক, বাংলার বধূ ছুহাতে দুগাছা শাখা দবসময় 
পরে থাকে। ইহ! একদিকে ঘেমন স্বামীর জীবদ্বশাকে ংকেতিত করে, 
অন্তফিকে তেমনি অলঙ্কারের ন্যুনতম চাহিদাকে পূরণ করে। এমন বাঙালী 


মজলকাবোর ধারা তখঠ 


বিবাহিতা নারীর শাখা না পরলে নয়। রামেশ্বর পার্বতী 9, 
নীরীর এই স্থচিরবাসনাটি জাগ্রত করে তুলেছেন। হরের তারি 
সনির্বদ্ধ অন্গরোধ জানাচ্ছেন এই বলে,_- 

ছুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ ছুটি বাই। 

কৃপা কর কাস্ত আর কিছু নাহি চাই। 

কিন্ত ভোলানাথ, মহাদৈন্থমাবারেও তিনি নত হননি। অভাবের তাড়নাধগ্। 

তার রসনার ধার আদৌ কমেনি। পার্বতীকে ছুকথা তিনি শুনি 
দিলেন, 









ভিথারীর ভার্ধ! হয়ে তৃষণের সাধ। 
কেন আকিঞ্চন পনে কর বিসম্বাদ ॥ 
বাপ বটে বড লোক বল গিয়া তারে। 
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥ 
শিবের কথায় রাগ করে পার্বতী বাপের বাড়ী চলে গেলেন। 
দণ্ডবৎ হইয়! দেবেব ছুটি পায়। 
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়| 
উপরি-উদ্ধৃত চিত্রগুলি কৰিব স্থগভীর আস্তরিকতা ও নিপুণ ্স্মানের 
পরিচয় বহন করে। বামেশ্বরেব “শিব-স"কীর্তন' একারাণ পাঠকহৃদয়কে এত 
সহজে জয় করে নিষেছে। 
ছিজ মণিরাম “বৈচ্যানাথ-মঙ্গল নামে একখানি শিবমঙ্গল কাব্য রচন। 
করেন। তীর কাব্য রচনা কাল আনুমানিক খ্রীঃ আষ্টাশ শতক । বিহারের 
প্লাগতাল পবগণাব অন্তর্গত দেওঘরেব (সাথ 
শিবেব কাহিনী মণিরাষের কাব্যের প্রধান অবলঘন। 
এই কারো কবি বৈগ্যনাথের মহিমাজ্ঞাপক মোট ছয়টি কাহিনী দিবৃত 
করেছেন। শিব এখানে রোগতাপহর, ধনদাতারূপে কীতিত হয়েছেন। 
শিবমঙ্গল কাবোর আরো অনেক কবির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাদের 
শিবমজলের অগ্ঠা্তচ মধো ছিজ রামচন্দ্র ও প্রাণচন্জ্ের নাম / 
কৰি ঘিজ রামচন্দ্রের কাকৌর নাম 'হর-পারতী'ঙ্গল বৃ 
প্রাণচন্দ্রে কাব্যের নায় ছিরিহর-মজল। | 


দ্বিজ মণরাম 





য় খণ্ড ঃ অনুবাদ সাহিত্যের ধারা 
প্রথম অধ্যায় £ লামায়ণ 


[লিতিবাস ওঝার রাম য়ণর্পাচালী ॥ 


খরায় অ্য়োদূশ শতাবীতে তু অভিথানের পরে দেশে অরাজক 
খঁরিস্থিতিয় উদ্ভব হয়। মুসলমান আক্রমণ ও শাসনের ফলে হিন্দুর সমাজ-জীবন 
বিপন্ন হযে পূডলে পর রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের প্রভাব অনুভূত হয়। তার 
উপর পাঠান স্থলভানগণের বিগ্যোৎসাছিতার জন্য মূল সংস্কৃত রামায়ণ- 
মহাভারত'ভাগবতের অঙ্থ্বাদ কার্ধ চলতে থাকে । এগুলি অবশ্য আক্ষরিক 
বাদ নয় ভাবাহবাদ কার্য মাত্র। এভাবে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অন্থমরখ করে 
গ্রাচীন যুগে যে-মকল বাংলা! রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত রচিত হয় 
 ,মেগুলি বাংলা সাহিত্যে অঙ্থবাদ সাহিতা নাষে অভিহিত হয়। এখন 
ইহাদের সম্পর্কে পৃথক পুথক ভাব আলোচনা করা যাচ্ছে। অন্থবাদ 
সাহিত্য সর্বপ্রথম রামায়ণকে অন্গলরণ করেই উদ্ভুত হয়। সেকারণে, 
রামাণের কথ প্রথমেই আলোচিত হল। 
কবিগুরু বাল্মীকি ভারতের আদিকবি এবং তার রামায়ণ ভারতের আদি, 
' মহাকার্য। সাহিত্য জগতে দুই শ্রেণীর কবি আছেন। একপ্রেণীর কবি 
টি ট নিজের স্থখ-ঢুখ.ক নিজের কর্মনা ও নিজের জীবনের 
বিচি্ন অভিজ্ঞতা ছারা বিশ্বমানবের করে তোলেন। 
নির্জের অন্তরের কথা শেষ পর্বন্ত সর্বমাধারণের মর্মকথায় পরিণত হয়। ইহারা 
হলেন গীতিকবি। আর এক শ্রেণীর কবি আছেন, ধারা নিজের কথ! নয়, 
একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথাকে বিশ্বজনের হ্ৃাদয়গোচর করে তোলেন। 
“তির টনার ভিতর দিয়ে একটা সমগ্র দেশ, একটা সমগ্র মুগ, আপনার 
পাকে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্রা্ত করে তাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী 
করে তোলে।”৯ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে বলা! হয় মহাকবি এবং মহাকবি 


পপ সারা 
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ঝছযাদ লাঁছিড্ের ধারা রহ 


ঘে কাছ তাকে ধলা হয় মহাকাব্য। বান্সীকি হলেন মহাকবি একং কী 
রচিত রামায়ণ ছল একখানি সার্থক মহাকাবা। সমগ্র ভারে ফাতীয- 
জীবনের আদর্শখানি রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে পরিস্মুট হয়ে উঠেছে। বুগ ধুগ 
ধরে এই রামায়ণ ভারতীয় কবি-মহাকবি-নাহিত্যিক ও আপামরাট্রনপাধারণের 
অবন্তদান করে তাদের জীবনকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। দ্রণমা্বণের 
প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘবের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ 
দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, 
যে গ্রীতি-ভক্তির সমন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুপিারা 
যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, 
শত্রবিনাশ, ছুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই 
সমস্ত ব্যাপারই দাধারণত মহাকাবযের মধ্যে আন্দোলন ৪ উদ্দীপন। 
লঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুখধকে 
আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পতাগ্রীতিকেই 
উজ্ল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্ঠতা, 
ভ্রাতার জন্ত ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্বীর মধ্যে পরম্পরের প্রতি মিষ্ঠা 
ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্বস্ত যাইতে পারে রামায়ণ 
তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্্র্কগু্গি 
€কানে| দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই ।”১ 
সাধারণভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাচালীকে বান্নীকির রামায়ণের 
অন্থবাদদ বলা হয়। তবে অন্থবার্দ কথাটি শুনলে আমাদের মনে থে 
পৃচ্ছগ্রাহিতার ভাবটি জাগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালীতে তা নেই! 
বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃত্তিবাস কোথাও বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ কোথাও তার রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রকে পরিবতিষ্ঠ 
পাঁচালী করে নিয়েছেন, কোথাও রামকথাবিষয়ক কাধ্যগুঁধাপার্দি 
হতে নৃতন কাহিনী আমদীনি করেছেন, কোথাও নিজের শ্বকপোলক্লিত 
কাহিনী যুক্ত করে দিয়েছেন, প্রয়োজন বোধে রামায়ণের কোন কোন 
কাহিনীকে এড়িয়েও গিয়েছেন। স্তরাং কৃত্তিবাস বান্দীকির হবছ নল 
করেছেন একথা কিছুতেই বলা চলে”না। ক্ৃত্তিবাস যেখানে বায়ীকিফ 
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গপঙ৬  বাংলা সাহিত্যের ইতিছাসি-.-প্রীতীন পর্ধায়। 
আলেরণ কারে চলেছেন লেখানে ভিমি ভণিতায় বাল্পীকিয় নাম শ্রত্বাতয়ে 
উল্লেখ কয : 

বান্ধীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাম বিচক্ষণ । 

পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ ॥ 


আবার বেখানে বান্দীকির রামায়ণ ছেড়ে অন্ত কোন উৎস হতে তিনি 
কাহিনী সাগ্রহ করেছেন। মেখানে ভণিতাতে তারও নির্দেশ দিয়েছেন। 
যেমন, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম-লক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে হুচ্মানের 
উর্ধব আনয়নের ঘটনাটি বর্ণনা করে কবি বলছেন, - 

নাহিক এসব কথ! রাল্মীকি রচনে। 

বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥ 


লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রপ্ন রামকর্তৃক নিহত হওয়ার পর বাল্সীকির প্রসাদে 
আবার তীর! পুনজীবন লাভ করেন। এই ঘটনাট কবি জৈমিনি ভারত 
থেকে গ্রহণ করেছেন। ভণিতাতে ক'ব নেকথা উল্লেখ করেছেন--'এসুব 
গাহিল গীত 'জৈমিনি ভারতে'। 

বাজ্মীকির রামায়ণ বহিতভূর্ত এপ অনেক কাহিনী কৃত্তিবাস অন্ত 
গ্রশ্থ হতে সংগ্রহ করেছেন। দস্থা বত্বাকবের কাহিনী, বিশলাকরণী 
আনার লমম্ন কালনেমিব বাধাদানেব কাহিনী, রামের রাজ্যাপ্রাপ্তির 
পর সীতাপ্রদত্ত স্বর্হারে রামনাম অঙ্কিত না থাকায় হচ্মানের 
ত্কা ছিন্নভিন্ন করে ফেলার কাহিনী অধ্যাতমরামায়ণের মধ্যে পাওয়া যায় । 
দ্বেবীর অকালবোধনের কথা দেবীভাগবৎ, বৃহদ্বর্পপুরাণ এবং কাঁলিকাপুরাণে 
লক্ষ্য কনা যায়। দশরথের রাজ শণ্রি প্রকে পের বর্ণনা স্কন্দপুরাঁণ ও 
কালিকাপুরাণে পাওয়া যাষ। 

আঞ্জমক কাহিনী কৃত্তিবাস নিজে ক্ষ্টি কবে নিয়েছেন। যেমন, - 
মৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, গণেশের জন্ম, কৈকেয়ীর বর লাভ, সরান 
রধ, গুহকের সঙ্গে মিতালি, হনুমানের হুর্য কক্ষতলে ধারণ, বীরবাহর 
যুদ্ধ, তরণীসেন-মহীরাবণ-অহিরাবণ কাহিনী, রাঁবণবধেব জন্য রামচন্ত্র কর্তৃক 
ঘ্বেবীর  অকালবোধনের কাহিনী, হর্থমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাগ হরণ; 
ুমূর্ঘ'রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা, লবকৃশের যুদ্ধ ইত্যাদি 

ফুলিয়া*পত্ডিত কত্বিবাস ওঝা, খিনি বাংলাদেশে পাঁচশ বছর ধরে 


আবাদ গাহিতোর ধার), তা 


কীতিতে জধিবাঁস করে আনছেন, ভার জীবনকথা বম্প্কে এপর্যন্ত নিচ 
কৃষ্ঠিবাসের জীবনকখ। করে ফিছু জানা যায়নি। কততিবাদের রামায়ণ-পাচালীর 
অনেক পুঁথি আবিষীত হয়েছে । ইহাতার মধো কুতিবাসেকর 
যে আত্মবিবরণী পাওয়া গিয়েছে তা নিঃসনোহে গ্রহণ করা যায় না কারণ) 
কবির আত্মধিবরণী এক এক পুঁধিতে এক এক রকম। সমস্যার জটিল 
আবর্তের মধ্যে না গিয়ে বিভিন্ন পুঁথি মিলিয়ে যেটুকু তথ্য প্রামাণিক 
বলে মনে হয় এখানে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাক1 বিশ্ববিষ্ঠালয় ও বঙ্গীয় দাহিত্য পরিষদে 
রক্ষিত চারখানি পুঁতে কৃত্তিবাসের পরিচয় অতি সংক্ষিপ্তাকারে পাওয়া 
যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়েব বঙ্কভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে এবং ডাঃ নলিনী 
কাস্ত ভট্টশালী মহাশয়েব সংগৃহীত পুঁথিতে রুত্তিবাসের বংশীরিচিতি, 
পাঠাভ্যাস, গৌডেশ্বরের নিকট সম্মানাদি প্রাপ্তি ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা 
রয়েছে । দীনেশ সেনের গ্রন্থ ও ভট্টশালীর পুঁথি অন্গুসবণ করে কৃত্তিবাসের 
পরিচন্ধ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত কর! হল। 
পূর্ববঙ্গে বেদান্ুজ নামে এক রাজা ছিলেন। তার নারসিংহ ওঝা 
নমে এক পাত্র মতাস্তরে পুত্র ছিলেন। বঙ্গে প্রমাদ উপস্থিত হলে 
নারসিংহ দেশত্যাগ কবে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে এলে উপস্থিত হুলেন। 
সেস্থানে পূর্ব থেকে মালীবা ফুলবাগান করে বাস করত বলে তার নাম 
হয় ফুলিয়া। এই গ্রামের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গানদী প্রবাহিত। ফুলিয়াতে 
নরসিংহ বসতি স্থাপন করলেন। ক্রমে তীর পুত্র পৌত্রা্দি হল। 
নারসিংহের পুত্রের নাম গর্ভেশ্বপ। গর্ভেশ্বরের আবার তিন পুত-_মুবারি, 
সুর্য ও গোবিন্দ। মুরারিব সাত পুত্রের মধ্যে একজনেব নাম বনমালী। 
কৃত্তিবাস ওঝা এই বনমালীবই জ্ষ্ঠ পুত্র। কৃত্তিবাসের মাতার নম 
মালিনী । শ্রীপঞ্চ্মী পূর্ণ ( পুণ্য ) মাঘমাসে আদিত্যবার (রবিবার ) কৃত্তিবাস 
জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসরে পদার্পণ কবে কৃত্তিবাস বিদ্যার্জনের জন্য 
উত্তরবঙ্গে গমন করেন। বিষ্যাশিক্ষা সমাপন করে কৃত্তিবাস সাত শ্লোক 
রচনা করে গৌঁডেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। রাজা তখন পাত্রমিন্র 
পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। চারিদিকে নাটগীত হচ্ছে। মাথার 
উপরে পাটের টাদোয়া শোভা পাচ্ছে। রাজার নির্দেশে কৃত্তিবাদ 
সাতটি শ্লোক পড়লেন। রাজা খুশি হয়ে কবিকে পুষ্পমাল্য দান করলেন । 


৪৭৮ ' বাংল! সাহিত্যের ঈতিজান---প্াটধন পর্যায় 


গাঞ্জা সাই কথিকে সাজা কাছে তার ইচ্ছা ঘে কোন জিনিষ 
চার্টুক্চে বললেন । কিন্তু কবি গৌরব ভিন্ব অন্ত কিছু নিতে রাজী হলেন 
না। সুতুর্দিকে ছুলিয়! পণ্ডিত কৃত্তিবাসের নামে জয়জয়াকার পড়ে 
গেল। ক্ককষলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল, “মুনি মধো বাখানি বান্ীকি 
মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিরাস গুণী” বাপমায়ের আশীর্বাদ এবং 
গুরুর কশায় কৃত্তিবাদ মাতকাগ্ড রামায়ণ রচনা! করলেন । 

রুত্তিবাসের উপরি-উক্ত আত্মবিবরণীতে তিনটি জিনিন অন্পষ্ট রয়েছে। 
প্রথমত, বেদাছজ রাজার পরিচয়, দ্বিতীয়ত কৃত্তিবামের আবির্ভাৰকাল 
এবং তৃতীয়ত গোঁড়েশ্বরের নাম। এই তিনটি বিষয়ের যথাযথ পরিচয় 
এপষস্ত পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতগণ এসম্পর্কে যাকিছু জানিয়েছেন তা 
সবই আমানের উপর নির্ভ করে। ইতিহাসে দুজন দগ্ঘজের সন্ধান 
পাওয়! যায়। একজন চন্দ্রতধীপের রাজ) ত্রয়ে।দশ শতকের শেষার্ধে তিনি 
বর্তমান ছিলেন। নারসিংহ তার পাত্র ছিলেন। এই দৃঙ্ছজই কৃত্তিবাসের 
আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত “বেদাঙজ মহারাজা'। কিংবদন্তী বা ইতিহাসে 
দনধজ নামটি পাওয়া যায়; বেদানজ নামটি কোথাও শুনা যায়নি। 
রুত্তিবালের জন্মসন নির্ণয়ে ব্যাপারে পগ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি । 
্রচক্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কৃত্তিবাসেপ জন্মসন ১৩৩৫ খ্রীঃ অঃ, নগেন্দ্রনাথ 
বন্থুর মতে ১৪১৩ ত্র: অঃ, দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৩৮০ খ্রীঃ অং। 
যোগেশচন্দ্র পায়ের মতে কৃত্তিবাস ১৩৮৬--৯৮ খ্রীঃ অঃ মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করেন। অতঃপর কৃত্তিবামের জন্মসন ১৩৯৮ শ্রীঃ অঃ বলে ধর! হয়েছে! 
এই মতটি সত্য বলে মনে হয়। কারণ, ইহার সঙ্গে কৃত্তিবাসের 
আত্মবিবরণীর কিছুটা সঙ্গতি আছে। অক্সবয়মন থেকে কৃত্তিবাসের 
কবিত্বশক্তির শ্ফুরণ ঘটে। আহ্মানিক কুড়ি বছর বয়সে অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রীঃ 
আঁ তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় উপাস্থত হয়েছিলেন। এসময় গৌড়ের 
সিংহাসনে অধিপতি ছিলেন গণেশ। রাজা গণেশ রাজসাহীর প্রসিদ্ধ 
ভূম্বামী ছিলেন। প্রাধান্ত লাভ করে তিনি ১৪১৪ খ্রীঃ অঃ বাংলার হ্থুলতান 
হন। ১৪১৮ শ্রী; গণেশের মৃত্যু হলে তার পুত্র যছু 'জালালুদ্দিন নাষ 
গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে 
হিন্দুসমাজের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন । সেজন্ধ হনে হয়, কৃত্তিবাস 
রাজা গণেশের সায় উপস্থিত হয়েছেন। বাজ! তাকে যেভাবে পুষ্পমাল্য 


খছুবাহ সাহিতোর মাক ধা 


দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন ভাতে হিন্দু আচান্-অনু্ঠামের কথাই 'আম়াদের 
শ্থরগ করিয়ে দেয়। ন্ুততরাং আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবা যে গৌঁড়েসরের 
কথ! বলেছেন, তিনি সম্ভবত রাজ] গণেশ। 

কুত্তিবানের কবিষশে বাংলাদেশ পূর্ণ হলেও, তার কবিরুতির যৎকিঞি 
নিদর্শন বাঙালীর হস্তগত হয়েছে। পঞ্চদশ শতক হতে উনিশ শতক পর্ন 
কত্তিবাসের অসংখ্য পুঁথি নকল হুয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, চাক! 
বিশ্ববিষ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ্দ ও শাস্তনিকেতনে 

কৃত্তিবাসী রামার়ণের ৫ 
পুথিও মুক্রণ কৃত্বিবাসের যে লমস্ত পুথি আছে তার সংখ্যা 
দেডহাজারের মত হবে । অধিকাংশ পুথি অষ্টাদশ শতুকেই 
নকল হয়েছিল। যোডশ শতকেব কোন পুঁথিই পাওয়া! যায়নি । নতুনের 
প্রতি আকর্ষণ মান্থষেব চিরন্তন। তাই পুঁথি নকলের পর নতুন পু থির দিকে 
সকলের দৃট্টি পড়ত, আর পুবাতন পুথি অনাদর-উপেক্ষিত অবস্থায় 
পড়ে থাকত। এভাবে প্রাচীন পুঁথিগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। 
গুথিগুলি প্রায়ই বামায়ণগায়ক থা কথকদেণ আধকাখে থাকত। তারা 
শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার জন্য অনেক নতুন পংক্তি ও বর্ণনা যুক্ত 
করে দিতেন, প্রাচীন দুবোধ্য শব্বগুণিকে পান্টে আধুানক শব বসিয়ে 
দিতেন। ইহাতে যেমন নতুন পুথর সমাদর খাডত, তেমনি ল্মআসল, 
পুথির মর্যাদা! কু হত। পুথির পাঠ এভাবে গায়েন-কথকদের হাতে 
, পরিবতিত হতে হতে এখন এমন অবস্থায় এসে পৌছেছে থে তাতে মনে 
হয়, গুথির মধ্যে কৃত্তিবাসের রচনার লামান্যতম অংশও নেই । কোন দুটো 
পুথির পাঠ একপকম নয়। তাছাড1 পুথিগুলি সব খণ্ডিত আকারে 
পাওয়া গিয়েছে । ইহার কারণ, সম্পূর্ণ পুথি এককালে গান কর] গায়েন- 
কথকর্দের পক্ষে সম্ভব ছিলনা বলে তারা কেবল জনপ্রয় অংশগুলি 
গান করতেন, তাই এই অংশগুলি নকল করা ছাড়া তীর্দের কাছে পুর্ণ 

পু'থির নকলের কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয়নি । 
কৃত্তিবামের পুঁথি নকলের সময় যেমন লিপিকর ও কথকগণ ইচ্ছামত 
শব বলেছেন, পংক্তি পাপ্টেছেন, এমনকি এক বর্ণপা বাদ দিয়ে অস্ত 
বর্ণন! প্রক্ষিপ্ত করেছেন, সেরূপ প্রকাশকগণও মুদ্রণের সময় স্ষেচ্ছায় ইহায় 
পরিবর্তন ও পরিমার্জম করেছেন। ইহাতে কৃত্তিবাসের রচনাতে যে 
£কেবন আধুনিক শব বা বাক্যাংশ প্রন্নিধ্ হয়েছে তা নয়, গ্রকাশকগণের 


৬৮১. বাংলা সাহিত্যের উতিছাঁস-প্রীতীন পর্যায় 


রচিত বহু পংক্তিও ইহাতে স্থান পেয়েছে। এসন্ত ছাপার আকারে 
আমক্সা ক্ৃত্িবাসের যে রামায়ণ দেখি তাতে হয়ত অনুসন্ধান করল 
কৃত্তিবামের রচনার একছত্রও পাওয়া যাবে না। উইলিয়ম কেরীর চেষ্টায় 
কত্তিবাশী রামায়ণ সর্বপ্রথম ১৮২ খ্রীঃ শ্রীরামপুর মিশন হতে প্রকাশিত 
হয়। শ্রীরামপুরের পা্রীগপ এদেশীয় পপ্তিতগণের সহায়তায় পুঁথির পাঠ 
মুদ্রিত করেছিলেন। তথাপি পণ্ডিতগণ যে তৎকালীন ভাষা ও শব 
অন্থসারে পুঁথির পাঠ বদলে ফেলেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। ১৮৩৪ খ্রীঃ পুনরায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় 
সংস্কবণের সম্পাদনা করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্করত্ব। 
জয়গোপাল অল্পসল্প কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। এজন গ্রন্থ সম্পাদনা 
করতে গপিঁয়ে প্রথম সংস্করণের পাঠ বহু স্থলেই তিনি পরিবর্তিত করে 
দিয়েছিলেন। সেকালের সাহিতারসিকগণ মনে করতেন, কৃত্বিবাসের 
পুঁথিতে অনেক তুলক্রটি আছে, মুদ্ধণের সময় সেগুলির সংশোধন ও 
পরিমার্জন কৰা প্রয়োজন জয়গোপাল হয়ত, এই ধারণার বশবর্তাঁ হয়ে পুঁথির 
সংস্কারসাধন করেছিলেন। জয়গোপালের দক্ষ সম্পাদনায় কৃত্তিবামী রামায়ণের 
সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছে সতা, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে আপন সত্বার 
অনেকখানি বিসর্জন দিতে হয়েছে । 

বটতলায় স্থলভ ছাপাখানা হতে বনু রামায়ণ মুক্রিত হয়েছে । ছাপাখানার 
কতৃপক্ষ ও প্রকাশকদের বিশেষ কোন শিক্ষাদীক্ষা ছিল না বলে মুন্রণকার্ষে , 
বনু ভূলত্রান্তি ঘটে। বটতলার মোহনটাদ্‌ শীল নামক জনৈক পুস্তকবাবসায়ী 
পণ্ডিত জয়গোপালের সংস্করণটিকেও নাকি নানাস্থানে পরিবত্তিত করে প্রকাশ 
করেছিলেন। তাঁর এই সংস্করণ পরে খুবই জনপ্রিয় হয়। ইহাতে বোঝা যায়, 
এক পুথি কত লিপিকর-কথক-গায়েনদের হাতে পড়ে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহ্ধ 
করেছে এবং সেগুলি মুক্ত্রিত হওয়ার সময় আবার কত পরিবর্তন লাভ করেছে । 

কৃত্তিবাপ বাংলাদেশে অসামাঘ কবিখাতি অর্জন করেছেন। তাঁর 
নাম শোনেনি এমন বাঙালী বাংলাদেশে নেই বললে 
চলে। কৃত্তিবাসের কবিখ্যাতির এরূপ ব্যাপকতা ও 
চিরন্থায়ীত্বের কারণ, কৃত্তিবাম বাঙালীর হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ষা, সুখ-দুঃখ 
কাবে।র মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন । বাঙালী যা চায়, তা সে কৃত্তিবাপী রামায়ণ 
পেয়েছে । রাষায়ণ-কাব্য তাই যেন বাংলারই জাতীয় কাব্য। 


বাল্নীকি ও কুত্তিবাস 


অনুবাদ সাহিত্যের ধারা ৩৮১ 


কাহিনী-পরিকল্পনা, চরিজ-চিতণ ও রসহ্ষ্টির ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস মহাকবি 
বাঁল্দীকির অস্ুব্বপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পাবেননি। বাল্লীকির রামায়ণের 
মধো যেমন ঘটনা ও চরিত্রের দৃঢ গাথুনি লক্ষ্য করা যায়, তাতে যেমন 
বলিষ্ঠ বীর্ধ, করুণরসের অশ্রপ্রবাহ, আবেগাপ্র উচ্ছাস, নিয়তি-পরিচালিত্ত 
জীবনের অব্শ্স্ভাবী পরিণতি লক্ষ্য করা যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা একান্ত 
দুর্লভ বলেই মনে হয়। বাল্ীকির রামায়ণের কাহিনীকে বহ্স্থলে কৰি 
সন্কচিত করে ফেলেছেন। তবে কয়েকটি কাহিনী রচনায় কৃত্তিবাম উচ্চতর 
কবিপ্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। দশরথের সিন্ধুবধ, রামের 
বনবাম ও ভরতের সঙ্গে তার মিলন, সীতাহার] রামের বিলাপ, লক্ষণের 
শক্তিসেল, ীতার অগ্নিপরীক্ষা, লীতার নির্বাসন, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্পণ- 
বর্জন ইত্যাদি কাহিনীতাবে মানবজীবনের বিচিত্র সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। 
চরিব্রন্্টির ক্ষেত্রে কবিগুক বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিব'সের বৈলক্ষণ্য পরিদুষ্ট 
হয়। কবিগ্রর রামায়ণেব বিভিন্ন চরিত্রের মধো যে উচ্চ আদর্শ ও 
বৃহৎ জীবনের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায় কৃত্তিবাপী রামায়ণে তার একাস্ত 
অভাব। বাল্মীকির স্ূর্ধকরোজ্জল ধবণী যেন কৃত্তিবাসের কাব্যে জোৎক্সা- 
গুলকিত বন্থুধাতে পরিণত হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের সেই তেজ নেই, বীরের সেই 
অনমনীয় দৃঢ় পৌরুষ নেই, নাবীর সেই কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠের ঝংকার নেই, 
বর্বরের সেই প্রচণ্ড দন্ত নেই- কৃত্তিবাসেব বামায়ণের মধুপেলব পরিবেশের 
, মধ্যে পড়ে সবই নিপ্রত হয়ে গিয়েছে । বালীকির রাম স্যায়নিষ্ট, কর্তব্যানগরাগী, 
সর্বংসহ, আদর্শবান, নরকুলগৌরব। কৃত্তিবাসের রাম কোমলম্বভাব, ভক্তবৎস্ল, 
অশ্রসজল, অক্ষম, কালপুরুষ মাত্র। বাল্ীকিব সীতা অচপলদাষিনী ; 
তিনি গ্রয়োজনবোধে পকষবাক্য প্রয়োগ করতে কুন্তিত হন না, দুঃখ-বিপদকে 
বুকপেতে গ্রহণ করতে তিনি দবিধা-সঙ্কোচে জঠিত হয়ে পেন না। কৃত্তিসের 
সীতা পতিভক্তিপরায়ণা, কোমল-স্বভাবা ১ ছুঃখের কঠিন আঘাত সহ করা 
দূরে থাক, তার আলতারাঙ্গা চরণদুখানি কুশাঙ্কুরেও ক্ষতবিক্ষত হয়। 
বাল্সীকির রামায়ণে যে লক্ষ্ণকে আমরা বলিষ্ঠ পৌরুষের জবলস্ত বিগ্রহরূপে 
দেখি, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিনি এক আপরিণামদর্শা উদ্ধতপ্রকৃতি পুরুষে 
পরিণত হয়েছেন । রাবণ তাঁর হিংন্্-বর্ধর প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে রুত্তিবামের 
কাব্যে শেষপর্যন্ত ভক্ত-পুরোহিতে পরিণত হয়েছেন। 
রামায়ণ করুণ রমের আকর। পুত্রশোকে দশরথের প্রাণত্যাগ, রামের 


গং বাংল! সাহিত্যের ইতিহাধ--প্রাচীন পর্যায় 


বনবামে অযোধ্যাবাসীর বিলাপ, সীতাহরণে রামলক্ষ্ণের বিলাপ, রাবণের 
সবংশে নিধন, সীতার অগ্নিপরীক্ষণ, সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা 
পাধাণহৃদয়কেও বিগলিত করে দেয়। করুণরস বর্ণনায় কৃত্তিবাস অসাধারণ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে বালীকির সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা বড় 
একট! বেশী নয়। বাংলার কোমল মৃত্তিকাগুণে বরং কৃত্তিবামী রামায়ণে 
করুণরস আরে! জমে উঠেছে । করুণরসের এই আধিক্যের জন্যই বান্মীকির 
রামায়ণের স্থানে স্থানে যা একটু বীররসের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে তা একেবারে মাটি হয়ে গিয়েছে। 

কৃত্তিবাম পণ্ডিতরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ হলেও তার কবিত্বশক্তি ছিল অনন্য- 
সাধারণ। «মধুস্দন সত্যই বলেছেন,_কৃত্তিবাদ কীতিবাস কবি, হে বঙ্গের 
অলংকার? । সংস্কৃত ভাষার পরশমণির স্পর্শে তিনি বাংল! 
ভাষার কলেবরটিকে স্থবর্ণমণ্ডিত করে তুলে বাংল! ও 
বাঙালীর অশেষ মঙ্গল সাধন করে দিয়েছেন। এজন্য বাঙালী তার কাছে 
চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে । বাংল! ভাষার দীন পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ 
্র্ণহীরকছ্যুতির ঝলকানি লেগে কেবল সেষুগের বাঙালীর চিত্ত ঝলমল করে 
উঠেনি, তা এষুগের সাহিত্যরদিকের চিত্তকে ও মুগ্ধ করে দিয়েছে। 

পণ্তিতকৰি কৃত্তিবাসের অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 


কৃত্বিবাসের কবিত্ব 


যেমন, 

(১) নয়নে কাজল রেখা সিথায় সিন্দুর | 
দিনমণি দীপ্ত যেন শোভে কর্ণপুর ॥ 

(২) দশমুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে। 
কেতকী কুস্থ্ম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ 

৩) সশোক থাকেন সীতা অশোক কাননে । 
হৃদয়ে সর্বদা রাম, সলীল নয়নে ॥ 

(৪) গায়ে ময়লা পড়িয়াছে মলিন দুর্বল! । 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র/ষেন দেখি হীনকল! ॥ 


লক্ষণের ভ্রাতৃতঠে ম, শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা, সীতার 
সতীত্ব, জটায়ু ও ভরতের আত্মত্যাগ প্রভৃতি কৃত্তিবাসের কাব্যে উজ্জল হয়ে 
উঠেছে। অর্বোপরি বাঙালী হৃদয়ের আশা-আকাজ্ষা কত্তিবাসী রামায়ণে 


অনুবাদ সাহিত্যের ধাঁরা ৩৮৩ 


ভাষারপ লাভ কবেছে। কৃত্তিবাপ তাই ভণিতাতে যা বলেছেন 
বাঙালী তা নিংসঙ্কোচে গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য বলে মনে করেছেন। 
সত্যই--- 

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ববিত্ব মধূর। 

শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর ॥ 


অভ্ভূতাচার্ষের রামায়ণ ॥ 


কৃত্তিব সের পরে বহু কবি বামাধণ রচনা করে বিখ্যাত হন। ইনাদের 
মধ্যে অদ্তুতাচার্ষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অস্ভুতাচার্ধের গ্রন্থের 
কোন আদর্শ সংস্করণ পম্পাদিত না হওয়ায় তাব কাব্যসম্পর্কে [বিশদভাবে 
কিছু আলেচনার পথে অন্তবায় সৃষ্টি হযেছে। অদ্ভুতাচার্ধের প্রকৃত নাম 
নিত্যানন্দ আচার্য। ষ্টাব পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্ধ ( মতান্কবে কাশী 
আচার্ষ ) এবং মাতার নাম মেনৰা দেবী । নিত্যানন্ন সপ্তদশ শতকের 
শেষভাগে পাবন] জেলায় জন্মগ্রহণ কবেন । শুন] যায়, নিত্যানণ্দ সাত বছর বযসে 
বয়" রামচন্দ্রকর্তৃক কাব্যবচনা নির্দেশ লাভ কবেন। রামচন্দ্র শরাগ্র কবির 
জিবায় মহামন্ত্র লিখে দেন। হা আর্ঙি অল্প বয়সে সমগ্র রামাঘণ কাব্য 
প্রণরূণ কবে কবি তাব গদ্ভুত কতিত্বব জন্য 'অদ্ভুতাচায” পামে গ্রসিদ্ধি 'লাভ 
করেন। ০ স্থুকুমাব সেন, খন্তুতাচার্য সম্পকীষ এই জনশ্রুতি বিশ্বাস 
করেননি । তিনি মনে কবেন, অদ্ুতাচার্ধ কবির নাম বা উপাধি নয়। সংস্কৃত 
অদ্ভুতবামায়ণ অবলম্বন কবে নিত্যা।নন্দ কাব্য রচন] করেন, বাংলাদেশে এই 
অদ্ভুতবামাধণ “আশ্চর্ধ-বামাযণ” নামেও পবিচিত ছিল। 'অদ্ভুতরামায়ণ' ও 
আশ্চর্য বামায়ণ এহ দুই নামেব সংমিশ্রণে নিত্যানন্দের কাব্য “অদ্ভূতাশ্চর্য- 
ক্লামাষণ নামে পরিচিত হয। “অদ্ভৃতাশ্চর্য' শব্দটি বিবতিত হযে “অদ্ভুতাষ্ুর্যে' 
পরিণত হয়। 

অদ্ভুতাচার্ধ সংস্কৃত “অ্ভূতরামায়ণ', “অধ্যাত্মবামায়ণ', 'রঘুবংশ” ইত্যাদি 
গ্রন্থ থেকে উপাদান স*গ্রহ কবে কাব্যবচন। কবলেও কাহিনীপরিকল্পনা ও 
চবিত্রহ্্টির ক্ষেত্রে তাব কবি-প্রতিভার অজ্িন্পিব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । 
কৃত্তিবাণী রামায়ণের অত্যধিক জনপ্রিষতার দকন হয়তো জনমানসে অন্যান্ত 
কবিদের রামায়ণ গ্রন্থ তেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 
অদ্ভুতার্ধের বামায়ণ সম্পর্কেও একথা খাটে। 


৮৭ বাংলা সাহিত্োর ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 
_ মহিলাকবি চন্দ্রাবতী | 


মহিলাকবি চন্দ্রাবতী সপ্তদশ শতকের প্রথমে মৈমনমিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসেব, বিদুষী কন্া। চন্্রীবতীর 
জীবনকথা অবলঙ্গন করে “মৈমনসিংহ গ্রীতিকা'র “চন্দ্রাবতী” ( নয়ান চাদ ঘোষ 
প্রণীত ) কাব্য রচিত হয়েছে । চন্ত্রাবতীর জীবনটা ছিল ছুঃখপূর্ণ। পরিণত 
ব্য়সে তিনি জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণকুমারের প্রেমে পড়েন। শুভ পরিণয়ের 
বাবস্থা যখন পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, তখন জানা গেল জয়নন্দ এক 
মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইস্লামধম গ্রহণ করে তাকে বিবাহ করেছেন। 
চন্রাবতী অন্তরে গভীর বোন! অন্গতন কবলেন। তিনি জীবনব্যাপী কৌমার্য- 
ব্রত অবলঘন করে রইলেন। কিছুকাল পরে জয়ানন্দের চিত্তে ভাবাস্তর 
উপস্থিত হল। অস্টুতপচিত্তে তিনি মাখার কিরে এসে প্রেমভিক্ষা করলেন 
চন্দ্রাবতীর কাছে। চন্ত্রবতী শিবমন্দধিরে সম।ধি-মগ্রা ছিলেন। তিনি 
জয়ানন্দের কাতব অন্ুনয়-বিনয়েও মন্দির দ্বাগ খুললেন না। ব্র্থকাম হয়ে 
জয়ানন্দ নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন কবেন। চন্দ্রাবতীও শিবারাধনায় দেহত্যাগ 
করেন। 

ৃন্দ্রাবতীব পূর্ণকাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়ণি। যতটুকু জান! গিয়েছে তাতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায়, চন্ত্রাবতীর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে 
পাণ্ডিত্য ছিল; হাঁব কবিত্বশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাঁর কাব্যে 
করুণরস হুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। | 


ী 


রঘুনন্দন গোস্বামী ॥ 


উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কবি রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত “রামরসায়ন, 
কাক, বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা অন করেছিল। কবির বাসস্থান ছিল 
বর্ধমান জেলার মাড়গ্রামে। ভাষা! ও ছন্দহ্থটিতে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
তার “রামরসায়ন' আকারে-প্রকারে মহাকাব্যেরই মত। তবে তার কাব্যে 
শিল্পের আন্তরিকতা! অপেক্ষা! পাগ্ডিত্যের পরিচয়টি বড় হয়ে উঠেছে। 


অন্যান্য কবি ॥ 


অন্যান্ত রামায়ণরচয়িতার্দের মধ্যে ভবানীদাস, কবিচন্দ্র শঙ্করচক্রবর্তী, 
বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ, কুচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, ডাঃ গঙ্গাগ্রসাদদ 


অনুবাদ সাহিত্যের ধার ৩৮৫ 


মুখোপাধ্যায়ের (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা ) নাম উল্লেখযোগ্য । 
এসব কবিদের রচন! শিল্পকলার উল্লেখ্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে না, 
তথাপি এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংল! বামায়ণকাব্যের ধারা বহুকাল পর্যস্ত 
অন্ুপ্ন ছিল। এজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে এদের নাম চিরম্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। 


দ্বিতায় অধ্যায় ঃ মহাভারত 


মহাভারতের আদি শ্রষ্টা ব্যাসদেব। তাব বৃহৎ কাব্যকে সংক্ষিপ্ত করে 
রচনা কবেন জৈমিনি। ব্যাসদেবেব মহাভারত এবং £জমিনিকৃত মহাভারত 
অন্থসবণ করে মধাযুগীষ বাংলা সাহিতো মহাভারত বচিত হ্য। 

বামায়ণেব মত মহাভাবতও বাঙালীব প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 
ধর্মপ্রাণতা, ভীম্মেব সতানিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা, দ্রোণ-কর্ণ-অর্জন-ভীমের বীরত্ব, 
দুরধোধন-শকুনিব শঠকারিতা, বিছুবের কৃষ্চতক্তি ও শ্রীকষ্েব দেবত্ব বাঙালী- 
হৃদয়কে প্রভাবিত করেছে । টচতন্যপ্রভাবে ব্রাঙ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতি বার্তালীর 
শ্রদ্ধা ও মমতাবোধ জাগ্রত হওয়ায এবং সেইসঙ্গে মুসলমান সমাজের ও হিন্দু- 
এতিহোর প্রতি আকধণ বুদ্ধি পাঁওযায মহণভাবত অনুবাদের প্রয়োজন 
'অন্থতৃত হয়। 


কবাক্্র পরমেশ্বর ॥ 


মহাভাবতের প্রাচীন অন্থবাদকদেব মধ্যে কবীন্দ্র পবমেশ্বব, শ্রীকর-নুন্দী 
ও সঞ্জয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কবীন্ত্র পবমেশ্বব গৌঁড়ের প্রসিদ্ধ 
স্থলতান হুসেন শাহ ( ১৪৯৩--১৫১৯ খ্রীঃ অঃ) এবং তার পুত্র ম্ুসরৎ 
শাহেব ( ১৫১৯--১৫৩২ শ্রীঃ ) আমলে মহাভারত বচনা করেন। 
পরমেশ্বর তাব কাব্যে হুসেনশাহ ও নুসরৎশাহ উভয়ের নাম উল্লেখ 
করেছেন £ 
(১) স্থলতান হোসেন পঞ্চম গৌড়নাথ। 
ত্রিপুরের ভাগ সমপিল যার হাথ । 
২৫ 


৩৮৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাচীন পর্ধায় 


(২) শ্রীযুক্ত নায়ক সে নসরত খান। 
বরাইল পাঞ্চাল্য ষে গুণের নিদান ॥ 


হুসেন শাহ পুত্র ছসরৎ এবং সেনাপতি পরাগল খাকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা 
বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তার চট্টগ্রাম-ত্রিপুরার কিক্পদংশ 
অধিকার করে সেখানে গৌড়েশ্বরের প্রাধান্য স্কাপন করেন। পরাগল খা 
তারপর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। রাজ্যে শাস্তি ফিরে এলে একদা 
পরাগল খার মহাতারত-কথা শুনার ইচ্ছা হয়। তার আদেশে তখন পরমেশ্বর 
ভারত পাঁচালী রচনা করেন। পরমেশ্বরের এই ভারত পাচালীই পাগুব- 
বিজয় নামে পরিচিতি লাভ করে । পরাগল খার আদেশে রচিত হয় বলে 
ইহ1 “পরখগলী মহাভারত” নামে প্রসিদ্ধ। কাবোর মধ্যে কবি কবীন্দ্র বা 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর--এরূপ ভণিতা দিয়েছেন । ইহাতে মনে হয় পরমেশ্বর” 
কবির নাম এবং “কবীন্দ্রঁ কবির উপাধি । আবার কেহ বলেন, শ্রীকরনন্দী 
কবির আসল নাম এবং “কবীন্দত্র পরমেশ্বর” পরাগল-প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। কিন্তু 
ইহা সত্য নয়। শ্রীকরনন্দী ও পরমেশ্বর দুজন পৃথক কবি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
.ব্যাসদেব এবং জৈমিনি ভারত উভয় গ্রন্থ অনুসরণ করে পাগুববিজয় কাব্য 
বচন! করেন এবং শ্রীকরনন্দী তার পর জৈমিনি ভারত অন্ুমরণ করে কেবল 
অশ্বমেধ পৰ রচনা করেন। 

কবীন্ত্র পরমেশ্বর কাব্যমধ্যে তার পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁর গুণকীর্তন 
করেছেন £ ৰ 

লঙ্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণসম 
দরিদ্র ভুগ্তায় নিত্য নিত্য । 
অন্থাত্র £ শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি । 
দরিব্র ভূ্ভন যেই অনাথের গতি | 

কবীন্জর ব্যাসদেবের মহাভারতই সংক্ষেপে অন্বাদ্দ করেছিলেন। তবে এই 
অঙ্থবাদ আক্ষরিক নয়, ভাবানুসারী মাত্র। সংক্ষেপে রচনা! করার জন্য 
কবীন্দ্রের কাব্যে শিক্পচাতুর্ধের বিশেষ কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। 
সহজ সরল ভাবে তিনি মহাভারতের কাহিনী বিবৃত করেছেন। যেমন, 


সর্ব সন্ত বেরিল অজ্জুন একশ্বর | 
হেন কালে রণে আইল বির বুকোদর | 


অষ্ভুবাদ সাহিত্যের ধারা ৩৮৭ 


তবে ভিন্মে পেচাইল সর্ব বিরগণ | 
সবে মিলি কর গিয়া ভীমের নিধন 
কালাস্তক ঘম জেণ ভীম মহাবির। 
সাবধানে মার গিয়! রথে হইয়া স্থির | 
তগদত্ত জাও ঝাটে বিলম্ব না কর। 
ভীমের উপরে শবে মহা অস্ত্র কর ॥ 
ততক্ষণে বেরিয়! মারস্ত ষোধগণে। 
অন্ধকারে করিলেক শর বরিষণে ॥ 
মেঘে জেপ আবরিল না দেখি ভান্কর | 
শর জালে আবরিল বির বুকোদর ॥ 
রূপবর্ণনায় কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে 
কবি লিখেছেন, 
পরিধানে পীতবাস কুস্্ম বসন । 
নবমেঘশ্যাম অঙ্ত কমললোচন ॥ 
ংকার প্রয়োগেও কবীন্দ্রের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,__ 
(১) জৈন ছুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল। 
ভীম্ম ধনঞয় ছুই মিশামিশি হল ॥ 
(২) অগ্নি জেণ বন দহে নিদাঘ সময়। 
অজুন এ ভীম্ম বীরে সৈন্য করে ক্ষয় ॥ 
কবীন্দ্রের ভণিতায় ছুখানি মহাভারত পাওয়া যায়। একখানি সংক্ষিগুতর 
ও আর একখানি বৃহত্তর । কোন লিপিকার হয়ত কবীন্তরেরে আসল 
রচনাকে কাটছাট করে পরে ত] বিজয় পগ্ডিতের মহাভারত বলে চালিয়েছেন 
এবং বৃহত্তর কাব্যটি পূবঙ্গে সঞ্জয়ের মহাভারত নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। ৪ 


ভ্রীকরনন্দী ॥ 


চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা পরাগলখার পুত্র ছুটিখানের আদেশে 
প্রীকরনন্দী মহাভারত রচনা করেন৬ জৈমিনির নামে সংস্কতে যে 
অশ্বমেধপব পাওয়া ধায়, শ্রীকরনন্দী ভাই অস্থসরণ করে কাব্যরচনা করেন। 
ছুটিখান ত্রিপুরার কিয়দংশ বীরত্বের সঙ্গে জয় করলে নৃপতি হুশেন শাহ 
তাকে সম্মানিত করেন এবং ইহাতে ছুটিখানের খ্যাতিও সর্বত্র রটিত 


৩৮৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


হয়। নিজের খ্যাতি-কীন্তিকে অবিনশ্বর করার জন্য ছুটিখান দেশী ভাষায় 
(মহামুনি জৈমিনির সংহিতা অন্থসরণে ) অশ্বমেধপর্ব রচনা করার জন্য 
শ্রীকরনন্দীর উপর ভার দেন £ 

দেশী ভাষায় এহি কথ! রচিল পয়ার । 

সঞ্চারেকৈ কীতি মোর জগৎ সংসার ॥ 

শ্রীকরনন্দী কবীন্দ্রের মত সংক্ষেপে কাব্যরচনা করেননি । তিনি অশ্বমেধ 

পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ করেছিলেন। ব্যঙ্গরচনায় কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 
যেমন, 

দেনী সত্যভামা তবে পাইয়। অবকাশ । 

ত্রৌপদীকে বোলে তবে কিছু পরিহাস ॥ 

ষোড়শ সহত্র নারী আন্দি একত্রিত। 

এক কৃষ্জে করিবারে না পারি তাপিত ॥ 

তুদ্ধি একাকিনী নারী বড়াহি চাতুরী | 

পঞ্চজন নায়কের থাকা আশা পূরি ॥ 

কেমত উপাএ জান ভাল তুদ্ধি দেবি। 

উদ্দেশে জে তোদ্ধাক চরণ আন্দি সেৰি ॥ 


সঙয় ॥ 


দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সঞ্ধয়কে মহাভারতের আদি অন্্বাদক, 
বলেছেন। তিনি সঞ্জয়ের পুথি থেকে তাঁর কুলপরিচয় জ্ঞাপক একটি 
শ্লোক আবিষ্কার করেন £ 
ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম । 
৫ সগ্তয়ে ভারতকথা! কহিলেক মর্ম ॥ 
সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত পুথিতেও কবির পরিচয়জ্ঞাপক একটি শ্লোক 
আছে : | 
দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাঙ্ষণকুমার । 
সঞ্জয় রচন| কৈল পাচালি প্রকার ॥ 
দীনেশচন্ত্রেরে মতে কবীন্ত্র পরমেশ্বর অঞ্জয়ের অনুকরণ ও অনুসরণ 
করেছেন। আবার বস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গবেষণা করে দেখিয়েছেন, 
কবীন্ত্রই আগল অন্থবাদক; সঞ্জয়ের নামে কোন মহাভারত পাওয়া যাক্বনি। 


অনুবাদ সাহিত্যের ধারা ৩৮৯ 


বসম্তকূমার চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের পুথি মিলিয়ে দেখে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বাস্তবিক উভয় কবির পুথির মধ্যে এমন 
সাদৃহ্য লক্ষ্য কর! ধায় যে তাতে মনে হয়, পুথির কোন লেখক বা 
গায়ক কবীন্দেরে রচনা কিঞ্চিৎ রদবদল করে নিয়ে কবীন্দের ভণিতার 
স্থলে সঞ্জয়ের তণিতা যুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুথি লেখক বা 
গায়কের নাম সঞ্জয় হতে পারে। কবিষশ অর্জনের জন্য তিনি এই কর্ম 
করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে রক্ষিত কবীন্দ্র ও সঞ্জয়ের পুথির 
পাঠ মিলিয়ে দেখলেই দেখা ষাবে উভয়ের মধ্যে আদৌ পার্থকা নেই 
কবীন্দ্রের মহাঁভারত-_ 

কচ[ ] ধিয়া তবে বোলে দেবজানি। 

পুষ্পবনে গিয়া মোরে পুষ্প দেয় আনি ॥ 

কৈন্যার বচনে কচ চলিল ত্বরিতে । 

পুষ্পবন মধো দিয়া পুষ্প আনি দিনে | 

কচকে পাইয়া লাগ কাটিলেক বেটি। 

প্রাণ নেইল তার অগ্থি দিয়! পুডি ॥ 

খণ্ড খণ্ড করি মাংশ জল আনে বিতি। 

যুক্ররে খোবাইল তার মদ্ধের সংহতি ॥ 

বিকাল সময় হৈল কচ নাইল ধবে। 

কচ না দেখিয়া কৈন্া ব্যাকুল সত্বরে ॥ 

বাপের সাক্ষাৎ গিয়া কহে স্থবদনি। 

ঘরেত না আইল কচ কিহেতৃ না জাণি ॥ 

সপ্তয়ের মহ'ভারত-_ 

কচ সঙ্গে দিয়া বাক্য বোলে দেবজানি। 

পুষ্পবনে গিয়া! মোরে পুষ্প দেয় আনি | 

কন্তার বচনে কচ চলিল! তোরিৎ। 

পু্পবন মৈদ্ধে যাএ পুষ্পের নিচিত ॥ 

সর্তরে আসিয়৷ দৈত্য ম্মারিলেক বেড়ি। 

প্রাণ লইয়৷ তারে অগ্রি দিয়! পুরি ॥ 

খণ্ড খণ্ড করি মাংস ষেন যাছে নিত্য । 

যুক্রের খাযাইল নিয়া মৈস্যের সহিত ॥ 


৩৯০ , বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-_প্রাচীন পর্যায় 


বিকাল সময় হেল কচ ন! বাইল। 

কচ না আইল কন্ত। ব্যাকুল ছেল ॥ 

বাপের ধাইতে বোলে কন্যা যুবধনি। 

ঘরেত না৷ আইল কচ কি দৈব না জানি ॥ 

তাই বলে সগ্রয়ের অস্তিত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও বায় না। 
কারণ, কবীন্ত্র-সঞঁয়ের রচনার মধো যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও 
আছে। তাছাড়া “দ্বোপদীর যুদ্ধ' নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন পালাও 
পাওয়া গিয়েছে। ম্থতরাং বল! যেতে পারে, সঞ্জয় নামে কোন কবি বা 
লিপি'কর বা গায়ক বর্তমান ছিলেন । 
সপ্তয়ের “ত্রোপদীর যুদ্ধ” পালায় কবিত্বশক্তির বিশেষ কোন 

পরিচয় নেই। ইহাতে আর একটি জিনিন লক্ষ্য করার আছে। ইহাতে 
রামরুফ্তদ্রাসের ভণিতা আছে। ভাই মনে হয়, 'ভ্রৌপদীর যুদ্ধ" পালাটি 
সঞ্জয়ের মহাভারতের অন্তর্ৃক্ত হলেও ইহ! হয়ত সঞ্ুয়ের রচনা নয়। 
নিয়ে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেওয়] হল-__ 

ত্রৌপদীরে কোলে করি রহিল রুকমিনি। 

ুদ্ধাত্ত হেল নব যুণ মোহামানি ॥ 

একে একে কোলাহল করিল রষণি। 

ত্রৌপদীর প্রসংসা করিল পুনি পুনি ॥ 

পরম হরিসে তান জিনিআ সমর । 

সঞ্জএ বোলেন রাজা যুণ তারপর | 

ভ্রৌপদীর জঅ অগ্য কুব্গগণ পরাজএ। 

পদবন্ধ রচি রামরুষ্ণ দাস কএ॥ 


রামচন্দ্র থান_দ্বিজরঘূনাথ ॥ 


ষোড়শ শতকে রামচন্দ্র খান এবং দ্বিজরঘুনাথ জৈমিনি ভারত অন্থসরণ 
করে অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন । তাদের রচনা কাব্যগুণবর্জিত। জনসমাজে 
ইহাদের খ্যাতি তেমন রটেনি। 


কবি অনিরুদ্ধ ॥ 
 কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্ুধ্বজের উত্পাহে কৰি 
অনিরুদ্ধ ভারত পাঁচালী রচন! করেন। অনিরুদ্ধ কামরপের ব্রাঙ্ষণকুলে 


অনুবাদ লাহিত্যের ধারা ৩৯১ 


আবিভূত হয়েছিলেন। কাব্যমধ্যে তিনি রাম-সরস্বতী উপাধি প্রন্নোগ 
ক্রেন। 


ষষ্টাবর সেন ও গলাদাস দেন। 


ষোড়শ শতকের মহাভাবত রচয়িতাদদের মধ্যে ষ্ীবর সেন ও তার 
পুত্র গঙ্গাদাীস সেনের নাঁম উল্লেখযোগা। ঢাঁকা জেলার সন্ত্রস্ত বৈদ্ভবংশে 
ষঠীবর সেন জন্মগ্রহণ কবেন। তার ভণিতায় মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্বের 
পুঁথি পাওয়! গিয়েছে। পুধবঙ্গে এককালে তার কাব্যের বিশেষ সমাদর 
ছিল। 

ষঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাসও কাবারচনায় উল্লেখা কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
তার ভণিতায় মহাভারত কাব্যেব আদিপর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। ভণিতায় 
প্রায়ই তিনি পিতামহ ও পিতার নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন £ 


পিতামহ কুলপতি পিতা৷ যীবর। 
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর ॥ 


কাশীরাম দাস ॥ 


মহাভারত কাব্যের কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কাশীরাম দাস। | তিনি | 
ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
' কাশীরামের পিতার নাম কমলাকাস্ত দাস | তিন ভাইই কৃষ্ণদাস, কাশীরাম 
ও গদাধর কবিত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। কবি কাব্যমধো এবপ আত্মপরিচয় 
দান করেছেন, 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস মিঙ্গীগ্রাম। 
প্রিয়ঙ্করদাস-পুত্র হ্বধাকর নাম ॥ 
তৎপুর কমলাকাত্ত, কৃষ্দাস-পিতা। 
কষ্ণদীসানজ গদীধর-জোত্টভ্রাতা | 
পাচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস। 
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ । 
কাশীরাম, খুবসস্তব, মহাভারত কাব্য সম্পূর্ণ করে যেতে পাবেননি। 
লড়ে তিন পর্ব রচনার পর তিনি লোকাস্তরিত হন এবং অবশিষ্টাংশ সাব 


৩৯২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-- প্রাচীন পর্যায় 


ভ্রাতৃপ্পুত্র নন্দরাম সমাঞ্ধ করেন। এদব অবশ্য অনুমান-নির্ভর | যাহোক 
কাশীরাম সম্পর্কে এরপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
আদি সভ। বন-বিরাটের কতদূর | 
ইহা রচি কাশদাস গেলা ্ব্গপুর ॥ 
কাশীরামদাস লোকান্তরিত হলে তাঁর আরন্ধ কার্য যে নন্দরাম সমাপ্ত 
করেছিলেন তা নন্দরামের উক্তিতে পরিন্ফুট হয়েছে £ 
কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা। 
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাগুবের কথা |" 
ত্রাতৃপুত্র হই আমি তিই খুল্লতাত। 
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ | 
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক । 
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক ॥ 
ব্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে । 
রচিবে পাগ্ডব-কথা পরম সাদরে ॥ 
আশীর্বাদ দিয়ে মোরে গেল৷ সেইজন। 
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ ॥ 
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল। 
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল ॥ 
কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে কাব্যরচনা করেন। সম্পূর্ণ , 
মহাভারত কাব্য তিনি রচনা! করে যান বা না যান তার নামে সম্পূর্ণ 
মহাভারত কাব্য পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের মত কাশীদাসের কাব্যেও অজন্র 
প্রক্ষেপ ঘটে । লিপিকর-গায়েন-কথকদের ক্লুপায় তার কাব্যের বহু অংশ 
পরিবৃতত হয়েছে। অনেক স্থানে হয়ত কোন অখ্যাত কবির রচনা যুক্ত 
হয়েছে। এভাবে কাশীরামের মহাভারতের আসল রূপ বহুলাংশে লুপ্ধ হয়ে 
গিয়েছে । মহাকবির কাব্যের কোন নির্ভরযোগা সংস্করণ আজও প্রকাশিত 
হয়নি। বাঙালীর ঘরে ঘরে আজকে যে হুসম্পূর্ণ কাশীদাসী মহাভারত বিরাজ 
করছে তার মধ্যে খ্যাত-অখ্যাত কত কবির রচনা ষে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে 
তার ইয়ত্তা নেই। 
কাশদাী মহাভারতে যত ভেজাল থাক তাতে মহাভারতের রসাম্বাদে 
বাঙালীর কোন অস্থবিধাই হয়নি। মহাভারত পাঠের চতুর্ব্গ ফল বাঙালী 


অনুবাদ সাহিত্যের ধারা ৩৯৩ 


হাতে হাতেই গেয়েছে । তাই আজও তার] ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে স্থুর করে 
করে কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করে থাকে । 
চন্ত্রচুড়-জটাজালে জাহ্বীর পাবনী ধারার ন্যায় সংস্কৃতভাষার মধ্যে 

মহাভারত কাব্যের রসশ্লোত নিবদ্ধ হয়ে ছিল। মহাকবি কাশীরামদাস স্বীয় 
তপস্তার দ্বারা ভাষাপথ খনন করে বাংল! সাহিত্যে মহাভারতেব রসোত 
আনয়ন করেন। ইহাতে বাঙালীর চিরকালের মহাভারত-রসপিপাসা দূরীতৃত 
হয়। কাশীরামদাস ষে অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভাব অধিকারী ছিলেন তা 
তার এই সংস্কৃত মহাভারতের সার্থক বাংলা! অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে 
বোঝা ধাবে। কাশীরামের কাব্যে অলংকার প্রয়োগ ও বর্ণনশক্তির নিপুণ 
পরিচয় লাভ কর] যায়। লক্ষ্যভেদের পূর্বে অজ্বনেব ৰপ বর্ণনা করতে গিয়ে 
কবি লিখেছেন,__ 

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়! মূরতি। 

পল্মপত্র ুগ্মানেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥ 

অনুপম তন্ুশ্টাম নীলোৎপল আভা] । 

মুখরূচি কতশ্ুচি কবিয়াছে শোতা ॥ 

কাশীরামের ভাবসমৃদ্ধ কান্ত-কোমলপদ, মহাভারতের অমৃতসমান পুণ্য 

কাহিনীবিবৃতি বাঙালী মানস-পটে চিরজাগ্রত হয়ে রয়েছে। কাশীবাম 
মহাভারত রচনা করে কেবল বাঙালীব মহাভারত-রস তৃষ্ণ/ নিবারণ 
"করেননি, সেইসঙ্গে তিনি বাংলা! ভাষা ও সাহিত্যের অশেষ উন্নতিবিধান 
করে গিয়েছেন__বহু কবিব কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা দান কবে গিয়েছেন। 
এজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে তার নাম ত্বর্ণাক্ষবে লিখিত থাকবে। 


দ্বৈপায়ন দাস ॥ 


কাশীরাম দাসের পুত্র ছৈপায়ন দাস একখানি ক্ষুত্্রাক্কতি মহাভারত কাব্য 
প্রণয়ন করেন। কাব্যমধ্যে তিনি পিতার অতুল কীতির প্রতি পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। জণিতাতেও তিনি পিতার নাম 
উল্লেখ করেছেন, যেমন, 
কাশীর ননন কহে রচিয়! পয়ার। 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 


৩৯৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্ধায় 
মহাভারতের অন্যান্য কবি ॥ 


সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অনেক কবি মহাভারত কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ 
করেন। ইহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, সরলাদাস ও 
রাজেন্্র সেনের নাম উল্লেখষোগ্য । ইহাদের রচনা একান্তই গতানুগতিক, 
কাবাগুণবর্জিত। মহাভারতের সজীব রসক্োত ইহাদের অসময়ে একেবারে 
শুষ্ক প্রাণহীন হয়ে পডে। 


ততায় অধ্যায় ঃ ভাগবত 


মালাধর বসুর শ্রীকষচবিজয় ॥ 


রমন্তাগবত অষ্টাদশ পুরাণের১ অন্যতম এবং বৈষ্কবধর্মসপপ্রদায়ের নিকট 
ইহা! 'ভক্তি রসার্দ ধর্মগরস্থরূপে সমাদৃত । পৌরাণিক মতে ব্যামদেধই ভাগবত 
পুরাণের রচয়িতা । ব্যাসনন্দন শুকদেব পিতার কাছ থেকে ভাগবতের 
কাহিনী শুনেছিলেন এবং রাজা পরীক্ষিৎ ব্রদ্ষশাপে অভিশপ্ত, হুলে তিনি 
তাকে ভাগবত শুনিয়েছিলেন। অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসদ্দেবের নামে চলে 
আসছে। মহাতারতত্র্টা গীতসঙ্কলক ব্যাসদেব এই প্ুরাণগুলি সব )রচনা 
করেছিলেন, একথা আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। ভাগবতপুরাণও তার, 
রচনা নয়। ভাগবত খুব প্রাচীন না হলেও ইহা! অষ্টম শতকের পরবর্তী 
রচনা নয়। 

ভাগবত দ্বাদশ স্বন্ধে সমাপ্ত । ইহার তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে আঠার 
হাজার গ্লোক গ্রথিত আছে। এই গ্রন্থে মহাভারত ও গীতার প্রভাব 
লক্ষিত হয়। ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্বন্ধের অন্বাদ 
প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষ প্রচলিত হয়। 

মালাধর বস্থর আত্মপরিচয় জ্ঞাপক কয়েকটি পংক্তি থেকে জানা 


১। ব্রহ্মপু রাখ, পল্পপুরাণ, বিষুপুরাণ। বারুপুরাণ, ভাগবত, নারদীয় প্রয়াণ, লিঙ্গ পুরাণ। 
মার্কগেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাগ, ভবিষাপুরাখঃ ব্রদ্ষবৈবত পুরাধ, বরাহপুরাণ, হন্গপুরাণ,' 
বামনপুক্সাণ, কুর্মপুরাণ, মৎস্তপুরাণ, গরুড়পুরাণ ব্রক্গাওপুরাণ। 


অনুবাদ সাহিত্যের ধারা ৩৯৫ 


যায়, তিনি বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্ততূক্ত মেমারী রেল 
না টি স্টেশনের নিকটবর্তী কুলীন গ্রামের বিখ্যাত কায়স্থকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যাবিতাবের পূর্বে এই কুলীনগ্রাম 
বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রে পবিণত হয়েছিল। যবন হরিদাস নাকি এই গ্রামে 
আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতেন। মহাপ্রভুর দৌলতে এই কুলীনগ্রাম 
পরবর্তিকালে বৈষ্ণবতীর্থে পবিণত হয়। কুলীন গ্রাম সম্পর্কে মহাপ্রভুর 
ধারণ] খুব উচ্চ ছিল। তিনি বলতেন,_“কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর”, 
“সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহুদূর ॥ মালাধবেব পিতার নাম ভগীরথ 
এবং মাতার নাম ইন্দুমতী। তার পৌত্র ( মতাস্তরে পুত্র) রামানদ বন্থ 
শ্রীচৈতন্র অন্ততম পার্ধদ ছিলেন। 
কেদারনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত মাপধরেব শ্রীরুষ্ণবিজীয়ের মুদ্রিত 
সংস্করণে রচনাকালজ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে £ 
তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্তন | 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ॥ 
এই শ্লোক হতে জানা যায়, মালাধর বন্থ ১৩৯৫ শকে (১১৭৩ খ্রীঃ অঃ) 
কাব্যরচঞ্গী জ্পরস্ত করে ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) সমাপ্ত করেন। এই সময় 
'গৌঁড়ের সিংহাসনে অধিঠিত ছিলেন রুক্ু্দিন বরবক্‌ শাহ ।১৪৫৯-_৭ওক্রীঃ অঃ) ।' 
এই বররক্‌ শাহই কবিকে “গুণরাজখান” উপাধিতে তৃষিত করেছিলেন । 
শাধীধর বন্থ ভাগবতের দশম-একাদশ স্বন্দের কাহিনী অবলম্বনে 
শ্রীকষ্ণবিজয় কাব্য রচনা! করেন। শ্রীকঞ্চবিজয় কাব্যখাশি 'গোবিন্দবিজয়ঃ 
ও 'গোবিন্দমঙ্গল” নামেও পরিচিত। বিজয় অর্থ বিজয়গৌরব এবং মঙ্গল 
অর্থ গৌরবপ্রচার। কৃষ্ণের মহিমা-প্রচারই শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
এব কাব্যের প্রধান উদ, এই হেতু ইহার “গোবিন্দুবিজধ 
বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নাম যথোচিত হয়েছে । ভাগবতের 
অন্থবাদ হিসেবে শ্রীরুষ্ণবিজয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ পরিচিতি লাত করে, 
ইহার বাইরে ইহার বড় একটা জনপ্রিয়তা ছিল না। চৈতন্যমহাপ্রত 
শ্ররুষ্ণবিজয় কাব্যখানিকে খুবই মান্য, করতেন। এই কাব্যের একটি 
পংকি-নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ চৈতন্যকে বিমুগ্ধ করেছিল। 
এই পংক্তির 'প্রাণনাথ শব্দটি পরবততিকালের বৈষ্ণব ভক্তদের মনে 
রাগাহ্গগা-সাধনার আভাস দান করেছিল বলেই মনে হয়। 


৩৯৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীন পরায় 


মালাধর বন্থর শ্রীকষ্চবিজয়ে কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল! ( কৃষ্ণের জন্ম থেকে: 
শুরু করে মথুরাগমনের পূর্ব পর্বস্ত ), মথুরা লীল! ( মথুরায় কংঘবধ থেকে 
আরম্ভ করে দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত) এবং দ্বারকালীল! ( দ্বারকাধাত্র! 
থেকে শুরু করে দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের তন্ত্যাগ পর্যন্ত ) বণিত হুয়েছে। 
ভাগবতের মুল কাহিনী অনুসরণে মালাধর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু 
কবিত্বগ্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারেননি কাব্য- 
বিচারের মানদণ্ডে বিচার করলে মালাধরের বচনাশক্কি বিশেষ প্রশংসনীয় 
হবে বলে মনে হয় না। মূল সংস্কতের সেই ভাষাগান্ভীষ মালাধরের 
রচনায়' নেই বললে চলে। অবশ্য শ্রীুষ্ণজবিজয়ের কোন কোন স্থলে 
মালাধরের কুবিত্বশক্কির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কৃষ্ণের মথুরাগমনের 
পূর্বে গোপীদের দুঃখাতি__ 
আর না যাইব সখি চিস্তামণি ঘরে । 
আলিগগন না করিব দেব গদাধরে ॥ 
আর ন] দেখিব সখী সে চাদ বদন। 
আর না করিব সখী সে মুখ চুন ॥ 
আর না যাইব সখী কল্পতকমূলে। 
আর কানু সঙ্গে সথী না গাথিব ফুলে ॥ 
রুষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ। 
রুষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥ 
অল্প ধন লোভে লোকে এড়াইতে পারে। 
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে | 
অলংকারপ্রয়োগে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 
(১) চিয়াইয়া জসোদ। পুত্র দেখি পাসে। 
পুন্নিমার চন্দ্র জিন উদয় আকাসে। 
(২) পূর্ণিমার চাদ জেনি বদন কমল। 
থঞ্ঠন জিনিঞ1 শোভে নয়ান জুগল ॥ 
(৩) চৌদিকে গোঁপিনিগণ মদ্ধে নন্দবাল!। 
পুন্নিমার টাদ জেন উদয় সোলকল ॥ 
(৪) অচেতন হেয়! দেবী পৃথুবিতে পড়ে । 
কদদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে | 


অনুবাদ সাহিত্যের ধার। ৩৯৭ 


্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মাধবেন্্রপুবী বাংলাদেশে কষ্ণপ্রেমাশ্রিত ভাগবত 
ধম প্রচার করে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি জীবনে নতুন চেতনা সঞ্চার করেন। 
তারপর পঞ্চদশ শতকে মালাধার বন্থ শ্রীকষ্ণবিজয় রচনা করে দেই চেতনাকে 
উদ্দীপিত করে তোলেন। 
গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দ গুপ্ত ॥ 

মহাপ্রভুর কৃপায় তার সমকালে ভাগবত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় 
হয়ে উঠলেও তার তিরোধানের পর এই গ্রস্থের সমাদর অনেকটা কমে যায়। 
ইহার প্রথম কারণ, চৈতন্যযুগে বা তার পরবর্তী যুগে ভাগবত রচনার নিমিত্ত 
কোন প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব হয়নি । দ্বিতীয় কারণ, চৈতন্য যুগে প্রদাবলী 
সাহিত্য ভক্তজনচিত্তে ভক্তিবারিনিষেকে অধিকতব কার্ধরকী হয়েছিল। 
পদ্কতাগণ ভাগবতেব রমপিপাস! মধুব পদাবলীর দ্বারাই নিবৃ্ত“করেছিলেন। 
এজনা ভাগবতের অভাব তেমন অন্তত হয়নি। তৃতীয় কারণ, ভাগবতে 
কৃষ্ণের এখর্বলীলাই ধণিত হয়েছে; চৈতন্য প্রভাবে কৃষ্ণের মাধূর্যলীলা 
বৈষ্বসমাজে অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ায় ভাগবতের ধশ্বর্বলীলার আকর্ষণ 
অনেকটা কমে যায়। ভাগবতকারগণ অন্ুবাদকালে কৃষ্খের এশ্বর্বলীলাকে 
অবহেলা করতে পাবেননি। তার! চিরাচরিত প্রথাম্থপারে ভাগবতের দশম- 
দাশ স্বন্ধ অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা কবেন। হী 

তথাপি চৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মেব প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় কৃষ্ণলীল ও ভক্তিধর্মের আকব গ্রন্থ ভাগবতের প্রতি ভক্তকবিদের 
দৃষ্টি পড়ে। চৈতন্তের অনেক ভক্ত ও অন্চর ভাগবতের অন্বাদকার্ধে 
প্রয়সী হন। গোবিন্দ আচার্য ও পবমানন্ন গুপ্তের ভাগবতান্গবাদের কথ! বিভিন্ন 
বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। গোবিন্দ আচাযের 'কৃষ্ণমঙ্গলে'র পুথি মুক্রিত 
হয়নি এবং পরমানন্দের কঞ্চলীলার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ণা। 
কৃষ্ণমঙ্গলের কবি গোবিন্দ আচার্য এবং চৈতগ্ত-নিত্যানন্দমতক্ত পদকর্তা গোবিন্দ 
আচার্য সম্ভবত একহ ব্যাক্ত। কাব্যমধো কবি “ছিজ গোবিন্দ ভণিতা ব্যবহার 
করেছেন এবং কষ্ণচলীলাকে সবত্র 'শ্রাকৃষ্ণমঙ্গল” বলেছেন। তিনি গোটা 
ভাগবত অনুসরণ করে কাব্যরচনা কবেন)। 
রঘুনাথ ভাগ্বতা চার্ষের কৃঝ্ঝপ্রেমতরদ্গিণী | 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ভাগবতেব দ্বাদশটি স্বদ্ধ অন্থসরণ করে 'কৃষ্ণপ্রেম- 
তরঙ্গিণী” কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মূলকে অবিকৃত 


৩৯৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


রেখে অঙ্গবাদকার্য সম্পার্ছান করেন। কোন ম্বকপ্োলকল্পিত কাহিনী: 
তিনি কাব্যমধ্যে যুক্ত করেননি। গ্রন্থমধ্যে রঘুনাথ আত্মপরিচয় দেননি ! 
ভণিতাতে তিনি প্রায়ই সধনত্র “ভাগবতাচার্ধ' উপাধি ব্যবহার করেছেন।' 
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ভাগবতে উল্লিখিত আছে, মহাপ্রতু রঘুনাথের ভাগবত- 
পাঠে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভাগবতাচার্য' উপাধি দান করেছিলেন £ 

প্রভু বলে ভাগবত এমন পড়িতে। 

কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে ॥ 

এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য। 

ইহা বৈআর কোন ন]| করিহ কার্ধ | 


চৈতন্তের সহিত সাক্ষাতৎলাভের পর রঘুনাথ ভাগবত অন্গবাদে মনোযোগী 
হন। মহাপ্রতু তাকে “ভাগবতাচার্ধ' উপাধি দিয়েছিলেন বলে কবি এই 
উপাধি ভণিতারূপে বেশি ব্যবহার করেছেন £ 
ভাগবত আচার্ধের মধুরস বাণী | 
সাবধানে শুন কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী ॥ 
রঘুনাথ পণ্ডিতের তণিতাও তিনি বাবহার করেছেন £ 
ভক্তিরসগ্ুরু গদাধর শিরোমণি । 
রঘুনাথ পর্তিতের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ 


রঘুনাথের “কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'তে কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।, 
কবি গোপীদের কৃষ্ণবিরহের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন £ | 
তোমারে পড়িল মনে চাহি বুন্দাবনপানে 
ধ্যান করি ও রাঙ্গা চরণ। 
ফুকরে কাদিতে নারি অনিমিষে পথ হেরি 
যাবৎ না হয় দরশন ॥ 
বুঝিতে না পারি মেনে নিদয় হইল কেনে 
ওহে শ্যাম না কর চাতুরী। 
 তাজি সব পরিবার ৬ তুয়া পদ কৈল সার 
কত ছুঃখ দিবে হে মুরারি ॥ 
যে ভলে তোমার পায় তারকি এদশা হয় 
গৃহ্ধর্ম সকল পাসরে। 


অনুবাদ সাহিত্যের ধায়া ৩৯৯ 


ধেন কাঙালিনী হু] পথে পথে ভ্রমাইয়া 
* ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে | 
কোথা আছ প্রাণকান্থ বাজাও মোহন বেণু 
তবে বাঁচে গোপীর জীবন । 
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সথি 
কোথা কষ দেহ দরশন ॥ 
রঘুনাথের কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উভয়ের পরিচয় আছে। তথাপি ইহা' 
তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি । 


মাধবাচার্ধের শ্রীকষ্খমঙগল ॥ 


মাধবাচার্য মূলত ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে ষোড়শ শত্কর শেষাধে 
শ্রীকষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ভাগবত ছাড়া কবি হরিবংশ ও বিষ্ুপুরাঁণ 
থেকে প্রয়োজনমত কাহিনী গ্রহণ করেছেন। কাব্যমধ্যে কবি তা৷ স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেছেন £ 
(১) রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে। 
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে ॥ 
(২) পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে । 
বিস্তারি কহিব বিষুপুরাঁণের মতে ॥ 
মাধবাচার্ষের কবিত্বশক্তি তেমন প্রশংসনীয় নয়। তার রচনায় আদ্দিরসের 
নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেছে। রাধাকুষ্ণের মিলন দুষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে' 
কবি বলেছেন__ 
কমলে ভ্রমর যেন লাগে জড়াজড়ি । 
আই আই করিয়া ডাকেন বড়াই বুড়ী ॥ 
চারিভিতে সখীগণ করে কানাকানি। 
দেখিতে আসিতে লাজ ন| ধরে পরাণী | 
রাধাকাম্গুর ধামালি দেখিয়া সব সখী । 
নয়নে বমন দিয়! ঘন হাস্যমূখী ॥ 


দুঃখী ম্যামাদাসের গোবিন্দমমঙগল ॥ 


ভাগবতের দশম স্বন্ধ অবলগগনে শ্ঠামাদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' রচন। করেন। 
অবশ্ঠ প্রয়োজনাগসারে তিনি অন্থান্ স্বন্ধ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেন। 


৪০০ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


কবি কোথায়ও অস্থুবাদের রীতি অন্কুদরণ করেননি, কেবল আখ্যানটিকে বিবৃত 
করেছেন মাত্র । ও 
মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগণার হবিপুর গ্রামে শ্টামা্দাস জন্মগ্রহণ 
করেন। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বা শেষভাগে তিনি কাব্যরচনা করেন। 
খ্যামাদাস তার 'গোবিন্দমঙ্গল” কখন গান করে, কখন পাঠ করে শুনাতেন 
বলে জনসমাজে তিনি কিছু খ্যাতিগ্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তবে 
শ্যামাদাসের কাবো কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন নেই। তার বচন! থেকে 
কৃষ্ণের বংশীরবে গোপীদের চিত্তব্যাকুলতার বর্ণনাটুকু নিম্নে উদ্ধত করে 
দেওয়। হল 
গৃহে এক গোপ নারী গোরস নিয়োগ করি 
কান্থর মুবলী তাবে ডাকে । 
শুনিয়া মোহন বে  ধবিতে না পাবে তন্গ 
চলে বেগে বুন্দাবনমুখে ॥ 
এক গোপী নিজ ঘরে বমিষ! ভোজন কবে 
তা নামে মুখলী ডাকিল। 
হ[মগ্ডণে মোহমতি চলিল সে ভ্রুতগতি 
হাঁত পাখালিতে না পাখিল ॥ 
চুলিতে বপায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ 
বাজে বাশী তার নাম ধরি। 
উন্মত্ত মদন-বাণে চলে সে কাঙ্গুর স্থানে 
গৃহকর্ম দূরে পবিহরি ॥ 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অনেক কবি ভাগবত অন্বণ কবে কৃষ্ণলীলা 
বিষ্ক কাব্য রচনা করেন। ইহাদেব মধ্যে কৃষ্দাসের (কাশীরামের জ্যে্ 
ভ্রাতা) শ্ীকৃষ্ণবিলাস”, অভিরামদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' ছ্বিজ পরশুরামে৭ 
“কৃষ্মঙ্গল”, বলরামদাসেব শ্রিরুষ্চ লীলামৃত', শঙ্কর চক্রবর্তী “ভার্গবতামৃত? 
উল্লেখযোগ্য । ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থগুলি শিল্পকার্ধের উল্লেখ্য নির্শন না 
হলেও বাংল! সাহিত্যের কলেবর $বৃদ্ধিতে ইহাব1 কিছুট1 সহায়তা করেছে। 
বৈষ্ণব ভক্ত এবং কুষ্ণলীলারল পিপাস্থ সাধারণ জনের তু্টিসাধনেও এগুলি 
বিশেষ কার্ধকরী হয়েছিল। এসব কারণে ভাগবতগ্রন্থের কথা সাহিত্যের 
ইত্হাসে লেখা থাকবে। 


॥ চতুর্থ খণ্ড। 
প্রথম অধ্যায় £ লোকসাহিত্যের ধারা 
লোকসাহিত্যের পটভূমি 
লোকসাহিত্যের সংজ্ঞ। ও স্বরূপ ॥ 
ষে সাহিত্য কোন বিশেষ ব্যক্তির চিন্তা বা সাধন! থেকে উদ্ভূত হয় না, 
যা মানুষের মনে আপন! থেকেই জন্মায়, যার মধো কোন গৃঢ় তত্বকথা বা 
কোন রকমের নীতি-উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্তু নিতান্ত সরল প্রাণের 
স্থখ-ছুঃখ-কান্না, হাসি-খুশি ইত্যাদির অনাড়স্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা শ্মিত্য- 
পরিবর্তনশীল নদীধারার মত মানুষের মনে বিরাজ করে তাকে, বলা হয় 
লোকসাহিত্যা । 
কাব্য-নাটক, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি উচ্চতর সাহিত্যস্থষ্টির ক্ষেত্রে আমরা 

দেখতে পাই, শ্রষ্টার মধুরসসিক্ত মনন কল্পনা সেখানে একটি অপরপ শিল্প 
শোভার সার নয়নভূলান মূরতি রচনা করে রেখে দিয়েছে। একটি বিশেষ- 
কালের আলো-হাওয়ার মধ্যে একটি ভক্তের পৃজারতির ফলেই ইহার উদ্ভব 
ঘটেছে । উচ্চতর সাহিতোর মধো তাই আমরা এক বিশেষ সময়ের ৰিশেষ 
ব্যক্তির পরিচয় পাই। লোকসাহিতোর কিন্তু কোন কালের বাধন নেই। 
কোন্‌ সুদূর অতীতে কে যে তাকে স্থ্টি করে রেখেছে এসব তথা উদ্ধার করা! 
(কোন পুবাতত্ববিদের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত ইহা প্রথমে কোন বাক্তির 
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সহজ বোধ থেকে উৎপন্তি লাভ করেছিল, কিন্তু তারপর 
ইহা লোকের মুখে মুখে যতই ফিরেছে ততই নিতা নতুন পরিবর্তন লাভ 
করেছে। এজন্য ব্লা হয় লোকসাহিতা ব্যক্তির স্যাটি নয়, সমাজের স্যটি। 
মাকে যখন আমরা শিশুকে এহ গান গেয়ে ঘুমপাডাতে দেখি 

ঘুমপাড়ানি মানি পিসি আমার বাড়ি এসে । 

সেজ নেই মাছুর নেই, পুটুর চোখে বোষো ॥ 

বাটা ভর! পান দেব, গাল ভরে খেয়ে] । 

খিড়কি ছুয়ার খুলে দের, ফুড়ুৎ করে যেয়ো | 
তখন মনে হয়, অতীতের' কত অগণিত মায়ের কঠন্বর আমরা ইহার 
মধ্যে শুনতে পাচ্ছি। এমনি করে অতীতের কত মা শিশুকে ঘুম পাড়াতে 

৬ 


৪৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- প্রাঈীন পর্ধায়, 


গিয়ে তাদের প্রাণের ক্ষুদ্র বেদনাটুক এভাবে ব্যক্ত করে এসেছেন এবং ইহাই 
আবার ভবিষ্যতে কত মায়েব অপার স্মেহ-বাৎসল্যে ভব প্রাণকে গভীরভাবে 
আকর্ষণ করবে। ছডা-গান শুনতে শুনতে আমাদের হৃদয়ে ছোট ছোট স্ুথ, 
ছোট ছোট দুঃখ কথা জেগে ওঠে, কিন্ত কখন এমন প্রশ্ন মনে আসে না, 
ইহার বচয়িতা কে বা ইহার উৎপত্তি কোন সময়ে । 
উচ্চতর সাধনসঙ্গীতের মধ্যে ( চর্ধাগীতি-বৈষ্ণবপদাবলী-শাক্তপদাবলী- 
বাউলগান ) যেমন গুঢ তত্বকথা, সম্প্রদ্রায়গত বিধি-বিধান আচাব- 
অনুষ্ঠানের নির্দেশ থাকে, লোকসঙ্গীতেব মধ্যে তেমন কোন তত্বকথা বা 
বিধি-বিধানের ইঙ্গিত লক্ষা করা যায়না । ইহার মধ্যে সাদা প্রাণের 
সানা কথ! শুনতে পাওয়া যায় £ 
মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি, 
ও ! ভুলে কল্লি না একদিণ চিনি সাথে চিন চান । 

কার কি কুমন্তলা পেলে, 

ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে, 

ওহে! বুঝবে মজা নোকৃবি পেলে 

( তখন ) সাণ হবে শুধুই কাদুনী। 

ওহে! সোনান কমল গেছ ভুলে, 

মজে আছ শুকনো ফুলে, 

আবার সোজা পথে কাটা দিলে, 

কি সাহসে বল শুনি 

ওহে ! জমির বলে অবোধ মন, 

বাচবে যদি চিনি চিন, 

কেন কডি দিয়ে জহর কিন, 

আপন হাতে খাও আপনি ।৯ 


ছোট প্রাণের ছোট ছোট ছুঃখকথাই লোকসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য £ 
ও পাবেতে কালো! রঙ, বৃষ্টি পভে বাম্‌ ঝম্‌, 


এ পাবেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্টুক করে। 
গুণবতী ভাই 'ামাব, মন কেমন করে ॥ 


১। বাংলার লোক সাহিত্য--ডা; আশুতোধ ভট্টাচার্য প্রণীত। 


লোকসাহিত্যের ধার। ৪০৩ 


এ মাসটা থাক দিগি, ফেঁদে ককিয়ে। 
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাঞ্কি সাজিয়ে ॥ 
হাড় হল ভাজী-ভাড়, মাস হল দড়ি । 
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি /১ 
লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ॥ 
উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্ষে তুলনা করলে লোকসাহিত্যের কয়েকটি স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় : 
(১) লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের স্থ্টি নয়, সমাজের ত্ট্টি। 
(২) ইহা পরিবর্তনশীল (7052921০)। নিত্যনতুন পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে হহা অগ্রসর হয়ে থাকে । ৯ 
(৩) লোকসাহিত্যের মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। কোন স্বুদূর অতীতে 
ইহা স্থষ্টি হয়েছিল; তারপর থেকে ইহা ঠিক লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। 
( ৪) লোকসাঠিত্যের কোন লিখিত রূপ নেই। মানবমনে স্থষ্টি হয়ে 
ইহ মানবমনেতেই বিবাজ করে । 
(৫) লোকসাহিত্যের মধ্যে সামজিক আদর্শের স্বীকৃতি দান, ধর্মের 
জয় ঘো'ধণ।, মানবজীবনের অতি সাধারণ স্থথ-দুঃখের বর্ণন] দেখা যায়। 
(৬) ইহার প্রকাশ সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞনামত্তিত। কোন তথ্যবহুল বা 
ঘটনাবহুল কাহিনী ইহার মধ্যে থাকে না। "... 
(৭) লোকসাহিত্য সাধারণত জনশ্রতির উপর নির্ভর করে রচিত হয়। 
(৮) কোন গুঢ তত্বকথা নয়, প্রাণের সহজ সরল স্থরটি হৃদয়বীণার 
তারে ঝংকত করে তোলাই লোকসাহিত্যের কাজ। 
(৯) লোকসাহিত্যের একট সাধ্জনীন আবেদন আছে, সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের চিত্তকে ইহা চকিতে ম্পর্শ করে। 

(১০) লোকসাহিত্য বাস্তবচেতনাসস্তুত। কোন অলৌকিক ঘটন বা 
কোন অবিশ্বাস্য কাহিনী বা কল্পনাজগতের কোন গভীর ভাব ইহার 
মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। 
জোকসাহিত্যের সাহিত্যিক মুল্য ॥ 

লোকসাহিত্য নিরক্ষর-অল্পশিক্ষিত খনুষের হি হলেও ইহার মধ্যে 


১। লোকসাহিত্য-রবীগ্রীনাথ ঠাকুর। 


৪8৯৪ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস-_প্রাচীন পর্যায় 


কবিত্বশক্তির অপরূপ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবনসত্যের স্থগভীর 
ইঙ্গিত, ছুঃখবর্ণনার নৈপুণ্য, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী, ধ্বনিশ্থি-রূপন্ত্ির দক্ষ তা 
ইত্যার্দির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন লোকসাহিতোর মধ্যে রয়েছে । 


যেমন, 


(১) এমন রসের নদীতে, সই গে, 


(২) 


(৩) 


(8) 


ডুব দিলাম না। 
নদীর কূলে কুলে ঘুরে বেডাই 
সই, পাই না ত ঘাটের ঠিকানা ॥ 
নিত্য ঘাটে স্নান করিতাম, 
জলের ছায়ায় এ রূপ দেখিতাম (লো ), 
জলে নামিবার আশা করি 
সই, মরণেব ভয়ে নামলাম না। 
এমন রসের নদীতে, সই গো, 
ডুব দিলাম না ॥ 


শুধাইলে না কয় কথ মুখে নাহি হাসি। 
একরাত্রে ফুট! ফুল ঝুইবা হইল বাসি ॥ 


প্রথম যৌবন কন্যা কমনীয় লতা । 

সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা ॥ 
নাসিক। হালিয়া পড়ে শ্ববস বহে ঘনে । 
মবণ বসিল আসি নয়নেব কোণে ॥ 
বৈকালীর রাঙ্গা ধন্থ মেঘেতে লুকায় । 
দিনে দিনে ক্ষীণ তন্ু শধ্যাতে শুকায় ॥ 


আয়বে আক্প ছেলের পাল মাছ ধবতে যাই । 
মাছের কাট] পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই। 
দোলায় আছে ছ পণ কডি গুনতে গুনতে যাই ॥ 
এ নদীব জলটুকু টল্মল্‌ কবে । 

এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুরঝুর করে। 
চাদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে ॥ 


লোকসাহিতোর ধার! ৪০৫ 


(৫) ধন ধন ধনিয়ে 
কাপড দেব বুনিয়ে। 
তাতে দেব হীরের টোপ, 
ফেটে মরবে পাড়ার লোক ॥ 


লোক সাহিত্যের বিষয়বিভাগ ॥ 


লোকসাহিত্যের বিষয়কে মোটামুটি পাচ ভাগে বিভক্ত করা যায় £ 
(১) ছড়া, (২) গান বা গীতি, (৩) গীতিকা ( 081190), (৪) কৃথা এবং 
(৫) ধাধা বা হেয়ালী। ইহাদেব মধ্যে “কথা” আবার ব্রতকথা, উপকথা, 
রূপকথা ইত্যার্দিতে বিভক্ত । বিষয়টিবে ম্পষ্ট করে তোলার জন্য নিয়ে ইহার 
একটি তালিকা! প্রস্তত করে দেওয়া হল 


গিক্গানিজা বিষয় 
2.2 না 
ছড়। গান গীতিকা কথা ধাধা বা] হেঁয়ালী 
(গীতি) (081190) 





| | 
ব্রতকথ। উপকথা বপকথা 


দ্বিতীয় অধ্যায় : ছড়া 


ছডাই হল লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা । শিশুর মনোরঞনের জন্ম 
ছড়ার স্ষ্টি। রবীন্দ্রনাথেব ভাষায়, ভাল করে দেখতে গেলে শিশুর মত 
পুরাতন আর কিছুই নেই। ছড়া শিশু-সাহিত্য। মানবসমাজে শিশু সবচেয়ে 
প্রাচীন, সেইন্থত্রে তার জন্য সৃষ্ট ছড়াও গ্রাচীন। 

লোকসাহিত্যের যে একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য--ই্হ ব্যক্তির একক সৃষ্টি নয়, 
সমাজের সামগ্রিক স্টি তা ছডার মত আর কোন বিষয়ের উপর এমন 
নিঃসন্দি্কভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। ছড়া হল অসংলগ্ন অসংবদ্ধ রচন]। 
ইহার মধ্যে ভাবের পরিণতি ব! ঘটনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য কর! যায় ন]। 


৪৯৬ বাংল! সাহিত্যের ইত্রিছাল-্ঞ্াচীন পর্যায় 


বাংলাদেশের একটি মৃত্তি, গ্রামের একটি লক্গীত, গৃহের একটি আস্থার্দ, প্রাচীন, 
স্থৃতির চূর্ণ ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় । ছড়া যাদের জন্য ৃষ্টি, সেই শিশুমন 
কোন বিচারবিতর্কের অপেক্ষা করে ন৷ বলে ছড়ার মধ্যকার কোন ক্রটিবিচ্যুতি 
ইহার রসান্বাদনে বাধা স্থ্টি করতে পারে না। ছড়ার মূল্য নির্ধারণ করতে 
গিয়ে কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা৷ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 
“ছেলেতৃলানে! ছড়া? প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,_“আমি ছডাকে মেঘের সহিত 
তুলন। করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্ধিত, বায়ুক্রোতে 
ষদৃচ্ছাভানমান। দেখিয়া! মনে হয় নিরর্থক। ছডাও কলাবিচার-শাঙ্ত্রের 
বাহিব, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়। ধর! দেয় নাই। 
অথচ জড়জগণ্ঠে এবং মানবঙ্গগতে এই ছুই উচ্ছুংখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ 
উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে । মেঘ বারিধাবায় নামিয়া আলিয়া শিশু- 
শম্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্েহবমে বিগলিত হইয়া কল্পনা- 
বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া! তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ 
আপন লঘুত্ব এবং বদ্ধনহীনতাগুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বত্তাবতই 
উপযোগী হইয়। উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনত। অর্থবন্ধন-শৃন্যতা এবং 
চিন্রবৈচিত্রাবশতই চিরকাল ধরিয়! শিশুদের মনোরপ্ন করিয়া আসিতেছে-- 
শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো স্থত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।” নিয়ে ছড়ার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে £ 
(১) খোকা এল বেডিয়ে। 
ছুধ দাও গো জুডিয়ে ॥ 
দুধের বাটি তপ্ত। 
খোক। হলেন খ্যাপ্ত ॥ 
খোকা যাবেন লায়ে। 
লাল জুতুয়। পায়ে ॥ 
(২) পানকৌড়ি পানকৌড়ি ভাঙায় ওঠো"নে। 
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে, বেগুন কোটো'সে। 
ও বেপ্তন কুট না, বীচ রেখেছে। 
ও ঘরেতে যেক্কো! না, বধু এয়েছে ॥ 
বধুর পান খেয়ে না, ঝগড়া করেছে। 
দাদাকে দেখে কদমণ্পান! স্কুটে উঠেছে ॥ 


লোকসাহিত্যের ধারা ৪৭ 


€ত) মাসিপিসি বনকাপাসি বনের মধ্যে টিয়ে। 
মাসি গিয়েছে বুন্দাবন দেখে আসি গিয়ে ॥ 
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন-_ 
আজ হতে জানলাম মা বড়ো ধন ॥ 
মাকে দিলাম শাখা শাড়ি। 
বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া ॥ 
ভাইয়ের দিলাম বিয়ে-_ 
কলসীতে তেল নেইকো, কিবা সাধের বিয়ে । 
কলমীতে তেল নেইকো।, নাচর থিয়ে থিয়ে ॥ 


(৪) ওপারে তিল গাছটি 

তিল ঝুর ঝুর করে। 
তারি তলায় মা আমার 

লক্ষী প্রদীপ জালে ॥ 
মা আমার জটাধারী 

ঘর নিকুচ্ছেন। 
বাবা আমার বুডোশিব 

নৌকা সাজাচ্ছেন ॥ 
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর 

ঘড় ডুবাচ্ছেন। 
ওই আসছে প্যাখনাবিবি 

প্যাক প্যাক প্যাকৃ- 
ও দাদ! দেখ, দেখ, দেখ. ॥ 


€৫) এত টাকা নিলে বাব! ছাদ্‌্লাতলায্স বসে-_ 
এখন কেন কাদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে । 
আমর! যাব পরের ঘরে পর-অধীন হুয়ে--" 
পরের বেটি মুখ করবে মুঞ্জ নাড়া দিয়ে । 
ছুই চক্ষের জল পড়বে বস্থুধার। দিয়ে ॥ 


(৬) খোকামণির বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে । 
তার। গাই রলদে হ্ধষে ॥ 


৪০৮ বাংল সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 
তার! হীরেয় দাত ঘষে। 
রুইমাছ পালডের শাক ভারে তারে আসে ॥ 
খোকার দিদি কোণায় বসে আছে। 
কেউ দুটি চাইতে গেলে বলে আর কি আমার আছে ॥ 


তৃতীয় অধ্যায়ঃ গাঁতি 

যার মধ্যে প্রাণের সহজ স্থর্টি ধরা পড়ে এবং যা লোকের মুখে মুখে ফিরে 
তাকে বলা হয় লোকগীতি (011-5005)। লোকগীতির বৈশিষ্ট্য হল এই 
যে, ইহাতে জীবনের কোন জটিল জিজ্ঞাসা বা কোন কাহিনী থাকে না। 
অনেক সময় রূপকের সাহায্যে ইহার ভাবখানি লোকসাধারণের কাছে আরো 
সুস্পষ্ট করে তোলা হয়। তবে কথার চেয়ে সবরের আকর্ষণ লোকসঙ্গীতে 
বেশী। ইহা নিতান্ত আঞ্চলিক। এক এক অঞ্চলে এক এক রকম গীতি 
প্রচলিত আছে। যেমন পশ্চিম বাংলায়__পটুয়া, ভাছু, ঝুমুর; উত্তর 
বাংলায়__গ্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়। ; পূর্ব বাংলায়__জারি, ঘাটু, ভাটিয়ালি 
ইত্যাদি। এখানে বাংলার আঞ্চলিক গীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়! যাচ্ছে। 


চিত্রের উপর নির্ভর করে যে গীত রচিত হয় তাকে বলা হয় পটুয়া। 

পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর, বীকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে চিত্রকর বা পটুয়। 
নামে এক শ্রেণীর লোক আছে। তারা হিন্দুর পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করে তার বিবরণ ঘরে ঘরে গান করে জীবিকা অর্জন 
করে। পটুয়াগণ রামায়ণ, ভাগবত, মনসামঙ্গল বিষয়ে নানাবিধ পট অঙ্কন 
করে থাকে। কোন্টি কোন্‌ বিষয়ক পট তা বন্দনা থেকেই বোঝা যায়। 
নিয়ে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া! হল। চিত্রের মধ্যে হয়ত রয়েছে, সাপের 
ফণার উপর একটি শিশু নৃত্যভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দুপাশে দুজন 
নাগকন্তা হাত জোড়া করে আছে। এই চিত্রটি উপলক্ষ্য করে পটুয়া 
গাইবে,__ 

কালীদহের কূলে ছিল কেলি কদস্থের গাছ। 

তাতে চড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাপ ॥ 


লোকসাহিত্যের ধারা ৪০৯ 


কালীনাগ আজ আহার বলে সকলে ঘেরিল। 
নাগব্তী দুইটি কন্ঠ! উপস্থিত হইল ॥ 
নাগের মাথায় পদ দিয়ে, দেখুন, ঠাকুর নাচিতে লাগিল ॥১ 


ভাডু। 
বাকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলে ভাদ্রমাসে কৃমারীদের মধ্যে এক উৎসব 
অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ভাপ্রমাসে ইই1 অনুষ্ঠিত হয় বলে ইহা! ভাছৃ-উৎসৰ 
নামে খ্যাত এবং ইহার গান ভাছুগান নামে প্রসিদ্ধ। ভাদুগান অবলম্বন 
করে কুমারীজীবনের ভবিষ্ততের আশা-আকাজ্ষা প্রকাশলাভ করে। 
ভাছুগানের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মানতৃম 
জেলার কাশীপুরে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। 
তার একটি হ্ন্দরী কন্তা ছিল, নাম ভত্রেশ্বরী ( ভাছু)। রাজকন্যা কুমারী 
অবস্থায় দ্েহত্যাগ কবেন। বাজা ইহাতে নিদারুণ মর্মবেদনা! অনুভব 
করলেন। কন্যার স্বতিবক্ষার্থে তিনি রাজ্যমধ্যে প্রতি ভাদ্রমানে পল্লীতে 
পল্মীতে ভত্রেশ্বরীর (ভাছুব) নামে উত্সব পালন করার নির্দেশ দিলেন। 
প্রজার রাজার আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। সেই থেকে ভাদু'উৎসব* 
এবং এই উপলক্ষ্য করে ভাছুগান প্রচলিত হয়ে আসছে। কুমারীগণই এই 
উত্সব পালন করে থাকে । নিম্পে ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া ষাচ্ছে। 
ভাত্রমাসের প্রথম দিন কুমারীগণ একটি মুন্ময়ী নারী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে 
এই গানটি গেয়ে থাকে,_ 
তাছুব আগমনে । 

কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে ॥ 

ভাছু আজকে এলো ঘবে গো এলো! গে শুভদিনে । 

মোর! সাজি ভি ফুল তুলেছি গো যত সব সঙ্গিগণে ॥ 

মোর! সারারাতি করব পূজা গে ফুল দিব গো চরণে । 

আনব সন্দেশ থালা থাল! খাওয়াব ভাছুধনে ॥ 

ভাছুপুজা নাই যেখায় যে গো, কি কাজ তাদের জীবনে । 

কাশীপুরের রাজার পূজা গো, সে পূজা করে প্রথমে ॥ 


১। বাংলার লোক-সাহিত)--ডাঃ আগ্ুতোব ভষ্টাচার্য। 


৪১৭ বাংল! সাহিত্যের উঈতিহাস-্-প্রাচীন পর্যায় 


সে মনের মত বর পেয়েছে যা ছিল গে। তার মনে । 
ভাছু, বলি তোমায় চগণ তোমার দিবে আমাম্ব মরণে ॥ 


ভাছু-সম্পফিত জনশ্রুতিই ভাছুগানের প্রধান অবলগ্বন। নিয়ে ভাদুকুমারীর 
বিবাহসংক্রাস্ত একটি গীত উদ্ধত কবা হল £ 


ভাছুর বিয়। দিব আজ নিশীথে । 

ভাদুর বর আসছে এবার উড়া জাহাজেতে ॥ 

হলুদ মেখে অঙ্গথানি, বসে আছে চাদ-বদনী, 

শুভ লগনে শুভ মিলন আশাতে ॥ 

চল সবে জল মইতে, বাজনা বাজিবে সঙ্গেতে । 
ভরিব ভতি করে নৃতন কলমীতে ॥ 

আমার ভাছুর বয়স যত, জামাই করবে! ষনের মত, 
সরল প্রেম রসের প্রেমিক জনেতে ॥ 

নবীন প্রেমিক। ভাছু, কত শত জানে জাদু, 

কত জনে মজায় চোখের চাওনিতে ॥ 


ঝুমুর ॥ 
ঝুমুর হল সীওতালি গান। সীাওতাল পরগণা ও মানভূম জেলার সর্বত্র 

ইহা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নায়ক-নায়িকার প্রেমই ইহার 
বিষয় । নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে দুরতিত্রম্য বাধা উপস্থিত হলে উভয়ের 
মধ্যে যে নিদারুণ চিত্তব্যাকুলতা৷ স্থষ্টি হয় তা ঝুমুর গানে সুন্দর ফুটে উঠেছে। 
যেমন 

মায়ে বাপে আমার জনম দিল। 

দশে পাচে আমাপ বিহা দিল ॥ 

ন্দীপারে আমার শ্বশ্তর বাড়ী । 

স্বরগের জর্ল পড়ে নদীতে বান ॥ 

আসা যাওয়ার আমার বারণ হইল। 


আগু ত মন দৌড়ে পিছে ত বেঙ। 
আখির লোর পড়ে মনে মনে ॥ 


লোকসাহিত্যের ধার! ৪১৯ 


বিরহিণীর জাক্ষেপ ঝুমুর গানে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে £ 
আঙার মন তোমার মণ 
একই মন ছিল। 
আর ও তুমি পালি (পাইলে ) 
দোসরের মন। 
দেশ হইতে বিদেশ গেলি ল 
কই পালি ছুলালির ঘর ॥ 


গম্ভীর! ॥ 


মালদহ জেলার বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতের নাম গম্ভীরা। বাংলার অন্যান্ত 
জেলায় এই গানের প্রচলন নেই । সাধারণত বছরের শেষ তিন দিন উন্মুক্ত 
প্রাঙ্গণে সামিয়ানার তলায় এই গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। নিঃস্ব রিক্ত 
মানবের অন্তরবেদনার নিবিড় পরিচয় গম্ভীর! গানে পাওয়] যায় £ 
প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব গোলাতে নাই ধান, 
কি দিয়া! বাচাব ও শিব, ছেল্যাপিল্যার জান। 
ও বুড়া শিব, দয়া কর ॥ 
পরণে নেতা নাই ও শিব, কবজে নাই পান। 
কি দিয়! রাখিব, ও শিব, মাইয়া! লোকের মান । 
ও বোকা শিব, দয়া কর ॥ 
এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে। এই গানে শিবের নামোল্পেখ 
থাকলেও শিবের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নেই। শিব এখানে উপলক্ষ্য মাক । 
শিব সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন যেমন স্থষ্টি করেন, আবার ইচ্ছা! 
করলে তেমন ত৷ দূর করতেও পারেন-_এরপ ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধীরধ 
মাছুষ তাদের সকল ছুঃখ শিবের কাছে নিবেদন করছে। 


জাগ॥ 


রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করে জাগ গানের উত্তব ঘটে এবং পরে ইন 
রাজসাহী-পাবনা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে । এই গান রাত্রি জেগে কর! হয় 
বলে ইহার নাম জাগ গান। কোন লৌকিক আখ্যায়িকা কীর্তন করা জাগ 
গানের উদ্দেশ্য । উত্তর বাংলার কৃষকবালকগণ সারা পৌম় যাস ধরে রাত্রি 


৯১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাম--প্রাচীন পর্যায় 


জেগে জেগে এই গান করে থাকে । অধিকাংশ জাগগানে সোন। রায় রা 
সোনাপীর নামক এক মুসলমান ফকিরের মহিমা কীতিত হতে দেখা যায় । 
যেমন) 


সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই। 
এসেছি গোয়ালপাড়া জাহির রেখে যাই ॥ 
আগনড়ি পাছ করে ব*তাসে দিল বাড়ি। 
নব লক্ষ ধেগু মল বিশ লক্ষ বাছুরি | 
বাতানে পড়িয়া মল বাতানে ভাস্কর | 
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর ॥ 

কান্দেরে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও । 
গোধেক্ুর বদলে কেন ন]1 মরিল মাও ॥ 
কান্দেরে গোয়ালের নারী হস্তে করি কাচি। 
গোধেন্ুর বদলে মা মরিল চাচী ॥ 

কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে করে ঝারি। 
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি ॥ 
সোনাগীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই। 
মেরেছি গরীবের ধন জীয়াইয়া যাই ॥ 
আগড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ি। 
নবলক্ষ ধেন্থু তারা পারে দোড়াদোড়ি ॥ 
বাতানেতে চেতন পেল বাতানে ভাস্বর । 
দধবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর ॥ 
আগে যদি জানতেম তুমি সোনাপীর। 
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর ॥ 
জিন্দা চার যুগের সার। 

মারিয়! জীয়াতে পার, অপার মহিমা তোমার ॥১ 


ভাওয়াইয়।॥ 
জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার অঞ্চলে ভাওয়াইয়া! গানের বিশেষ 


পা সর, সাপ 


১1 দ্বাংলার লোক-সহিতায--ডাঃ আশুতোধ ভট্টাচার্ধ। 


লোকসাহিত্যের ধায়। ৪১৩ 


প্রচলন । এই গানের মধ্যে নারীচিত্তের বেদনা] ও অতৃপ্তির ভাবটি সুন্দরভাবে 
ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন, 
পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া, 
আর কতকাল রহিম্‌ ঘরে একাকিনী হয়া, 
রে বিধি নিদয়]। 
হাইল! পৈল মোর সোনার যৌবন্‌ মলেয়ার ঝড়ে, 
মাও বাপে মোর হৈল বাদী ন৷ দিল পরের ঘরে ) 
রে বিধি নিদয়]। 
বাপক্‌ না কও সরমে মৃই মাওক্‌ না কও লাজে, 
ধিকি ধিকি তুষির অঘুন জলছে দেহির মাঝে, 
রে বিধি নিদয়া। 
পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ সরমের ডরে, ' 
খুলিয়া কোলে মনের কথা নিন্দা করে পরে, 
রে বিধি নিদয়!। 
এমন মন মোব করে, বে বিধি, এমন মন মোর করে, 
মনের মতন চেঙ্গ.ড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে, 
রে বিধি নিদয়।। 
কহে কবে কলঙ্কিনী হানি নাইক মোর তাতে, 
মনের সাধে করিম্‌ কেলি পতি নিয়া সাথে, 
রে বিধি নিদয়া। 
' জারি 
পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বিশেষ প্রসিদ্ধ। কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত এই 
গানের বিষয়। জাপিগানে করুণরসের স্ন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। নিম্নোদ্ধুত 
গানটিতে ধর্মযুদ্ধে কাসেমের মৃত্যুতে তদীয় পত্তী সাকিনার শোক মর্মস্পর্শী 
ভাষায় বণিত হয়েছে : 
হা! রে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস প্রাণ হৃদি-বাসবে। 
কে রঙ্গিল সোনার তন্গ গো খোনখোরাবি আবিরে (হা রে)॥ 
ধর ধর গে] পিয়া, এসেছি প্রাণ প্রিয়া 
বুকে বিন্ছে বিষেব চিতা দেখ নজরে । 
অঘোর ঘু মে ঘুম দিল লো, হা! হাঁ, সাকিন লে! তোর ঘরে হারে ॥ 
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ঘাটু। 
পূর্ব মৈমনসিংহের সংলগ্ন অঞ্চলে__পশ্চিম শ্রীহট্র ও উত্তর ত্রিপুরাতে ঘাটু 
গানের বিশেষ প্রচলন আছে। নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী বালককে ঘাটু বলা হয়! 
ঘাটুগান উচ্চাঙ্গের প্রেমলঙ্গীত। ইহার বিষয় প্রধানত বিরহ । নিয়ে ইহার 
দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল : 
(১) সই লো, আর না যাইবাম যমুনার জলে, (ওলো সই ) 


(২ 


এ 


আল 


তোর! যা লো সই, যা লো৷ তোরা, পরাণ আমার যায়! (লে! সই) 
জলের ঘাটে চিকন কালা, লো৷ সই, জবালাইয় দিল দ্বিগুণ জালা 
কি ষে জালায় আমার পরাণ যায়, ওলো৷ সই! 

আর না যাইবাম যমুনার জলে। 

কি, বৈলেছ মধুর স্থৃতানে, 

আরে আমার সোনার বরণ কোয়িলা 

কুহুরব কেন শুনাইলে ॥ 

প্রিয়ার জালায় কোফ়িলারে 

জিউ মেরা দগছে 

কি আনল জালাইলে | 

শূন্য দেখিরে কোয়িলা না হেরি কালিয়। বরণে। 

সেই নাজ্বালায় কোয়িলারে জিউ মের! দগছে | 

আরে কোন ন। দেশে ভাকরে কোয়িল তমালে তোর বাসা, 
কোন না দোষে প্রাণনাথে কৈরাছে নৈরাশা। 

মরণ কালে ডাইকারে কোয়িল পিয়! নাম ধরে। 

জিউ জলেরে কৈয়িলা পিউ মের! কাহারে ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ; গাঁতিকা 


গাতিকা আখ্যানমূলক রচনা ।, একটি দৃঢ়সংবদ্ধ আখ্যানভাগ অবলম্বন 
করে ইহা স্ু্ট হয়ে থাকে। গীতির মধ্যে যেমন স্থরের আকর্ষণ বেশি, 
গীতিকার মধ্যে তেমনি আখ্যানরসের। সাধারণ লোকসঙ্গীতের সঙ্গে 
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গীতিকার পার্থক্য এইখানে । গীতিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, ইহা 
শিক্ষিত-সচেতন কবিমনের স্য্টি এবং যে মমীজে ইহার উত্তধ সে সমাজও 
ক্ষৃতিসম্পন্ন। গীতিকার আখ্যান্ভাগ নিতান্ত গতানুগতিক নয়, ইহার মধ্যে 
নাটকীয় গতি থাকে । চরিজ্রস্থষ্টিব একটা প্রবণতাও ইহার থাকে, তবে 
সেগুলি এক একটি আদর্শ ( (79০ ) স্বরূপ । 

বাংলাদেশে যেসকল গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা প্রধানত 
তিনভাগে বিভক্ত ঃ (১) নাথ-গীতিকা, (২) মৈমনসিংহ গীতিকা ও 
(৩ পূর্ববঙ্গ গীতিকা। 


নাথ-গীতিকা ॥ 


এঁতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে নাথ-গীতিকার উদ্ভব ঘটে । একদা 
এক তরুণ রাজপুত্র মাতার নির্দেশে যৌবনে পরিণীতা স্ত্রী ও রাজ্য 'ত্যাগ করে 
সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এই কাহিনীকেই কেন্দ্র করে নাথ-গীতিকার 
উৎপত্তি হয়। ইহার মধ্যে ছুটি কাহিনী আছে : একটি নাথগুরুদের সাধন- 
ভজনের কাহিনী ও অপরটি রাজপুত্র গোগীচন্দ্রের কাহিনী । নাথগুরুদের ষে 
কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তা “গোরক্ষ-বিজয়* «মীনচেতন” নামে প্রসিদ্ধ 
এবং গোপীচন্দ্রের ঘে কাহিনী তা! “মানিকচন্ত্র রাজার গান”, 'গোবিন্দচন্দের, 
গীত", “ময়নামতীর গান", 'গোবিন্দচন্ত্রের গান”, 'গোপী্টাদের সঙ্্যাস" 
“গোপীটাদের পাঁচালী” ইত্যাদি নামে পরিচিত। 
_.. আগ্যদেৰ ধর্মের মৃতদেহ থেকে চার সিদ্ধার - মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কাছুপা 
ও হাড়িপার উৎপত্তি হয়। আছ্যদেবের আজ্ঞায় শিব গৌরীকে বিবাহ করে 
সংসার পাতলেন এবং চার সিদ্ধা অবিবাহিত থেকে 
যোগাভ্যাসে রত হলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং 
কাহ্গপা (কৃষ্ণপাদ ) হাড়িপার (জাল্ধরিপাদ )) শিষ্যত্ব গ্রহণ £করে 
রইলেন । 

একদিন শিব ক্ষিরোদসাগরে মঞ্চের উপর বসে গৌরীর সঙ্গে তত্বকথা 
আলোচনা করছিলেন। মীননাথ মাছের রূপ ধরে সেই মঞ্চের নীচে থেকে 
'মহাজ্ঞান' তত্ব শুনে নিলেন। গৌরী স্বব জানতে পেরে তাকে অভিশাপ 
দিলেন-_কার্ধকালে মীননাথ মহাজ্ঞান ভূলে যাবেন। 

চার সিদ্ধা বিবাহ না করাম্ম গৌরীর ইচ্ছ! হল একবার তাদের মন পরীক্ষা 


গোরক্ষবিজয় 
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করতে । দেবীর ছলনায় এক গোরক্ষনাথ ছাড়া হাড়িপ1, কাঙ্পা, মীননাথ 
--তিনজনেই ভূললেন। দেবী তিনজনকেই অভিশাপ দিলেন। হাড়িপাকে 
বললেন, হহাড়িরপ ধরি যাও ময়নামতী-ঘর' ) কান্থপাকে বললেন, 'তুরমানে, 
চলি যাও ডাক] হইয়া” এবং মীননাথকে বললেন কদলী-নারীর দেশে গিয়ে 
রাজা হতে। 
শাপগ্রস্ত মীননাথ মহাজ্ঞান ভূলে কদলীর দেশে রাজা হয়ে রইলেন। 
ভোগন্থুখের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটতে লাগল । গোরক্ষনাথ গুরুর এসব 
কাণ্ড কিছু জানেন না। একদিন তিনি বকুলতলায় বসে আছেন, এমন সময় 
কান্গপা সেখান দিয়ে আকাশপথে যাচ্ছিলেন। তাঁর ছায়া গোরক্ষনাথের 
গায়ে পড়তে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাদুকা ছুড়ে দিলেন উপরে। পাছুকা কাস্থপাকে 
ধরে গোরক্ষনাথের কাছে উপস্থিত করল। কোন সাহসে তিনি ( কান্ুপা ) 
তার আসনের উপর দিয়ে যাচ্ছেন গোরক্ষনাথ তা জানতে চাইলেন। কাহ্গুপা 
তখন গোরক্ষনাথকে তার "গুরুর কথ ম্মবণ করিয়ে দিলেন। গোরক্ষনাথ 
তখনি লঙ্গ-মহালঙ্গ ছুই অন্ুচর সঙ্গে নিয়ে যোগীর বেশে কর্দলীর দেশে 
রওনা হলেন। বাজদ্বারে যোগীবেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় গোরক্ষনাথ 
নর্তকীর বেশে রাজ-অস্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু দ্বারী তাকে রাজার 
কাছে ষেতে দিলেন না। অগত্যা! গোরক্ষনাথ সভাদ্বারে থেকে মাদলে চাটি 
মারলেন। মাদলের ধ্বনি মীননাথের বুকের মধ্য গিয়ে গুরু গুরু করে 
বেজে উঠল। মীননাথ তখন নর্তকী তার সামনে উপস্থিত হতে বললেন । 
গোরক্ষনাথ গুরুকে নমস্কার করে মাদল বাজিয়ে নাচ শুরু করে দিলেন £ 
নাচেম্ত গোখ নাথ তালে করি ভর, 
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর । 
নাচন্তি যে গোরখ্খনাথ ঘাঘরের রোলে, 
কায় সাধ কায়! সাধ মন্দিরাএ বোলে । 
মীননাথ ইহাতেও খন গোবক্ষনাথকে ঠিক চিনতে পারলেন না, তখন 
গোরক্ষনাথ গুরুকে হাত-তালে' আর “মাদলের সানে' তত্বকথা শুনাতে 
লাগলেন। ইহাতে মীননাথের মনে হল, “মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে 
কহে”। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন «নর্তকীকে ( গোরক্ষনাথকে ), “তোমার 
মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে'। গোরক্ষনাথ তখন মাদলে হাত দিয়ে নাচতে 
নাচতে বললেন, "শিষ্ব-পুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ'। এতক্ষণে মীননাথের 
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চেতন হুল। তিনি কা'নীর ভোল থেকে নিজেকে কেমন করে বক্ষা 
করবেন গোরক্ষনাথের কাছে তার উপায় জানতে চাইলেন। গোরক্ষনাথ 
খন হেয়ালীছলে মীননাথকে মহাজ্ঞান স্মরণ করাতে লাগলেন £ 
পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে, 
বাসা ঘরে ভিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে । 
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল, 
আন্ধলে দোকান দিয় খরিদ করে কাল। 
ঝিম যাউক বরিষ! শীতলে যাউক ম্রীন, 
ঝাঁপিয়৷ তরীতে পাড়ি সমুদ্রে গহীন । 
মুখখানি তল গুরু জিহ্বাখানি ফাল, 
অমর-পাটনে গিয়া জোড় যেন হাল। 
এবারে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্ত হল। কদলীদের শাপ দিয়ে বাছুড় করে 
দিয়ে গোরক্ষনাঁথ গুরু মীননাথকে নিয়ে স্বস্থান বিজয়নগরে ফিবে এলেন । 
গোপীচন্দ্র পাটিকার রাজ! মানিকচন্দ্রের পুত্র। তীর মায়ের নাম 
ময়নামতী। মানিকচন্দ্রের অকালমৃত্যু হলে ময়নামতীব ইচ্ছা হল পুন্র 
গোপীচন্দ্রকে যোগসাধনায় অমর করাবেন। ষোল বছর বয়সে অদুনা- 
চির্রিটির পদ্রনার সঙ্গে গোপীচন্দ্রে বিবাহ হল। এদিকে 
কাহিনী দেবীর শাপে ময়নামতীর ঘোডাশালে হাড়িপা সশিশ্ 
মেথরের কাজ করে চলেছেন। একদিন হাড়িপা শিল্ত- 
' পুন্রবেশী কাহ্থপার কান্না থামাবার জন্য রাজোছ্ঠানে নারকেল পাড়তে 
গেলেন। তিনি হস্কার দিবা মাত্র নারকেল গাছ হেটমুণ্ড হয়ে তৃমিতলে 
লুটিয়ে পড়ল। নারকেল ছিড়ে কানুপার হাতে দিয়ে আবার তিনি 
হুঙ্কার ছাড়লেন। ইহাতে গাছটি আবার খাড়া হয়ে দাড়াল। রাজপ্রসাদ 
ময়নামতী এসব লক্ষা করলেন। হাডিপাকে তিনি চিনতে পারলেন। 
তিনি মনস্থ করলেন, “ইহারে করিব চেলা রাজ গোবিন্দাই'। গোপীচন্তর 
কিন্তু অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন । মাকে তিনি বললেন,_ 
পাটশালে থাটে হাড়ি ন্লা করে সিনান, 
তার ঠাঞ্জি কেমনে আছয়ে ক্রহ্মজ্ঞান। 
আমি রাজা গোবিন্দচন্ত্র সর্বলোক জানে, 
কেমনে ধরিতে বল হাঁড়ির চরণে । 
২৭ 


৪১৮ বাংপ। নাহিত্যের ইতিহাস-্প্রাচান পর্য।য় 


ময়নামতী তখন পুত্রকে বুঝিয়ে বললেন,_- 


শোন পুত্র গোগীচন্্র তেজ অভিমান, 
ভুবনে তৃলন। নাহি জ্ঞানের সমান। 

রূপ যৌবন পুত্র তিন দিনের ভোগ, 

সিদ্ধি নাধিলে বাছ। থাকে চারি যুগ। 


গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিন্ত হতে রাজী হলেন। দীক্ষা! গ্রহণের পর 
গোপীচন্দ্রকে গুরুর কয়েকটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। গুরুর 
আদেশে তিনি কিছুকাল বিদেশে ভিক্ষা করে কাটালেন । তারপর গুরু 
তাকে এক অসতী নারীর কাছে বেঁধে রেখে এলেন। বার বছর পরে 
তিনি গিয়ে দেখলেন ঘে গেপীচন্দ্রকে ভেড়া কবে রেখেছে । গোপীচন্ত্রকে 
উদ্ধার করে তিনি মহাজ্ঞান দিলেন। গুরুর আদেশে গোপাচন্ত 
আবার সংসারে প্রবেশ করলেন। গুরুর নিষেধ অমান্য করে একদিন 
তিনি পত্বীন্ঘয়কে যোগবিতৃতি দেখাতে লাগলেন । হাড়িপ। ইহা জানতে 
পেরে হৃষ্কার করে গোপীচন্দ্রের ব্রক্ষজ্ঞান হরণ করে নিলেন। গোপীচন্্ 
আনম যোগবিতৃতি দেখাতে না পেবে পত্বীছ্বয়ের কাছে উপহাসাম্পদ 
হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তখন হাডিপাকে মাটির নীচে পুতে রাখার 
আদেশ দিলেন। বার বছর হাড়িপা মাটির নীচে পৌতা৷ রইলেন। 

এদিকে গোরক্ষনাথের কাছে কানুপা জানতে পারলেন যে তীর গুরু 
হাড়িপা মাটির ভিতর পৌতা আছেন। কান্ুপা তখন শিশুযোগীর বেশে 
গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। কোটাল তাঁকে বড় রাণীর কাছে 
উপস্থিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ-দেশে নাহিক যোগী তুমি 
আইল! কেনি। শিশ্তবেশী কাহুপ। উত্তর দিলেন,__ 


ৰ গুরুহীন শিশু আমি নাহি মোর জ্ঞান, 
নাহি জানি োগতত্ব নাহি জানি ধ্যান। 
গৃহস্থ বালক আমি গে খেলাইতে, 
এক যোগী সন্দেশ দিল মোর হাথে। 
অজ্ঞান হইয়। আয ফিরি একেশ্বর, 
জানিতে না পারি আমি কোথা দেশ ঘর। 


দয়াপরবশ হয়ে রাণী তাকে ছেড়ে দিলেন। কান্ছপা রাজার দরবারে 


লোকসাহিত্যের ধারা 6৭৯ 


উপস্থিত হয়ে হুষ্কার ছাঁড়লেন। কষে সঙ্গে যোলশ যোগী আবিতৃতি 
হল। রাজা তাদের ক্ষুন্িবৃত্তি করতে না পেরে কানপার পায়ে 
পড়লেন। হাঁড়িপাকে মাটির ভিতর থেকে বার করা হল। রাজা 
গোপীচন্দ্রেরে তিনটি সোনার মুতি গড়িয়ে হাড়িপার সামনে পর পর 
বসিয়ে রাখা হল। ধ্যানতক্ষের সঙ্গে সঙ্ষে তীর রুদ্র দৃষ্টিতে মুতি তিনটি 
ভম্ম হযে গেল। রাজা গোপীচন্জ্রের বিপদ কাটল। হাঁড়ি তারপর 
রাজাকে যোগীর বেশ পরিয়ে দক্ষিণদেশে চলে গেলেন। 


মৈমনসিংহ গীতিক1 | 


মৈমনসিংহ গীতিকা বাংলা লোক সাহিতোর অমূল্য সম্পদ। কাহিনী 
পরিকল্পনা, চরিত্রস্থটি দুঃখ-বিরহাদি বর্ণনার দিক থেকে ইহা উচ্চতর 
সাহিতোর সমকক্ষত দাবি করতে পারে। মৈমনসিংহ গীতিকা প্রেমমূলক । 
মানবচিত্বে প্রেমের বিকাশ যে কত বিচিত্র ভাবে ঘটতে পারে এবং 
আঘাতে-সংঘাতে তা কতখানি মহিমান্িত হয়ে উঠতে পারে তার 
পরিচয় আছে এই গীতিকাতে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হতে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা"র মধ্যে 
কফেকটি উৎকৃষ্ট পালা--“মহুয়া” “মলুয়া”, 'চন্দ্রীবতী+, “কমলা” “দেওয়ান ভাবনা 
“দস্থা কেনারাম”, “রূপবতী” “কন্ক ও লীলা” “দেওয়ানা মদিনা" রয়েছে। 
এর প্রত্যেকটি পালাগানের মধ্যে গীতিকার সার্থক বিকাশ লক্ষ্য কর! 
যায়। কবিগুরু বলেছেন,_বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি 
কাবাগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু 
মৈমনসিংহ গীতিক1 বাংলা পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ:-উচ্চৃসিত 
উৎস, অকৃত্তিম বোনার স্বচ্ছধার|।” 
মৈমনসিংহ গীতিকায় কবিদের বর্ণনশক্তির অপূর্ব দক্ষতা পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন, নবযৌবনে সমাগতা। কন্যার লজ্জারক্তিম ভাবটি-_ 
ভিন দেশী পুরুষ দেখি চার্দের মতন। 
লা্রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন ॥ 
প্রিয়াসঙ্গ বিহনে বিরহিণীর ছুঃখ_ 
রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর। 
না মিটে আকুল তৃষ্ণা! পিয়াসে কাতর ॥ 


৪৩ 


বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্র চীন পর্যায় 


কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী। 
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী ॥ 

কাহারে শুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি । 
আমিও তোমার মত চির বরহিণী ॥ 


দীর্ঘ বিরহের পর মিলন স্থথের প্রগাঢ অনুভূতি _ 


॥ 


মেওয়] মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল | 
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥ 
তার থাক্যা মিঠ দেখ দুঃখের পরে স্থুখ। 
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক॥ 
তার থাকা! মিঠ। যদ্দি পায় হারানো ধন। 
সকল থাক্য। অধিক মিঠা বিবহে মিলন ॥ 


হারানোর নিংসীম বেদনা_ 


শুন্য ঘর পইড্যা বইছে নাহিক স্থন্দবী। 

রাবণে হরিয়া নিছে শ্রারামেব নারী ॥ 

খালি পিজর। পইড1 বইছে উহরা গেছে তোতা। 
নিব্যাছে নিশাব দীপ কইরা! আন্বাইরতা| ॥ 


নাঁরীব বলিষ্ঠ কণ্ঠের বিভ্রপ-_ 


লজ্জা নাই নির্লজ.জ ঠাকুর লজজা নাইরে তর। 
গলায় কলসী বাইন্দ জলে ডূব্যা মর ॥ 


প্রেমনিবেদনেব মধুর প্রস্তাব_ 


জল ভর স্থন্দরী কইন্য1 জলে দিচ্ছ ঢেউ। 
হাসি মুখে কওন1 কথ। সঙ্গে নাই মোর কেউ 


পূর্ববঙ্গ গ্বীতিকা | 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রকাশিত হয়েছে 
তার অনেকগুলি গীতিক] পূর্ব মৈমনসিংহ হতে মংগৃহীত হয়েছে। স্থতরাং 
এই গীতিকাগুলি মৈমনসিংহ-গীতিকারই সামিল। পপূর্ববঙ্গ-শীতিকা'র 
অবশিষ্ট গীতিকাগুলি খাটি পূববঙ্গের গীতিক1, এগুলির উৎপত্তি দক্ষিণ 
পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি-চট্টগ্রাম্ণ অঞ্চলে । 


লোকসাহিতোর ধার! ৪২১ 


পূর্ববঙ্গের গীতিকার কয়েকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আছে। মৈমনসিংহ 
সীতিকার কাহিনী প্রেমের কাহিনী, আর পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনী 
দস্থ্যার কাহিনী । মৈমনসিংহ গ্রীতিকায় নারীচরিত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, 
পূর্বব্গ গীতিকায় পুরুষচরিত্রের মর্যাদা নাগীবই সমান। পূর্ববঙ্গ গীতিকার 
কবিগণ সমুদ্রোপকৃলের অধিবাসী । সবসময়ে তাদের বহিঃশক্রর আক্রমণ 
প্রতিহত করার জন্ত সতর্ক থাকতে হত, দুঃসাহসিক কার্ষের সাধনা 
করতে হত। এজন্য দেখ] যায়, পূর্ববঙ্গ গীতিক! ছুঃসাহদিকতাপূর্ণ কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নিভৃত পল্লীর সেই স্থখ-শাস্তি এখানকার 
অধিবাসীদের মধ্যে না থাকায় ইহাদের বচিত গীতিক] সাহ্িত্যরসে 
সমুজ্জবল হয়ে উঠতে পারেনি। আর একটি জিনিস পূর্ববঙ্গ গীতিকার 
মধ্যে লক্ষা করা যার। নোয়াখালি-ট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানের বাস 
বেশি থাকায় এই অঞ্চলেব গীতিকাব উপব মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব 
পড়ে। মুসলমান ধর্মেব আদর্শ প্রচারেব জন্য বহু সাধু-ফকিরের আবির্ভাব 
হয় এই অঞ্চলে। এইসব সাধু-ফকিরদের অলৌকিক কাহিনী গীতিকার 
মধ্যে স্থান পেয়েছে । পৃববঙ্গ-গীতিকাব মধ্যে “নজাম ডাকাতের পালা» 
“কাফেন চোরা”, “চৌধুরীর লড়াই”, “ভেলুয়াঁ ও *ুরত্রেহাৌ ও কবরের 
কথা» প্রভৃতি গীতিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে “ভেলুয়াতে” 
প্রেমের আখ্যান এবং "ম্ুবন্নেহা ও কববের কথা'তে পতুগিজ জলদস্থ্যদের 
উপত্রবেব বৃত্তান্ত বরিত হয়েছে। 


পরম অধ্যায় £ কথা 


ঙ 

মান্ষের গল্প শোনার আকর্ষণ ছুনিবার ও চিরন্তন। গগ্য-পদ্য উভয় 
রচনাতে গল্প-কাহিনী বধিত হতে দেখা যায়। পছ্ের মধ্য দিয়ে ষে 
কাহিনী প্রকাশিত হয় তা গীতিক1 নামে প্রসিদ্ধ এবং গগ্যের ভিতর 
দিয়ে যা প্রকাশিত হয় তা কথাঞ্নামে পরিচিত। কথার বৈশিষ্ট্য 
হল, ইহাতে কোন মৌলিক বিষয়বস্তর সমাবেশ দেখ! যায় না, লোক- 
পরম্পরায় যা চলে এসেছে তাই ইহাব একমাত্র উপকরণ । কথাকে 
স্ুলভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায় £ রূপকথা, উপকথ। ও ব্রতকথা । 


৪২২ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীঞ পর্যায় ' 


অবাস্তব কল্পনার উপর নির্ভর করে যে কথা স্ট্টি হয় তাকে বলা 
হয় রূপকথা । রূপকথার বৈশিষ্ট্য হল, “ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ অসম্ভব 
ও স্বপ্রিল__সুনির্দিষ্ট কোনও স্থান ও সুস্পষ্ট কোনও 
চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হয় না, অসম্ভব 
ও অবিশ্বান্ত রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা ইহা! পবিপূর্ণ। ইহার নায়ক 
সাধারণতঃ কোনও অপরিচিত দেঁশের রাজপুত্র এক নৃতন অপরিচিত 
দেশে প্রবেশ করিয়া অসম্ভব কতকগুলি বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
পরিণামে সেই দেশের রাজার কন্তাকে বিবাহ ও তাহার 
সিংহাসন অধিকার করিবে ।”১ মৈমনসিংহ গীতিকার “কাজল রেখা" 
পালা' এবং আমাদের বিশেষ পরিচিত “ঠাকুমার ঝুলি, রূপকথা উল্লেখ্য 
নিদর্শন। 

পশ্তপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করে যে কথার স্থষ্টি হয় তাকে বলা হয় 
উপকথা । উপকথার উদ্দেশ্য হল, রস-রপিকতার সাহাযো নীতি-শিক্ষা 
দান। এথানে পশ্তপক্ষীর আচারণ, হাবভাব সবই মান্থষের 
মতই । ইহাদের নির্ুদ্ধিতা হাশ্যরসের উদ্রেক করে এবং 
সেই সঙ্গে তা মানুষকে নীতিশিক্ষা প্রদান করে। আমাদের দেশে সংস্কৃত 
,সাহিতোর মধ্যে পঞ্চতন্ব। হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, কথাসরিৎ-সাগর ইত্যাদিতে 
পন্তপক্ষীর রূপকের ছল্মবেশে উপদেশ মূলক কথাকাহিনী প্রচলিত আছে। 
পশুর মধ্যে শৃগাল, বাঘ, পক্ষীর মধ্যে কাক, চড়ুই, টুনটুনি ইহাদের চরিত্রকথা 
বাংল। উপকথায় স্থান পেয়েছে । 

লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী অবলম্বন করে বাংলার ব্রতকথাগুলি রচিত 
হয়েছে । দেবতার মাহাত্ম কীর্তনই ব্রতকথার প্রধান উদ্দেশ । রূপকথার 
মধ্যে যেসব অসম্ভব ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে, ত্রতকথার মধো 
সেগুলি দেবনির্দেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে । রূপকথার 
সঙ্গে ব্রতকথার এইখানে পার্থক্য। ব্রতকথাতে ললাট- 
লিপির অবশ্ঠ সম্ভাব্যতার কথা বণিত হয়ে থাকে বলে অৃষ্টবাদী সমাজ ইহার 
দ্বারা নিজের জীবনের ছুঃখশোকে পান্না লাভ করে | ব্রতকথার চরিত্র 
পরিকল্পনার মধ্যে কোন বৈচিত্রা লক্ষ্য কর] যায় না। ইহাতে সৌভাগ্যের 


রূপকথা 


উপকথা 


৫ 
ব্রতকথখ। 


১। বাংলার লোক-সাহিত্য--ডাঃ আগুতোব ভট্টাচার্ধ। 


চিত্র নির্দেশ করাব কালে বাঁজা-সওদাগর এবং ছুর্ভাগ্যের চিত্র নিশি করার 
কলে দরিদ্র বামুনের চরিত্র হয় প্রধান। ব্রতকথার সাহিত্যিক মুলা বিশেষ 


কিছু নেই। 


ধাঁধা লোকসাহিত্যেব একটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য অঙ্গ । আকারে ইহা 
ক্ষত্র হলেও ইহার মধ্যে বীতিমত বুদ্ধির ব্যায়াম দেখা যায়। তাই বলে ধাধ! 
শু বুদ্ধির প্রকাশমাব নয, ইহাব ভিতরে সুক্ধ্ হাস্যরসবোধের ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। ঘরোয়া-বাস্তবজীবনে যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করে ইহা! টি 
হয়। ঘরের উন্ুন, শিল, নোডা, ছাতা, লাঠি, হুক হতে আরস্ত করে 
প্রকৃতির চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ পর্যস্ত সবই ইহার বিষয়। নিষ্কে 


লোকসাহিতোর ধারা 


ষষ্ঠ অধ্যায় £ ধাধা 


কয়েকটি ধাঁধ! উল্লেখ কব! যাচ্ছে £ 


১) 


(২) 


(৩) 


(৪) 


বন থেকে বেরুল টিয়ে, 
সোনার টোপব মাথায় দিয়ে । _-( আনারস ) 


বিধাতা নির্মাণ ঘরে নাহিক ছুয়াব। 

তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহাব ॥ 

যখন পুরুষবর হয় বলবান। 

বিধাতার স্থজন ঘব করে খান্‌ খান্‌ ॥ _-( ডিম) 


বিষুপদ সেবা কবে বৈষ্ণব সে নয়। 

গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয় ॥ 

পত্তিতে বুঝিতে পারে ছু চারি দিবসে । 

মুখেতে বুঝিতে নারে বসব চল্িশে ॥ _( পাখী) 


বেগে ধায় বথখান ন1 চলে এক পা । 

ন! চলে সারথি তাব পসাঁবিয়া গ! ॥ 

হিয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি। 
অস্তরীক্ষে যায় রথ তৃতলে সারথি ॥ -_-( ঘুড়ি) 


৪২৪ 


(৫) 


(৬) 


(৯) 


€১০) 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস-_ প্রাচীন পর্যায় 


তৃষ্ণায় আকুল সেই জল খাইলে মরে। 

দেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তরে ॥ 
উগারয়ে অন্য বস্ত অন্ত করে পান। 

সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে তাজয়ে পরাণ ॥ -( প্রদীপ ) 


দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়। 

এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥ 

মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে । 

বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভামাঝে বৈসে ॥ _( উন্ুন ) 
জীয়ন্তে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে । 

গায়েতে নাহিক ছাল বিধির পাকে ॥ 

সেবা করিয়া থাকে দেবতার স্থানে । 

অবশ্ঠয আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে ॥ -(শাখ) 


রঙ্ষে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই। 
জীবনকালে পৃথক্‌ মরণে এক ঠাই ॥ 

পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে। 

হিয়ালী প্রবন্ধে কবিকস্কণ ভণে ॥ -_( পাশার গুটি) 


যোগী নয় সন্্যাসী নয় মাথায় হুতাশন । 

ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন ॥ 

চোর নয় ডাকাত নয় বর্শ মারে বুকে । 

কন্তা নয় পুত্র নয় চুম খায় মুখে ॥ _(হকা) 
কাল ধল ছুই পক্ষ নহে কাক হাস 

আট হাজার লক্ষ পণ, জল কৈলে মাস ॥ 
পালিবে ষে ছুই পক্ষ কর অঙ্গীকার । 

রোহিণী বলেন তবে করিবে বেহার ॥ 

হর, জান প্রহেলিকা।, হর, জান প্রহেলিকা | 
নহে পুষ্প দেহ যুতি মালতী মলিক ॥ _( চন্দ্র) 


পরিশিষ্ট 


আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবি 


হিন্ূমুঘলমানের মধ্যে পুনঃগুনঃ বিরোধ-বিসংবাদের ফলে মধ্যযুগের বাংলার 
আক।শ বিষবাশ্পে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে আমাদের একট] বদ্ধমূল ধারণা 
আছে। কিন্তু মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য দেয় না। হিন্দু 
মুনলমান সংস্কৃতির একটা সমন্বয় আদর্শ আমর! সাহিতাক্ষেত্রে দেখতে পাই। 
মাঝে মাঝে ধর্মান্তা উভয় সম্প্রদায়ের মধো সহজাত প্রীতি ও ফলনের বাসনা- 
মূলে কুঠারাঘাত করেছে, ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের স্বত্রপাত করেছে সে-কথা 
সত্য। তথাপি পরম্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ভাব ও মিলনের প্রবল 
আগ্রহ দেখ] দেয়। মুমলমান শাসকগোষ্ঠী যে মাঝে মাঝে হিন্দুর উপর প্রচণ্ড 
রোষ বর্ষণ করেছেন, অত্যাচারে-উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন তা 
শাঁসনব্যবস্থার পরিক।ল্লত নীতির ফল নয়, তা উচ্চপদস্থ ক্ষমতালোতী ও বিছে্ষে- 
পরায়ণ কর্মচারিগণের অত্যাচার-প্রবণতা ও আকন্মিক ঘটনাগ্রস্থত বলেই. 
মনে হয়। তা না হলে মুঘলমান স্থলতান-মেনাপতি-উজীর কখন হিন্দু কবিকে 
কাব্য-রচনার উতমাহ-অন্ুপ্রেরণা দিতেন না, পুরাণাদি অনুবাদের আজ 
দ্রিতেন না, রাজসতায় হিন্দুধর্মের আলোচনা! করতেন না। হোসেন শাহ, 
নমরত শাহ, পরাগল থা, ছুটি খী প্রভৃতি গৌড়গ্রধানগণের যে সহায় 
পৃষ্ঠপোষকতা! হিন্দু কবিগণ লাঁভ করেছিলেন তাও মন্তব হত না। 

মধ্যযুগে হিন্দু-মুঘলমানের মধ্যে লাংস্কৃতিক মিলন যে কত গতীর হয়েছিল 
তা আমরা বুঝতে পারি আরাকান রাজ্যের মগরাজাদের রাজ-সভায় মুসলমান 
কবিদের সাহিত্যসাধনা থেকে । আরাকান বাংলার বাইরে ব্রহ্মদেশের 
নিয়াঞ্চলের একটি বিভাগ । সেখানে ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা-মাহিত্য সব দিকে 
ভিন্ন একট! পরিবেশের মধ্যে বাংল! কাব্যের এরূপ অভাবনীয় শমৃদ্ধি কিতাবে 
দেখা দিল তা ভাঁবলে বিশ্ময়ে অভিতৃত হয়ে যেতে হয়। আরাকানীরা বর্মী। 
ত্রাদের ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ সবই ব্রপ্ধের থেকে তিন্ন। আরাকান 
চট্টগ্রামের সন্গিহিত অঞ্চল বলে ভাব-তাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একে অন্যের ছারা 


৪২৬ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস--প্রাচীন পর্যায় 


গভীরভাবে প্রবাভিত হয়েছে। আরাকানের বৌদ্ধরাজার] পালি-প্রাকতের' 
সঙ্গে ধর্মসত্রে জড়িত থাকলেও, তাদের সভাসদ ও প্রজাপুঞ্ের অধিকাংশই ছিল 
মূসলমান। বৌদ্ধরাজগণ সিংহাসনে আরোহণ কবে একটি করে মুসলমান 
নামও গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। এসকল কারণে আরাকান রাজসভা 
হিন্দু-মুললমান সংস্কৃতিব একটা খিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইহার ফলে, 
খুব স্বাভাবিক কারণে মগবাজাদের রাজসভায় মুসলম।নী সাহিত্য গড়ে ওঠে । 

আরাকান রাজসতায় ষে দুজন কবি আবিতৃ্ হয়ে বাংলা সাহিতোর' 
গৌরব বৃদ্ধি করে গিয়েছেন তাদেব একজন হলেন দৌলত কাজি ও অপর জন 
আলাওল। দৌলত কাজি রাজা! স্থধর্মের (১৬২২-১৬৩৮ 
ঘীঃ অঃ) রাজত্বকালে আশরফ খাঁর (রাজার প্রধান 
অমাত্য ) আদেশে “সতী ময়না ও লোব-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা! কবেন। কাবাটির' 
আখানতাগ কবি আশরফ্ খাব নির্দেশে হিন্দী হতে বাংলায় বর্ণনা করেন। 
দৌলত কাজির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তিনি এবং 
লস্কর উজীব আশরফ খা! উভয়েই চট্টগ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রামের 
বিভিন্ন স্থানে তাদের স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে । 

“সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী'র আখ্যানভাগ চিত্তাকর্ষক । রাজপুত্র লোর 
এক অপূর্ব-সুন্দরী পতিব্রতা কন্ঠা ময়নামতীকে বিবাহ কবেন। একবাব 

ষ্টার কানন বিহারের ইচ্ছা হল। তিনি ময়নামতী ও 

*সতী ময়নাও 

নানক নী ধান পাত্রমিত্রদদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত কবে বনে 
গেলেন। সেখানে তিনি এক যোগীর কাছে গোঙ্থারী- 

রাঁজকন্ত। চন্দ্রানীর স্থন্দব প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হলেন। চন্ত্রানী মহাবীর 
বামনের পত্বী। সেকথ! জ্গেনেও লোর চললেন গোহারী দেশে। সেখানে 
তিনি চন্দ্রানীর সঙ্গে দেখাকরলেন। তাবপব একদিন গভীর পান্রিতে অন্তঃপুরে 
গিয়ে লোর চন্দ্রানীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এদিকে সংবাদ এল, বামন মৃগয়। 
থেকে ফিরে আসছেন । লোর-চন্দ্রানী তখন গোপনে অরণাপথে পলায়ন 
করলেন | পথিমধ্যে বামনের সঙ্গে দেখা । লোরের সঙ্গে বাযনেব প্রচণ্ড 
সংগ্রাম বাধল। সংগ্রামে বামন প্রাণ দিলেন । ততক্ষণে চন্দ্রানীও সর্পাঘাতে 
প্রাণত্যাগ করেছেন। লৌর চন্দ্রানীর শোকে কাতব হয়ে পড়লেন। 
শেষে এক থখষি এসে চন্দ্রানীর জীবনদান করলেন। লোরচন্জ্রানী 
আবার গোহারি রাজ্যে ফিরে এসে নিবিষ্বে রাজত্ব করতে লাগলেন । 


দৌলত কাজি 


আরাকান রাজলভায় মুসলমান কবি ৪২৭ 


এদিকে সতী ময়নার ছুংখ-বিরহের আর অস্ত নাই । রতন মালিনীকে 
ডেকে তিনি বললেন,_“মালিনী কি কহুব বেদন ওর। লোঁর বিনে 
বামহি বিধি ভেল মোর ।” রতন! মালিনী ছিলেন কপটম্বভাবা। তিনি 
“ছাতন কুমারের সঙ্গে ময়নামতীর মিলনের চেষ্টায় রইলেন। কিন্তু 
সতী ময়না ইহাতে এতটুকুও বিচলিত হলেন না। 


ইহার পর কবির মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার ত্রিশ বছর পরে 
আরাকানরাজ শ্রীচন্ত্র স্ধর্মের মহাপাত্র স্থলেমান এই অসম্পূর্ণ কাব্যটি 
সম্পূর্ণ করার জন্য আলাওলের উপর ভার দেন। পরিণত বয়সে 
আলাওল কাবাটি সমাপ্ত করেন। কাব্যটির শোষাংশে দেখা” গেল, 
ময়নামতী ধৈর্যহারা হয়ে মালিনীকে প্রহার করেছেন। মালিনী তারপর 
সখীর সঙ্গে পরামর্শ করে এক বুদ্ধ ত্রাক্ষণকে লোবের কাছে প্রেরণ 
করলেন। স্থচতুর ব্রাক্ষণের দৌতকার্ধে সতী ময়নার সঙ্গে লোরের 
মিলন হল। এভাবে কবি ভ্রত ও কৃত্রিমভাবে কাব্যের উপসংহার 
করেছেন। 

কাবা রচনায় দৌলতকাজি উচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 
ঘটনাবিবৃতির ক্ষেত্রে কবির মনন ও অন্ৃতৃতির পরিচয় : 
যেমন আছে, তেমনি ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্য ও দরস 
গ্রকাশভঙ্গীও পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু পুরাণাদি থেকে উপমা ও দৃষ্টান্ত 
* গ্রন্থ করে কবি কাব্যের মধ্যে হিন্দুশাশ্্রস্মত একটা অধ্যাত্ম- 
ভাব-গ্রতিবেশ স্থটি করেছেন। 


আরাকান রাজসভার আর একজন শক্তিশালী কবি হলেন আলাওল। 
আলাওলকে শ্রধু কবি বললে তুল হবে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত-কবি। 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিপ্রতিভার এমন অপূর্ব 
সমন্বয় বড় একটা দেখ! যায় না। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর, 
দুর্ভাগ্য-লাঞ্িত জীবনযাত্রার মধ্যে কবি কেমন করে জ্ঞান-সিদ্ধু সিঞ্চন 
করে মুক্তা সংগ্রহ করলেন তা ভাবলে বিশ্মিত হতে হয়। জ্ঞানের রাজ্যে 
আলাওল ছিলেন সব্যসাচী । একদিকে ইসলাম ধর্মে যেমন তিনি বুৎপত্তি 
লাভ করেছিলেন । অন্যদিকে তেমনি হিন্দুর যোগশাস্ব,। জ্যোতিষ, 
''আমুবেদ প্রভৃতি বিষয়ে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছিলেন । 


দৌলতকাজির কবিত্ব 


আলাওল 


৪২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাীন পর্ধায 


আলাওলের ব্যক্তিজীবন ছুঃখ-বিড়প্বনাময়। তাঁর আত্মকাহিনী থেকে 
জানা যায়, তিনি রাজ-অমাত্যের পুত্র ছিলেন। একবার নৌকাধাত্রার « . 
সময়ে কবি ও তীর পিতা পোতুগীজ জলদন্্ার কবলে পড়েন। যুদ্ধে 
কবির পিতা প্রাণ দেন। কবিও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আরাকানে এসে 
উপস্থিত হন এবং অশ্বাবোহী সৈন্তদ্লে যোগদান করেন। এসময় কবির 
পাণ্ডিতা ও কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে। ইহাতে ম্বাগন, সোলেমান প্রভৃতি 
রাজ অমাতাদের সক্ষে তার হৃগ্ত1 গড়ে ওঠে। কবি তাঁদের কাছ 
থেকে গ্রতৃত সম্মান লাভ করেন। এর পর কবির আবার নিদারণ ভাগ্য 
বিপর্যয় 'দেখা দিল। সাজাহানের পুত্র শাহ স্থজ। গুরক্ষজীবের ভয়ে 
আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে আরাকান রাজের বিরাগভাজন হন 
এবং নির্মম | চক্রান্তে পড়ে তাকে লপরিবারে প্রাণ হারাতে হয়। 
আলাওলও শাহ. স্থুজার পক্ষাবলম্বী বলে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন 
এবং এর ফলে তীকে এগার বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 
কারাষুক্তির পর আবার কবিকে দুঃসহ দারিদোর জাল! অনেককাল ভোগ 


করতে হয় । 
আলাওলের সবোৎকুষ্ট স্থপ্টি হল পদ্মাবতী কাবা । কাবাখানি স্থৃফী সাধক 


“প্রখ্যাত হিন্দী কৰি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবং কাঁবোর ভাবান্বাদ। 
আরাকান রাজ শ্রীচন্ত্র স্থধর্মের (১৬৫২--১৬৮৪ খ্রীঃ অঃ) আমলে রাজ- 
অমাত্য মাগনঠাকুরের নির্দেশে আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন। পদ্মাবতীর 
কাহিনী এরূপ,-_চাতোরবরাজ রত্বসেন সিংহলরাজকন্া পদ্মিনীর রূপগুণে মুগ্ধ 
হয়ে একটি শুকপাখি নিয়ে সিংহল গমন করেন । শুকপাখির সহায়তায় রাজা 
পদ্মিনীকে লাভ করে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন | কিছুকাল পরে সম্রাট 
আলাউদ্দিনের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল চিতোরের দিকে । তিনি পদ্মিনীর রূপে 
মুগ্ধ হয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন এবং রত্বসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁকে 
বন্দী করে দিরীতে ফিরে এলেন। রত্রসেনের পরম সুহৃদ ছিল গৌরী ও 
বাদিনা। তারা কৌশলে বত্বসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে আমেন। এদিকে 
রত্ুসেনের অন্ুপস্থিতে বাজা দেওপাল পদ্মিনীকে ৰিপথগামিনী করার চেষ্টা 
করেন। রতুপেন দেওপালকে যুদ্ধে নিহত করলেন এবং নিজেও গুরুতরভাবে 
আহত হয়ে কিছুকাল পরে প্রাণতাগ ঝরেন। পর্ষিনী স্বামীর সঙ্গে সহমত! 
হলেন। এসময় আলাউদ্দিনও চিতোরে এমনে উপস্থিত হন। তিনি পদ্মিনীর 


আরাকান রাজসভায় মুনলমান কবি ৪২৯ 


জীবনের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে তার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দির্নীতে 
ফিরে আসেন। 

পদ্মাবতী ছাড়া আলাওল আরো কয়েকখানি কাবাগ্রস্থ “সয়ফকুমুন্তুক 
বদিউজ্জমালঠ (১৬৫৯), 'সপ্তপয়কর (১৬৬০), “তোহুফা' ( ১৬৬৪), 
“সেকেদারনামাঠ (১৬৭৬) রচনা করেন। এগুলি উর্দু ও পারশ্যভাষায় 
রচিত গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। আলাওল কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতাও 
রচনা করেছিলেন। 


